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f 


পণ্চম ভাগ 


“Sq কথামৃতম্‌ তপ্তজীবনম্‌ তজীবনম্‌ কবাভরীড়িতং কল্মষাপহম্‌। 


শ্রবণমত্গলং শ্রীমদাততম্‌ ভুবি গৃণন্তি যে gim জনাঃ n” 
শ্রীমদ্ভাগবত, গোপীগাীতা । 


প্রথম সংস্করণ--১৩৩৯ 
ষ্ঠ সংস্করণ-_১৩৫৮ 
ত্রয়োদশ পুনমদ্রণ--১৩৮৬ 


৩০৬০২১০৫৯০ ৩৩০০-০! 


eee SHC 


কাপড়ে বাঁধাই_ চৌদ্দ টাকা 
সাধারণ বাঁধাই__বারো টাকা 


কালকাতা ১৩/২. MAAT চৌধুরশী লেন-৬. শ্রীম'এর ঠাকুরবাটী হইতে 

শ্রী এ. কে. গৃপ্ত কর্তৃক প্রকাশত। পি-২০. fH আই. টি. রোড, 

বেলিয়াঘাটা-১০. সান্‌ িখোগ্রাফং কোং হইতে শ্রী সৌরান্দ্র দাশগণ্প্ত 
কতৃকি TGS! 


Dara শ্রীপাদপদ্মভরসা 
পূজা ও নিবেদন 
নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপম্‌ ভক্তানকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ 
ঈশাবতারং পরমেশমণড্যম্‌, তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ। 


প্রভু, 
আজ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আবার উপস্থিত। শ্রীশ্রীকথামৃত, AT ভাগ, 
প্রকাশত হইল। এই নৈবেদ্য Stores শ্রীম নিত্যধামে স্বয়ং আপনার নিকট 
লইয়া গিয়াছেন। 


'্রীম'র দেহান্তের AT MASS আর বাহির হইবার সম্ভাবনা রাহল 
All বোধ কার আপনার কার্যের অনুকূলে আপনার অমৃতময়ী বাণী যথেষ্ট 
প্রচারত হইয়াছে_তাই আপাঁন এই কার্য এখানেই বন্ধ কারলেন। সর্বকালে 
আপনার ইচ্ছাই SALT WF! 


পণ্চম ভাগে প্রকাশিত বিষয়গুলি খণ্ড, পারচ্ছেদে, '্রীমই সাজাইয়া রাঁখয়া 
দিয়াছিলেন এবং তাঁহার মরলোক ত্যাগের পূর্বেই পহস্তকের অনেকটা মদত 
হইয়া গিয়াছিল। আমরা কেবল শেষাংশের মুদ্রণ কার্যে'র তত্ত্বাবধান, সূচীপত্র 
সম্পূর্ণ সূচী ও দিন-পাঁঞ্জকা যোগ করিয়া দিয়াছি মাত্র। এই সম্পর্কে যাঁদ 
কিছ: agit বা ভ্রম প্রমাদ ঘটয়া থাকে তাহার জন্য আমরাই দায়ী | এজন্য, প্রভু 
আপা দয়া কারয়া' আমাদিগকে ক্ষমা করুন, আপনার পাদপদ্মে এই প্রার্থনা। 


৮ই ভাদ্র soos, DASA জন্মাষ্টমী ইাঁত_ 
১৩/২, TAA চৌধুরী লেন, আপনার একান্ত 
ঠাকুরবাটী, কলিকাতা-৬ শরণাগত অকাতি সন্তানগণ 


শ্রীমঃখ-কথিত চারতামৃত 


Three Classes of Evidences 


ঠাকুরের জন্মাব ঘটনাগাল লইয়া তাঁহার চারতামৃত ধারাবাহিকরুপে বিবৃত 
করিয়া প্রকাশ কারবার অনেকদিন হইতে ইচ্ছা আছে। শ্রীশ্রীকথামৃত অন্ততঃ 
ছয় সাত ভাগ সম্পূর্ণ হইলে শ্রীমুখ-কাঁথত-চারতামৃত অবলম্বন কাঁরয়া একটি 
লিখিবার উপকরণ পাওয়া যাইবে। 


এ সম্বন্ধে তিন প্রকার উপকরণ (Materials) পাওয়া যায়ঃ 
১ম 3—(Direct and Recorded on the same day) :— 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীমনুখে বাল্য, সাধনাবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অথবা ভক্তদের 
সম্বন্ধে নিজ চাঁরত যাহা বাঁলয়াছেন,_আর যাহা ভন্তেরা সেই দিনেই লিপিবদ্ধ 
কারয়াছিলেন। শ্রীশ্রীকথামৃতে প্রকাশিত শ্রীমুখ-কাঁথত-চারতামৃত এই জাতীয় 
উপকরণ। শ্রীম নিজে যোদন ঠাকুরের কাছে বাসয়া যাহা দেখিয় ও তাঁহার 
Amca শরনয়াছলেন, তান সেই দিন রাব্রেই বো দিবাভাগে) CARTE স্মরণ 
করিয়া দৈনান্দন বিবরণে (ড্যায়ারতে) 'লাপবদ্ধ কাঁরয়াছিলেন। এই জাতীয় 


উপকরণ প্রত্যক্ষ (Direct) দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা প্রাপ্ত। বর্ষ, তাঁরখ, বার, তাঁথ 
সমেত। 


২য় s—(Direct but unrecorded at the time of the Master) :— 


ঠাকুরের শ্রীমুখে ভন্তেরা নিজে যাহা RRT TA আর এক্ষণে স্মরণ করিয়া 
বলেন। এ জাতীয় উপকরণও খুব ভাল। আর অন্যান্য অবতারের প্রায় এইরূপই 
হইয়াছে। তবে চাব্বশ বংসর পার হইয়া গিয়াছে। লিপিবদ্ধ থাকাতে যে ভুলের 
সম্ভাবনা তাহা অপেক্ষা অধিক ভুলের সম্ভাবনা | 


৩য় s—(Hearsay and unrecorded at the time of the Master) :— 


ঠাকুরের সমসামায়ক ‘হৃদয় মুখোপাধ্যায়, রাম ÈA প্রভৃতি অন্যান্য ভন্ত- 
গণের নিকট হইতে ঠাকুরের বাল্য ও সাধনাবস্থা সম্বন্ধে আমরা যাহা শুনিয়া, 


্রীশ্রীরামকৃ্ককথামৃত প্রণয়নকালে At প্রথম জাতীয় উপকরণের উপর 
নির্ভর করিয়াছেন। তাঁহার ধারাবাহিক চাঁরতামৃত যাঁদ fer আকারে Aa 
প্রকাশ করেন সেও প্রধানতঃ এই প্রথম শ্রেণীর উপকরণের উপর, অর্থাৎ ATA- 
কাথত-চারতামৃতের উপর নির্ভর করিয়া লেখা হইবে, ইতি, কাঁলকাতা, 


সন ১৩১৭, ইং ১৯১০। 


শ্ৰীশ্ৰীমায়ের আশীবাঁদ 


বাবাজীবন,_ 

তাঁহার নিকট যাহা শুনিয়াছিলে, সেই কথাই সত্য। ইহাতে তোমার কোন 
ভয় নাই। এক সময় তিনিই তোমার কাছে এ সকল কথা রাখিয়াঁছলেন। এক্ষণে 
আবশ্যকমত তিনিই প্রকাশ করাইতেছেন। È সকল কথা ব্যন্ত না কারলে লোকের 
চৈতন্য হইবে নাই জানিবে। তোমার নিকট যে সমস্ত তাঁহার কথা আছে তাহা 
সবই সত্য। একদিন তোমার মুখে শ্যানয়া আমার বোধ হইল, [তাঁনিই এ সমস্ত 


কথা বালতেছেন। 
[২১শে আষাঢ়, ১৩০৪ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণ অথাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রাত)_ যোগণীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে 
MS, সর্বদাই আত্মস্থ | DR, ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাঁখ 
ডিমে তা ?দচ্ছে_সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে রয়েছে! 
আচ্ছা, আমায় সেই ছাব সেখাতে পার? 


মাঁণ_যে আজ্ঞা, আম চেষ্টা করবো যাঁদ কোথাও পাই। 
[২৪শে আগষ্ট ১৮৮২, দাঁক্ষণেম্বর 


শ্রীশ্রীরামকষণকথামৃত, ৩য় ভাগ-_২য় খণ্ড, প্রথম পারিচ্ছেদ] 


ES OE 


স্যাচ-পত্র 


খণ্ড বিষয় 


প্রথম_-বলরাম মান্দিরে রাখাল, নিত্যগোপাল, বলরাম প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে... 


প্রাণকৃষ্ণের বাটীতে মহোৎসব। রাম, কেদার, মনোমোহন প্রভাতি 
ভন্তসঙ্গে ; 
কমলকুটীর-__কেশব, সমাধ্যায়ী, A প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


দ্বিতীয়-_দক্ষিণেশ্বর মান্দরে-রাম, মনোমোহন, রাখাল, সুরেন্দ্র 
TA প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 
MPT PA বিদ্যাসাগর স্কুলে; গড়ের মাঠে সাকা্স দর্শন 
পরে বলরামের বাটী- বলরাম, মাষ্টার প্রভীত সঙ্গে 
গরাণহাটায় ষড়ভূজ দর্শন; রাজমোহনের বাঁড় 
সদরওয়ালা সঙ্গে 

তৃতীয়-_ন্দ্যারয়া পটীতে মণি মল্লিকের রক্দোৎসবে_বজয়, 
মাঁণলাল, মাষ্টার প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 
দাঁক্ষিণেশ্বরে__রাম, মান্টার প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 

চতুর্থ_বেলঘরে গোবিন্দ মুখুষ্যের বাঁড়ি_মহোৎসব 
দক্ষিণেশ্বরে- রাখাল, মাষ্টার প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 

Homa tad বাগানে মহোৎসব 


দাক্ষিণেশবরে- মান্টার, মনোহর সাঁই, গোস্বামী সঙ্গে 


ঘষ্ঠ__কাঁলকাতায় বলরাম ও অধরের বাঁড়--সঙ্কীর্তনানান্দে 


দাক্ষিণে*্বর মান্দরে-_রাখাল, মাষ্টার, কিশোর! প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ... 


সপ্তম__দক্ষিণে্বরে_-অধর, মাষ্টার, রামলাল প্রভাত ভক্তসঙ্গে 
বলরামের বাটন মান্টারাঁদ ভক্তসঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বর মান্দরে_রাখাল, MOs, কিশোর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
বলরাম মান্দিরে__রাখাল, লা, কিশোর প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 
বলরাম মান্দরে ও পরে অধরের বাড়ি 

অজ্টম_-অধরের বাঁড়-ঈশান, রাখাল প্রভাত ভন্তসঙ্গে 


aT 


৪৩ 
8৫ 


খণ্ড বিষয় 


নবম-দক্ষিণেশ্বরে_রাখাল, হাজরা প্রভাত ভন্তসণ্গে 
দশম_অধরের TCHS মহোৎসবে ভক্তসঙ্গে 
একাদশ-_দক্ষিণেশ্বরে- রাখাল, মাষ্টার, ঈশান, িশোরণ প্রভাত 
ভন্তসঙ্গে 
দ্বাদশ-__দাঁক্ষণেশ্বরে_রাখাল, মাষ্টার, ঈশান, কিশোরী প্রভাত 
ভন্তসঙ্গে 
ভ্রয়োদশ-__রামচন্দ্রের কাঁকুড়গাছির বাগানে ও সংরেন্দ্রের বাগানে 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমন 
দক্ষিণেশ্বরে-_রাখাল, মাষ্টার, লাট: প্রভাতি ভক্তসঙ্গে 
চতুদশ-__দাঁক্ষিণেশ্বরে_ মাষ্টার, বলরাম, রাখাল প্রভূত ভক্তসঙ্গে 
পণ্চদশ-_দক্ষিণেশ্বরে-ফলহারণী পুজা দিবসে 
ঘোড়শ__দক্ষিণেশ্বরে__জল্মোৎসব দিবসে 
সপ্তদশ-_াগাঁরশ-মান্দরে ও পরে স্টার থিয়েটারে 
অঙ্টাদশ__দাঁক্ষিণেশ্বরে_ মৌনাবলম্বী শ্রীরামকৃষ্ণ 


পরিশিষ্ট--শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র 
(ক) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাঁঙ্কম 
খে) শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবের সাঁহত দাঁক্ষণেশ্বর মন্দিরে 
(গ) শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্র বাটীতে 
(ঘ) শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন মান্দরে 
(ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে 
(চ) শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান চৌধুরীর বাঁড়তে ব্রহ্মোৎসবে 


সম্পূর্ণসচী-দৈনিক bisa ও দন-পাঞ্জকা 
_ প্রথমাবস্থার ভন্তগণ 
_সাঙ্গোপাঙ্গাঁদ ভন্তগণ 
দর্শক SENT 
_গানের নির্ঘণ্ট 
_গল্পের নির্ঘণ্ট 


৮৬ 


« 30D 
+ 300 


«~ 304 
১১৫ 
n SRA 
+ 308 
. 385 


+ 368 


১৯৫ 


2:2 ROR 
+ RDO 
- ২১৫ 
ve RO 
= ২২২ 
ve ২২৬ 
we ২৫৭ 
va RUR 
veo) SAU 
ax URS 

- ২৮৫ 


BF ৮৮], 


| al 


প্রথম খণ্ড 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
পাস STAM 
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রাত্রি চটা--১টা হইবে৷ '*দোলযাত্রার ৭ দিন পরে। রাম, মনোমোহন, রাখাল, 
নিত্যগোপাল প্রভাতি ভন্তগণ তাঁহাকে ঘোরয়া রাহয়াছেন। সকলেই হরিনাম 
সংকণর্তন কারিতে কারিতে মত্ত হইয়াছেন। কয়েকটি ভন্তের ভাবাবস্থ। হইয়াছে। 
নিত্যগোপালের ভাবাবস্থায় বক্ষঃস্থল রক্তিমবর্ণ হইয়াছে। সকলে উপবেশন 
কাঁরলে, MOA ঠাকুরকে প্রণাম কীরলেন। দোঁখলেন_ রাখাল শুইয়া অছেন, 
ভাবাবিষ্ট ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য। ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত দিয়া ‘শান্ত হও! 
“শান্ত হও" বালতেছেন। রাখালের এই দ্বিতীয় ভাবাবস্থা। তিন কলকাতার 
বাসাতে পিন্ালয়ে থাকেন, মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে যান। এই 
সময়ে শ্যামপুকুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে কয়েক দিন পড়িয়াঁছলেন। 

ঠাকুর মান্টারকে দ'ক্ষণেশ্বরে বাঁলয়া হলেন, “আম কাঁলকাতায় বলরামের 
বাড়তে যাব, তুমি আসিও।” তাই feta তাঁহাকে দর্শন করিতে, আসিয়াছেন। 
২৮শে HEA, CAFE CAT; ১১ই মার্চ শানবার ১৮৮২ খজ্টাব্দ, 
HS বলরাম ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আঁনয়াছেন। 

এইবার ভভ্তেরা বারান্দায় বাঁসয়া প্রসাদ পাইতেছেন। দাসের ন্যায় বলরাম 
দাঁড়াইয়া আছেন, দোঁখলে বোধ হয় না, তান এই বাড়ির কর্তা। 

মাষ্টার এই নূতন আঁসিতেছেন। এখনও ভক্তদের সঙ্গে আলাপ হয় নাই। 
কেবল দাঁক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হইয়াছিল । 


[ সৰ্বধৰ্ম-সমন্বয় ] 


কয়েকদিন পরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশ্বরে শিবমান্দরের Priva উপর 
ভাবাকিষ্ট হইয়া বাঁসয়া আছেন। বেলা ৪টা, ৫টা হইবে WH কাছে 
বাঁসয়া আছেন। ; 

িয়ংক্ষণ পূর্বে ঠাকুর নিজের ঘরে মেঝের উপর বিছানা গাতা_ তাহাতে 
বিশ্রাম কারতৌছলেন। এখনও ঠাকুরের সেবার জন্য কাছে সর্বদা কেহ থাকেন 
না। হৃদয় যাওয়ার পর ঠাকুরের কষ্ট হইতেছে। কাঁলকাতা হইতে মাষ্টার 
আসলে তান তাঁহার সঙ্গে কথা কাঁহতে কহিতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মীন্দরের 
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সম্মুখস্থ শিবমান্দরের সিণড়তে আসিয়া বাঁসয়াছিলেন। কিন্তু মান্দর দৃজ্টে 
হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। 

ঠাকুর জগন্মাতার সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। বাঁলতেছেন, “মা, সব্বাই 
বলছে, আমার ঘাঁড় ঠিক চল্‌ছে। খৃষ্টান, ব্ৰহ্মজ্ঞান", হিন্দ; মুসলমান সকলেই 
বলে, আমার ধর্ম ঠিক। কিন্তু মা, কারুর ঘাঁড় তো ঠিক চলছে না। তোমাকে 
ঠিক কে বুঝতে পারবে। তবে বাকুল হয়ে ডাকলে তোমার কৃপা হ'লে সব 
পথ দিয়ে তোমার কাছে পেশছান যায়। মা, খৃষ্টানরা গিজাতে তোমাকে ক 
ক'রে ডাকে, একবার দৌখও! কিন্তু মা, ভিতরে গেলে লোকে ক বলবে? 
যাঁদ কিছু হাঙ্গামা হয়? আবার কালী-ঘরে যাঁদ ঢুকতে না দেয়? তবে 
TTA দোরগোড়া থেকে দেখিও ৷” 


[ ভন্তসণ্গে ভজনানন্দে_রাখালপ্রেম_“প্রেমের mar | 


ময় মর্তহাস্যবদন। AE কাল'কৃষ্ণের* সঙ্গে মাষ্টার outset উপাস্থত। 
কালীকৃষণ জানতেন না, তাঁহাকে তাঁহার বন্ধ কোথায় লইয়া আঁসতেছেন। 
বন্ধ; বালয়াছিলেন, OTA দোকানে যাবে তো আমার সঙ্গে এস; সেখানে এক 
জালা মদ আছে।' মাষ্টার আসিয়া বন্ধুকে যাহা বিয়াছিলেন, প্রণামান্তর 
ঠাকুরকে সমস্ত নিবেদন করিলেন। ঠাকুরও হাঁসতে লাগিলেন। 
ঠাকুর বলিলেন, “ভজনানন্দ, Sa, এই আনন্দই সুরা; প্রেমের AGATA 
মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরকে ভালবাসা । ভান্তই সার। জ্ঞান 
বিচার করে ঈশ্বরকে জানা বড়ই কাঠন। l 
এই বলয়া ঠাকুর গান গাহিতে লাগলেন-_ 
কে জানে কালা কেমন, ষড়দর্শনে না পায় দরশন। 
আত্মারামের আত্মা কাল? প্রমাণ প্রণবের মতন, 
সে যে ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। 
কালীর উদরে TAG ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা বুঝ কেমন, 
যেমন শব বুঝেছেন কালার মর্ম অন্যে কেবা জানে তৈমন। 
মুলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন, 
কালা পদ্মবনে হংস সনে RARA করে রমণ। 
প্রসাদ ভাসে লোকে হাসে, সন্তরণে TEA; তরণ, 
আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না; ধরবে শশী হয়ে বামন। 


* কালাকৃষ্ণ ভট্টাচার্য পরে বিদ্যাসাগর কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান 
অধ্যাপক হইয়াছলেন। 
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ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বালতেছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা_ এইটি জীবনের 
উদ্দেশ্য; যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপারা রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে জলবাসত। যখন 
শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেদে বেড়াত। 
এই বাঁলয়া ঠাকুর Bagi হইয়া গান গাহিতেছেন__ 
দেখে এলাম এক নবীন রাখাল, 
নবীন তরুর ডাল ধরে, 
নবীন বংস কোলে ক'রে, 
বলে, কোথা রে ভাই কানাই। 
আবার, কা বই কানাই বেরোয় না রে, 
বলে কোথা রে ভাই, 
আর নয়ন-জলে ভেসে যায়। 
ঠাকুরের প্রেমমাখা গান AGIA মান্টারের DCO জল আসতেছে। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত শন্দিরে_ প্রাণকৃষের বাটীতে 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় আজ শদভাগমন করিয়াছেন। as প্রাণকৃষ্ণ 
গঃখোপাধ্যায়ের শ্যামপঢকুর বাটার দ্বিতলায় বৈঠকখানা ঘরে ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া 
আছেন। এইমাত্র ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। আজ ২রা এপ্রিল 
রবিবার ১৮৮২ খু, ২১শে চৈত্র, ১২৮৮, চৈত্র, শনক্রা-চতুদশিদ; এখন বেলা 
১।২টা হইবে। কাগ্তেন এ পাড়াতেই থাকেন; ঠাকুরের ইচ্ছা এ বাড়ীতে 
বিশ্রামের পর কাস্তেনের বাঁড় হইয়া তাঁহাকে দর্শন PN, 'কমলকুটীর"-নামক 
বাড়তে শ্রীযুন্ত কেশব সেনকে দর্শন কারিতে যাইবেন। প্রাণকৃষ্ণের বৈঠকখানায় 
বাঁসয়া আছেন; রাম, মনোমোহন, কেদার, সুরেন্দ্র, গরান্দ্র (সুরেন্দ্রের ভ্রাতা) 
রাখাল, বলরাম, মাষ্টার প্রভাতি ভন্তেরা উপাঁস্থত। 

পাড়ার বাবনরা ও অন্যান্য নিমান্রত ব্যান্তরাও আছেন, ঠাকুর বি বলেন_ 
শহীনবার জন্য সকলেই উৎসুক হইয়া আছেন। A 

ঠাকুর বালতেছেন, ঈশ্বর ও তাঁহার এঁশ্বর্য। এই জগৎ তাঁর ARI 

faery উশ্বর্য দেখেই সকলে ভুলে যায়, যাঁর এশ্বর্য তাঁকে খোঁজে না। 
কাঁমনী-কাণ্চন ভোগ করতে সকলে যায়; কিন্তু অশান্তিই বেশী। সংসার 
যেন িশালাক্ষীর দ, নৌকা দহে একবার পড়লে আর রক্ষা নাই। সে'কুল 
কাঁটার মত এক ছাড়ে তো আর একটি জড়ায়। গোলকধান্দায় একবার ঢ কলে 
বেরুনো Psat! মানুষ যেন ঝল্‌সা পোড়া হায়ে যায়।” 

একজন ভন্ত_এখন উপায়? 
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[ উপায়_সাধ;সঙ্গ আর প্রার্থনা | 


শ্রীরামকৃক্-_উপায়_ সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা | 

“বৈদ্যের কাছে না গেলে রোগ ভাল হয় না। সাধুসঙ্গ একদিন করলে হয় 
না, সর্বদাই দরকার; রোগ লেগেই আছে। আবার বৈদ্যের কাছে না থাকলে 
নাড়ীজ্ঞান হয় না, সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয়। তবে কোনূটি কের নাড়ী, কোনটি 
পিত্তের নাড়া বোঝা যায়।” 

ভন্ত-সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরে অনুরাগ হয়। তাঁর উপর ভালবাসা হয়। ব্যাকুলতা 
না এলে িছুই হয় না। সাধুসঙ্গ করতে করতে ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল 
হয়। যেমন বাড়িতে কারুর অসুখ হ'লে সর্বদাই মন ব্যাকুল হ'য়ে থাকে, কিসে 
রোগা ভাল হয়। আবার কারু বাঁদ কর্ম যায়, সে ব্যান্ড যেমন আফিসে আঁফসে 
ঘুরে ঘরে বেড়ায় ব্যাকুল হতে হয় TARAA | যাঁদ কোন আঁফিসে বলে কর্ম 
খালি নেই, আবার তার পরাঁদন এসে জিজ্ঞাসা করে, আজ fa কম“ খালি 
হয়েছে ? 

“আর একটি উপায় আছে-ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা। তান যে আপনার 
লোক তাঁকে বলতে হয়, তুমি কেমন, দেখা দাও--দেখা দিতেই হবে_ তুমি 
আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন? শিখরা বলোছিল, 'ঈশবর দয়াময়"; জানের 
বলোছলাম, দয়াময় কেন বলবো? [তান আমাদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে 
আমাদের মঙ্গল হয়, তা যাঁদ করেন সে কি আর আশ্চর্য! মা-বাপ ছেলেকে 
পালন করবে, সে আবার দয়া কিঃ সে তো করতেই হবে, তাই তাঁকে জোর 
কারে প্রার্থনা করতে হয়। তানি যে আপনার মা আপনার বাপ! ছেলে যাঁদ 
খাওয়া ত্যাগ করে, বাপ মা তিন বংসর আগেই fom ফেলে দেয়। আবার 
যখন ছেলে পয়সা চায়, আর পঢ়নঃপঢুনঃ বলে, 'মা তোর দুটি পায়ে গাঁড়, আমাকে 
AAD পয়সা দে', তখন মা ব্যাজার হ'য়ে তার ব্যাকুলতা দেখে পয়সা ফেলে দেয়। 

“সাধুসঙ্গ করলে আর একাটি উপকার হয়। ATAS বিচার 1 সৎ, নিত্য পদার্থ 
অর্থাৎ ঈশ্বর । অসৎ অর্থাৎ আনত্য। অসংপথে মন গেলেই িচার করতে হয়। 
হাতা পরের কলাগাছ খেতে শংড় বাড়ালে সেই সময় মাহুত ডাঙ্গস A 

প্রাতবেশী-মহাশয়, পাপব্যাদ্ধ কেন হয় 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ _তাঁর জগতে সকল রকম আছে। সাধু লোকও তিনি করেছেন 
দুষ্ট লোকও তিনি করেছেন, ara তিনিই দেন, অসদবযাদ্ঘও তাঁনই দেন। 


[ পাপণীর দায়িত্ব ও কর্মফল | 


প্রীতিবেশী-তবে পাপ করলে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ঈ*বরের নিয়ম যে, পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা 


শ্রীরামকৃষ্ণ শ্যামপ্রকুরে_প্রাপৃফের বাটাঁতে } y 


খেলে আর ঝাল লাগবে নাঃ সেজোবাব বয়সকালে অনেক রকম করোঁছল, 
তাই মৃত্যুর সময় নানা রকম ALA হ'ল। কম বয়সে এত টের পাওয়া যায় না। * 
কালীবাড়িতে ভোগ রাঁধবার অনেক স:দরা কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটা 
বেশ জলে যায়, তখন ভিতরে যে জল আছে, টের পাওয়া যায় না। কাঠটা 
গোড়া শেষ হলে বত জল পেছনে ঠেলে আসে ও ফ্যাঁচফোঁচ করে Gaza নিভিয়ে 
দেয়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ_এ সব থেকে সাবধান হতে হয়। দেখো না, 
হনুমান ক্রোধ ক'রে লঙ্কা দগ্ধ করেছিল, শেষে মনে পড়লো, অশোকবনে সীতা 
আছেন, তখন ছটফট করতে লাগলো, পাছে সাঁতার কিছ হয়। 

প্রতিবেশীঁতবে ঈশ্বর দুষ্ট লোক করলেন কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লালা । তাঁর মায়াতে বিদ্যাও আছে, 
আবিদা আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন আছে, অন্ধকার থাকলে আলোর 
আরও মাঁহম। প্রকাশ হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ খারাপ জিনিস বটে, তবে তান 
দিয়েছেন কেন? মহৎ লোক তয়ের করবেন ব'লে। ইন্দ্রিয় জয় করলে মহৎ 
হয়। জিতোন্দ্িয় কি না করতে পারে? ঈশবরলাভ পর্যন্ত তাঁর কৃপায় করতে 
পারে। আবার অন্যাদকে দেখো, কাম থেকে তাঁর স্যাষ্ট-লীলা চলছে 

“দুষ্ট লোকেরও দরকার আছে। একটি TAL প্রজারা বড়ই THATS 
হয়োছল। তখন গোলক চৌধুরীকে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল। তার নামে 
প্রজারা কাঁপতে লাগল-এতো কঠোর শাসন। সবই দরকার। সীতা বললেন, 
রাম! অযোধ্যায় সব যাঁদ অষ্টালিকা হতো তো বেশ হতো, অনেক বাঁড় দেখাঁছ 
ভাঙ্গা, পরানো । রাম বললেন, ATCT! সব বাঁড় সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা 
দক করবে 2 (সকলের ZT)! ঈশ্বর সব রকম করেছেন_ভাল গাছ, বিষ গাছ, 
আবার আগাছাও করেছেন। জানোয়ারদের ভিতর ভাল মন্দ সব আছে-_-বাঘ, 


সিংহ, সাপ সব আছে।” 
[ সংসারেও ঈশ্বরলাভ হয়_সকলেরই AES হবে ] 


AT Sram মহাশয়, সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায় ? 

Range -অবশ্য পাওয়া যায়। তবে যা বলল, AAT আর aam 
প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে কাঁদতে হয়। মনের ময়লাগুলো ধুয়ে গেলে 
তাঁর দর্শন হয়। মনি যেন মাট-মাখানো লোহার সূ ঈ*বর চুদ্বক পাথর, 
মাটি না গেলে চুম্বক পাথরের ACSA TAU হয় না। কাঁদতে কাঁদতে FPS 
মাঁট ধুয়ে যায়; মাটি অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, লোভ, AI faa T 
মাঁট ধুয়ে গেলেই সূচকে চুম্বক পাথরে টেনে লবে- অর্থ ঈশ্বর দর্শন হবে। 
চিত্তশুদ্ধি হ'লে তবে তাঁকে লাভ হয়। জবর হয়েছে, দেহেতে রস অনেক 
রয়েছে তাতে কুইনাইনে কি কাজ হবে। সংসারে হবে না কেন? এ সাধুসঙ্গ 


% ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_€ম ভাগ Lovee, ইরা এপ্রিল 


কেদে কেদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে নির্জনে বাস; একট: বেড়া না দিলে, 
ফ্‌টপাথের চারা গাছ, ছাগল গরুতে খেয়ে ফেলে। 

প্রাতবেশী-_যারা সংসারে আছে, তা হ'লে তাদেরও হবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -সকলেরই his হবে। তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে 
হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হবে। ale অনেক দেরীতে হয়। 
হয়তো এ জন্মেও হ'ল না, আবার হয়তো অনেক জন্মের পর হ'লো। জনকাঁদ 
সংসারেও কর্ম করোছিলেন। ঈশ্বরকে মাথায় রেখে কাজ করতেন। নূত্যকী 
যেমন মাথায় বাসন ক'রে নাচে। আর পশ্চিমের মেয়েদের দেখ নাই? মাথায় 
জলের ঘড়া, হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যাচ্ছে। 

প্রাতবেশী- গুরুর উপদেশ বললেন। গুরু কেমন ক'রে পাব? 

SAFE A সে লোক গরু হ'তে পারে না। বাহাদুরী কাঠ নিজেও 
ভেসে চলে যায়, অনেক জাবজন্তুও তাতে চ'ড়ে যেতে পারে। হাবাতে কাঠের 
উপর চড়লে, FSS ডুবে যায়, যে চড়ে সেও ডুবে যায়। তাই ঈশ্বর TA TT 
লোকশিক্ষার জন্য নিজে Tae অবতীর্ণ হন। সাঁচদানন্দই GA! 

“জ্ঞান কাকে বলে; আর আম কে? WAS কর্তা আর সব অকর্তা এর 
নাম জ্ঞান। আমি অকর্তা। তাঁর হাতের aa! তাই আম বাল, মা, তুমি 
wat, আম যন্ত্র; তুমি ঘরণ, আমি ঘর; আম গাঁড়, তুমি ইঞ্জিনীয়ার; যেমন 
চালাও, তেমান চলি; যেমন করাও, তেমনি কার; যেমন বলাও conta বাল, 
নাহং নাহং O'R OA” 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 
কমলকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও Sys কেশব সেন 


নামক AS আঁসিয়াছেন। সঙ্গে রাম, মনোমহন, সুরেন্দ্র, মাষ্টার প্রভাত 
WALI ভন্ত। সকলে দ্বিতল হলঘরে উপবেশন করিয়াছেন। See 
প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুক্ত Caras প্রভাত ব্রাহ্ম ভন্তগণও উপস্থিত আছেন। 

ঠাকুর শ্রীযুন্ত কেশবকে বড় ভালবাসেন। যখন বেলঘরের বাগানে সাঁশষ্য 
তিনি সাধন-ভজন কাঁরতোছিলেন, অর্থাৎ ১৮৭৫ খন্টাব্দে মাঘোৎসবের পর-- 
কিছুদিনের মধ্যে ঠাকুর একদিন বাগানে গিয়া তাঁহার সাঁহত দেখা কাঁরয়া- 
ছিলেন। সঙ্গে ভাঁগনেয় হদয়রাম। বেলঘরের এই বাগানে তাঁহাকে বলোছলেন, 
তোমারই ল্যাজ খসেছে, অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ ক'রে সংসারের বাহরেও থাকতে 


কমলকুটগরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব a 


পার আবার সংসারেও থাকতে পার; যেমন বেঙাচির ল্যাজ খসলে জলেও 
থাকতে পারে, আবার ডাঙ্গাতেও থাকতে পারে। পরে দাক্ষণেশ্বরে, কমল- 
কুটারে, ব্রাহ্ম-সমাজ ইত্যাঁদ স্থানে অনেকবার ঠাকুর কথাচ্ছলে তাঁহাকে উপদেশ 
দিয়াঁছলেন, “নানা পথ দিয়া, নানা ধর্মের ভিতর দিয়া ঈশ্বর লাভ হতে 
পারে; মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন-ভজন কারে ভীন্তলাভ করে সংসারে থাকা 
যায়; জনকাদি ব্ৰহ্মজ্ঞান লাভ করে সংসারে ছিলেন; ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে 
ডাকৃতে হয়, তবে দেখা দেন; তোমরা যা করো, নিরাকার সাধন, সে খর ভাল! 
THO হ'লে ঠিক বোধ করবে; ঈশ্বর সত্য আর সব আনত্য; TH সত্য জগৎ 
মিথ্যা । সনাতন হিন্দুধর্মে সাকার নিরাকার দুই মানে; নানাভাবে ঈশ্বরের 
পূজা করে; শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ANA! রোশনচোৌ?কওয়ালারা একজন 
we পোঁ ধরে বাজায় অথচ তার বাঁশীর সাত ফোকর আছে; কিন্তু আর 
একজন তারও সাত ফোকর আছে, সে নানা রাগরাগণী বাজায়। 

“তোমরা সাকার মানো না, তাতে কিছ; ক্ষাত নাই; নিরাকারে নিষ্ঠা 
থাকলেই হলো। তবে সাকারবাদীদের BAGG নেবে। মা বলে তাঁকে ডাকলে 
ভীন্ত-প্রেম আরও বাড়বে। কখনও দাস্য, কখনও সখ্য, কখনও বাৎসল্য, কখনও 
মধুর ভাব। কোন কামনা নাই তাঁকে ভালবাসি, এট বেশ এর নাম 
ste টাকা কাঁড়, মান সম্দ্রম কিছুই চাই না; কেবল তোমার পাদপন্মে STS | 
বেদ পুরাণ, তন্যে এক ঈশ্বরেরই কথা আছে ও তাঁহার লীলার কথা? জ্ঞান 


‘আমার রাম, Tere জানে, ছেলে আমার নয়। তোমরা যে নির্জনে সাধন 
করছো, এ খুব ভাল, তাঁর কৃপা হবে। জনক রাজা নির্জনে কত সাধন করে- 
ছলেন' সাধন করলে তবে তো সংসারে eS হওয়া যায়। 

তামরা বন্ৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য, fey ঈশ্বরলাভ বরে 
ঈশ্বরদর্শন করে বন্তৃতা দিলে উপকার হয়। তাঁর আদেশ না পেলে লোকাশক্ষা 
, দিলে উপকার হয় না। ঈশ্বর লাভ না করলে তাঁর আদেশ পাওয়া যায় না! 
ঈশ্বরলাভ যে হয়েছে, তার লক্ষণ আছে। বালকবৎ, উল্মাদবৎ, পশাচবৎ 


Za যায়; যেমন 3 


এইরূপ নানাস্থানে শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে নানা 
Seer দিয়া ছিলেন৷ CTT IT UCL গর বের নে 


৮ শ্রী্রীরাদকৃফকথামৃত-_৫ম ভাগ [১৮৮২, ২রা afer 


মার্চ ১৮৭৫ রবিবার "মরার" সংবাদপত্রে 'লাখিয়াছলেন* আমরা অল্প 
দিন হইল, দাঁক্ষণে*্বরে পরমহংস রামকৃষ্ণকে বেলঘরের বাগানে দর্শন কাঁরয়াছ। 
তাঁহার গভীরতা, অন্তর্দৃষ্টি বালকদ্বভাব দোখরা আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। 
তান শান্তস্বভাব, কোমল প্রকীত, আর দেখিলে বোধ হয়, সর্বদা যোগেতে 
আছেন। এখন আমাদের বোধ হইতেছে যে, হিন্দুধর্মের গভীরতম প্রদেশ 
অন্দসন্ধান করিলে কত সৌন্দর্য সত্য ও সাধূতা দেখতে পাওয়া যায়। 
তা না হইলে পরমহংসের ন্যায় ঈশ্বরীয়ভাবে ভাবত যোগীপর্ষ কিরুপে 
দেখা যাইতেছে”? ১৮৭৬ জানুয়ারী আবার মাঘোংসব আসল, tela 
টাউন হলে বন্তুতা দিলেন; 'িষয়-ব্রাঙ্গধর্ম ও আমরা কি 'শাখয়াছ_ 
(Our Faith and Experiences) — __তাহাতেও হিন্দুধর্মের সৌন্দর্যের কথা 
অনেক বালয়াছলেন। 1 


শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে যেমন ভালবাসিয়াছিলেন, কেশবও ত তাঁহাকে তদ্রুপ wie 
কাঁরতেন। প্রায় প্রাত বৎসর ব্রন্মোৎসবের সময় ও অন্যান্য সময়েও কেশব 
দাক্ষিণেশ্বরে যাইতেন ও তাঁহাকে কমলকুটীরে লইয়া আঁসতেন। কখনো 
কখনো একাকী কমলকুটীরের দ্বিতলস্থ উপাসনাকক্ষে পরম অন্তরংগজ্ঞানে 
ভীন্তভরে লইয়া যাইতেন ও একান্তে ঈশ্বরের পূজা ও আনন্দ কারতেন। 


*We met not long ago Paramhamsa of Dakshineswar, and were 
charmed by the depth, penetration and simplicity of his spirit. The never- 
ceasing metaphors and analogies in which he indulged, are most of them 
as apt as they are beautiful. ‘The characteristics of his mind are the very 
Opposite to those of Pandit Dayananda Saraswati, the former being too 
gentle, tender and contemplative, as the latter is sturdy, masculine and 
polemical. —Indian Mirror, 28th March 1875. 


Hinduism must have in it a deep source of beauty, truth and goodness 
to inspire such men as these. —Sunday Mirror, 28th March, 1875. 


t “If the ancient Vedic Aryan is gratefully honoured today for having 
taught us the deep truth of the Nirakar or the bodiless Spirit, the same 
loyal homage is due to the later Puranic Hindu for having taught us 
religious feeling in all their breadth and depth. 


“In the days of the Vedas and the Vedanta, India was all Communion 
(joga). In the days of the Puranas, India was all emotion (Bhakti). 
The highest and best feeling of religion have been cultivated under the 
guardianship of specific divinities. à 

—Our Faith & Experiences—lectures delivered in January, 1876. 


কমলকুটীরে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীঘযস্ত কেশব 9 x 


১৮৭৯ ভাদ্রোখসবের সময় আবার কেশব শ্রীরামকৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া 
বেলঘরের তপোবনে লইয়া যান। ১৫ই সেপ্টেম্বর সোমবার ৩১শে ভাদ্র। 
আবার ২১শে সেপ্টেম্বর কমলকুটীরে উৎসবে যোগদান কাঁরতে লইয়া যান। 
এই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলে ব্রাহ্ম ভন্ত সঙ্গে তাঁর ফোটো লওয়া হয়৷ 
ঠাকুর দণ্ডয়মান, সমাধিস্ধ। হৃদয় ধাঁরয়া আছেন। ২২শে অক্টোবর উই 
কাঁত‘ক, মহাম্টমী-নবমীর দিন কেশব দাঁক্ষণেশ্বরে গয়া তাঁহাকে দশন 

বলেন! 

১৮৭৯, ২৯শে অক্টোবর বুধবার ১৩ই কার্তক ১২৮৬, কোজাগর 
পার্ণমায় বেলা ১টার সময়, কেশব আবার ভন্তসঞ্গে শ্রীরামকৃষকে দক্ষিণেশ্বরে 
দর্শন করিতে যান। স্টীমার-এর সঙ্গে একখানি বজরা, ছয়খান নৌকা. 
দুইখান ডাঙ্গ, প্রায় ৮০ জন ভন্ত। সঙ্গে পতাকা AAAI খোল করতাল 
ভেরী। হৃদয় অভ্যর্থনা কাঁরয়া কেশবকে স্টীমার হইতে আনেন-গান গাইতে 
গাইতে 'সূরধনীর তারে হার বলে কে, বুঝ প্রেমদাতা নিতাই এসেছে! ব্রাহ্ম 
ভন্তগণও পঞ্চবটী হইতে কীর্তন কাঁরতে কাঁরতে তাঁহার সঙ্গে আসিতে 
লাগলেন; 'সাঁচ্চদানন্দ বিগ্রহ রুপানন্দ ঘন!’ তাহাদের মধ্যে ঠাকুর মাঝে মাঝে 
অমাধিস্থ। এই দিনে সন্ধ্যার পর বাঁধাঘাটে পূর্ণচন্দ্রের আলোকে কেশব 
উপাসনা করিয়াছিলেন। 


উপাসনার পর ঠাকুর বাঁলতেছেন, তোমরা বলো 'ব্রহ্ম-আত্মা ভগবান’ “TH 
মায়া জাব জগৎ’ “ভাগবত ST “ভগবান? | কেশবাঁদ ব্রাহ্ম SINT সেই চন্দ্রালোকে 
ভাগীরথী তারে সমস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে এ সকল মন্ত্র Clowes 
উচ্চারণ কাঁরতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ আবার যখন বাঁললেন, বলো “AA কৃষ্ণ 
বৈষ্ণৰ’। তখন কেশব আনন্দে হাঁসতে হাঁসতে বলিতেছেন, মহাশয়, এখন 
অতোদুর নয়; “গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব" আমরা যদি বাল লোকে বালবে গোঁড়া! 


পারো তাহাই বলো। 
{কিছুদিন পরে ১৩ই নভেম্বর, ২৮শে কার্তক ১৮৭৯ “কালীপন্জার 
পরে রাম, মনোমোহন, গোপাল মিত্র দাঁক্ষিণেশবরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন 


করেন। 

১৮৮০ খল্টাব্দে একদিন গ্রান্মকালে রাম ও মনোমোহন কমলকুটীরে 
কেশবের সাঁহত দেখা করিতে আসিয়াছলেন। তাঁহাদের ভারী জানতে ইচ্ছা, 
কেশববাবু ঠাকুরকে কিরূপ মনে করেন। তাঁহারা বাঁলয়াছেন, কেশববাবুকে 
“জজ্ঞাসা করাতে বাঁললেন, “দাঁক্ষিণেশ্বরের পরমহংস সামান্য নহেন, এক্ষণে 
পাঁথবীর মধ্যে এত বড় লোক কেহ নাই। ইন এত স্বন্দর, এত অসাধারণ 
ais, ইহাকে অতি সাবধানে জন্তর্পণে রাখতে হয়; SAW করলে এ'র দেহ 


১০ শরীশ্ৰীরাসকৃফ্ফকথামৃত_৫ম ভাগ [ ১৮৮২, ২রা এঁপ্রল 


থাকবে না; যেমন সুন্দর মূল্যবান জিনিস গ্লাসকেসে রাখতে হয়।* 

- ইহার Train পরে ১৮৮১ মাঘোৎসবের সময় জানুয়ারী মাসে কেশব 
শ্রীরামকৃফকে দর্শন করিতে দাক্ষিণেশ্বরে যান। তখন রাম, মনোমোহন 
জয়গোপাল সেন প্রভার অনেকে উপস্থিত ছিলেন। 

১৮০৩ শক, ১লা শ্রাবণ ১২৮৮ শুক্রবার, ১৫ই জুলাই ১৮৮১, কেশব 
আবার শ্রীরামকৃষ্ণকে দক্ষিণেশ্বর হইতে স্টামারে তুলিয়া লন। 

১৮৮১ নভেম্বর মাসে মনোমোহনের বাটীতে যখন ঠাকুর শুভাগমন করেন 
ও উৎসব হয় তখনও কেশব নিমন্তিত হইয়া উৎসবে যোগদান করেন। DE 
ত্ৰৈলোক্য প্রভীতি গান করিয়াছিলেন। 

১৮৮১ ডিসেম্বর মাসে রাজেন্দ্র মিত্রের বাটাঁতে শ্রীরামকৃষ্ণ fants হইয়া 
যান। শ্রীযুক্ত কেশবও গিয়াছলেন। abi ঠন্ঠনে বেচু চাটুর্যের স্ট্রীটে। 
রাজেন্দ্র ছিলেন রাম ও মনোমোহনের মেসোমহাশয়। রাম, মনোমোহন, ব্রাহ্মভন্ত 
রাজমোহন, রাজেন্দ্র কেশবকেও সংবাদ দেন ও নিমন্ত্রণ করেন। 

কেশবকে যখন সংবাদ দেওয়া হয় তখন তান ভাই অঘোরনাথের শোকে 
অশোচ গ্রহণ কারয়াছিলেন। প্রচারক ভাই অঘোর ২৪শে অগ্রহায়ণ ৮ই 
ডিসেম্বর বৃহস্পাঁতবার Ace নগরে দেহত্যাগ করেন। সকলে মনে কাঁরলেন 
কেশব Tia আসিতে পারিবেন না। কেশব সংবাদ পাইয়া বললেন, CH কি! 
পরমহংস মহাশয় আসবেন আর আমি যাইব না। অবশ্য যাইব। অশোচ 
তাই আমি আলাদা জায়গায় খাবো।” 

মনোমোহনের মাতাঠাকুরাণী পরম ভন্তিমতা *শ্যামাসান্দরী দেবা ঠাকুরকে 
পাঁরবেশন করিয়াছলেন। রাম খাবার সময় দাঁড়াইয়াছলেন। যোদন 
রাজেন্দ্রের বাটাীতে শ্রীরামকৃষ্ণ শভাগমন করেন, সেইদিন অপরাহে সুরেন্দ্র 
তাঁহাকে লইয়া চীনাবাজারে তাঁহার ফোটোগ্রাফ লইয়াছলেন। ঠাকুর দণ্ডায়মান 
সমাধস্থ। 

উৎসবের 'দিবসে মহেন্দ্র, গোস্বামী ভাগবত পাঠ কাঁরলেন। 

১৮৮২ জানুয়ারী মাঘোৎসবের সময় Prarie ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব হয়। 


*১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৪ই মে, ১৮৭৫, শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বেলঘরের বাগানে আসেন। 
Bharat Asram Libel Suit শেষ হয় ৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৫, ১৮ই বৈশাখ, 
১২৮২। কেশব এ বাগানে তখনও পর্যন্ত ছিলেন। 

১৮৮০, শ্রীরামকৃষ্ণ কামারপুকুরে ৮ মাস ছিলেন, ওরা মার্চ বুধবার ২১শে ফাল্গুন 
হইতে ১০ই অক্টোবর ১৮৮০, Seri আশ্বিন পর্যন্ত। ইতিমধ্যে শিহোড়, শ্যামবাজার, 
কয়াপাঠে, কীর্তনানন্দ। ফিরবার সময় কোতলপুরে ভদ্রদের বাঁড় সপ্তমী পূজায় আরাঁত 
দেখোঁছলেন। রাস্তায় কেশবের প্রেরিত ব্রান্মভন্তের সঙ্গে দেখা হইয়াছল। কেশব চাল্তিত, 
ঠাকুরকে কর মাস দেখেন MÈI 


কমলকুটারে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত কেশব sS 


জ্ঞান চৌধুরীর বাটীতে, দালানে ও উঠানে উপাসনা ও কীর্তন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ও কেশব নিমন্ত্িত হইয়া উপস্থিত ছিলেন। এই স্থানে নরেন্দ্রের গান ঠাকুর 
প্রথমে শুনেন ও তাঁহাকে দক্ষিণে*্বরে যাইতে বলেন। 

১৮৮২ ATH ২৩শে ফেব্রুয়ারী ১২ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার কেশব 
শ্রীরামকৃষ্ণকে দাঁক্ষণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে আবার দর্শন করিতে আসেন। সঙ্গে 
জোসেফ কুক, আমোরকান পাদরী মিস্‌ পিগট্‌। ব্রাহ্ম ভন্তগণ সহ কেশব 
ঠাকুরকে স্টীমার-এ তুলিয়া লইলেন। কুক্‌ সাহেব শ্রীরামকৃষ্ণের সমাধি অবস্থা 
দৌখলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র এই জাহাজে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মুখে সমস্ত 
্যানয়া মাষ্টার তিন দিন মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করেন। 

দুই মাস পরে এপ্রিল মাসে শ্রীরামকৃষ্ণ কমলকুটীরে কেশবকে দেখিতে 
আসেন। তাহারই একটু বিবরণ এই পাঁরচ্ছেদে দেওয়া হইল। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের কেশবের প্রতি চ্নেহ-জগন্দাতার কাছে ডাবাঁচাঁন মানা ] 


আজ কমলকুটীরে সেই বৈঠকখানা-ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত সঙ্গে 
উপবিষ্ট। sa এরীপ্রল ১৮৮২, ২১শে চৈত্র রাববার ১২৮৮ বেলা €টা। 
কেশব four ঘরে ছিলেন, তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইল। [তান জামা-চাদর 
ofan আসিয়া প্রণাম কাঁরলেন। তাঁহার cera, কালীনাথ বস, পড়ত, 
তাঁহাকে দেখিতে যাইতেছেন। ঠাকুর আসিয়াছেন, কেশবের আর যাওয়া হইল 
না। ঠাকুর বালতেছেন_তোমার অনেক কাজ, আবার খপরের কাগজে লিখতে 
হয়; সেখানে দোঁক্ষিণেন্বরে) যাবার অবসর নাই; তাই আমিই তোমায় দেখতে 
এসোঁছ। তোমার অসুখ শুনে ডাব-চিনি মেনৌছলম$ মাকে বলল'ম, “মা! 
কেশবের যাঁদ কিছু হয়, তা হ'লে কাঁলকাতায় গেলে কার সঙ্গে কথা কইব।” 

রী প্রতাপাঁদ ব্রাহ্মভন্তদের সাহত শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক কথা কাঁহতেছেন। 
কাছে মাষ্টার বাঁসয়া আছেন দেখিয়া feta কেশবকে বলিতেছেন, “ইনি কেন 
ওখানে দোঁক্ষিণেশ্বরে) যান না; জিজ্ঞাসা করত গা; এতো হীন বলেন, 'মাগ- 
ছেলেদের উপর মন নাই! মাষ্টার সবে িণ্দধিক এক মাস ঠাকুরের কাছে 
যাতায়াত কাঁরতেছেন। শেষে যাইতে কয় দিন বিলম্ব হইয়াছে তাই ঠাকুর 
এইরূপ কথা বলিতেছেন। ঠাকুর বাঁলয়া দিয়াছিলেন, আসতে দেরী হ'লে 
আমায় পনর দেবে। 

amen are সমাধ্যায়ীকে দেখাইয়া ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, হীন 
পণ্ডিত, বেদাঁদ «rr বেশ পাঁড়য়াছেন। ঠাকুর বালতেছেন_হাঁ এ'র চক্ষু 


[ভিতরকার জানস দেখা যায়। 


১২ ্রীষ্ারামকুফকথানৃত-_€&ম ভাগ [১৮৮২, ইরা এঁপ্রল 


শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্য গান গ্রাইতেছেন। গান গাইতে গাইতে সন্ধ্যার বাতি 
জলা হইল, গান চলিতে লাগল। গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর হঠাৎ 
দণ্ডায়মান__আর মা'র নাম কাঁরতে কাঁরতে সামাধিস্থ। Ties প্রকাতিস্থ হইয়া 
নিজেই নৃত্য করিতে কাঁরতে গান ধাঁরলেন__ 

সরা পান কার না আম সুধা খাই জয় কালী ব'লে, 
মন-মাতালে মাতাল করে মদ-মাতালে মাতাল বলে। 
জ্ঞান OCS WAR ভাটী পান করে মোর মন-মাতালে। 
মূল মন্ত্র FAST, শোধন কার বলে তারা; 

প্রসাদ বলে এমন সরা খেলে চতুর্বর্গ মেলে । 

শ্রীযুক্ত কেশবকে ঠাকুর স্নেহপুর্ণ নয়নে দৌখতেছেন। যেন কত আপনার 
লোক; আর যেন ভয় কারতেছেন, কেশব পাছে অন্য কারু: অর্থাৎ সংসারের 
হয়েন! তাঁহার দিকে তাকাইয়া আবার গান ধারলেন__ 

কথা বল্‌তে ডরাই; না বললেও ডরাই। 

মনের সন্দ হয়; পাছে তোমা ধনে হারাই হারাই ॥ 
আমরা জান যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর। 
এখন মন তোর; যে মন্ত্র বপদেতে wat তরাই ॥ 

‘আমরা জানি যে মন-তোর; দিলাম তোরে সেই মন্তোর; এখন মন তোর 
অর্থাৎ সব ত্যাগ ক'রে ভগবানকে ডাক্‌ তানই সত্য, আর সব আঁনত্য; তাঁকে 
না লাভ করলে Tees হ'ল না! এই মহামল্দ্। 

আবার উপবেশন করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা তছেন। 

তাঁহাকে জল খাওয়াইবার জন্য উদ্যোগ হইতেছে। হল ঘরের এক পাশে 
একটি amos পিয়ানো বাজাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাস্যবদন; বালকের 
ন্যায় িয়ানোর কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখতেছেন। একট: পরেই অন্তঃপদুরে 
তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। জল খাইবেন। আর মেয়েরাও প্রণাম কাঁরবেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জলসেবা হইল। এইবারে Tela গাড়ীতে Cider! 
দক্ষিণেশবর মান্দরা ভমনুখে যাত্রা কারল। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


দক্ষিণে্বর-মান্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 


প্রথম পারচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে কেদারের উৎসব 


দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারাদ ভন্তসঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 
আজ AAA অমাবস্যা, ২৯শে শ্রাবণ ১২৮৯, ১৩ই TAG ১৮৮২ ATT! 
বেলা ৫টা হইবে। 

are কেদার চাট;য্যে, হালিসহরে বাটী। সরকারী ত্যাকাউট্ট্ান্ট-এর 
কাজ কাঁরতেন। অনেকদিন ঢাকায় ছিলেন; সে সময়ে শ্রীযুন্ত বিজয় গোস্বামী 
তাঁহার সাঁহত সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় আলাপ কারতেন। ঈশ্বরের কথা 
শুনলেই তাঁহার DAR, WR RÉ হইত। {তান পর্বে ব্রাহ্মসমাজভুন্ত ছিলেন। 

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারান্দায় ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। রাম, 
মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাষ্টার eels অনেক ভন্তেরা উপস্থিত 
আছেন। কেদার আজ উৎসব কাঁরয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে আঁতবাহিত 
হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তানি গান MNE | 
ও অন্যান্য ভন্তেরা তাঁহার পাদমূলে বাঁসয়াছিলেন। 


| সমাধিতত্ব ও সৰ্বধর্ম সমন্বয় 7, APTA SATA | 


ঠাকুর কথা কাঁহতে কাহিতে সমাঁধতত্ব ব্ুঝাইতেছেন। বাঁলতেছেন 
এসচ্চদানন্দ লাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হায়ে যায়। আমি 
ওস্তাদের নাম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত, তখন আর তার নাম 
করবার কি প্রয়োজন। মৌমাঁছ GL ভন্‌ করে কতক্ষণ ই যতক্ষণ না ফুলে 
বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। eT, জপ, ধ্যান, 
সন্ধ্যা, কবচাঁদ, তীর্থ সবই করতে BA! 

“লাভের পর যাঁদ কেউ বিচার করে, সে যেমন মৌমাছ মধ পান করতে 
করতে আধ আধ গুন্‌ গুন্‌ করে।” 

ওদ্তাদটি বেশ গান গাহয়াছলেন। ঠাকুর প্রসন্ন হইয়াছেন। তাঁহাকে 
বলিতেছেন, “যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতাবিদ্যা, তাতে 
ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে !” 

ওস্তাদ-_ মহাশয়, fe উপায়ে তাঁকে পাওয়া যায়। 


৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃ্ষকথানৃত_-&ম ভাগ [১৮৮২, ১৩ই আগষ্ট 


শ্রীরামকৃষণ-_ভন্তিই সার, ঈশ্বর তো সর্বভূতে আছেন; তবে ভন্ত কাকে 
বলি? যার মন সর্বদা ঈশবরেতে আছে। আর অহঙ্কার অভিমান থাকলে 
হয় না। ‘আমি’ রূপ 1ঢাপতে ঈশ্বরের কৃপারূপ জল জমে না, গড়িয়ে যায়। 
আম যন্ত। 

(কেদারাদ ভক্তদের প্রাত)_“সব পথ fra তাঁকে পওয়া যায়। সব 
ধর্মই সত্য। ছাদে উঠা নিয়ে বিষয়। তা তুমি পাকা fats দিয়েও উঠতে 
পার; কাঠের Tie দিয়েও উঠতে পার; বাঁশের Pie দিয়েও উঠতে পার। 

‘ain বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল, কুসংস্কার আছে; আমি বাল o 
থাকলেই বা, সকল ধর্মেই ভুল আছে। সব্বাই মনে করে আমার ঘাঁড়ই [ঠিক 
যাচ্ছে। ব্যাকুলতা থাকলেই হল; তাঁর উপর ভালবাসা, টান থাকলেই হল। 
[তান যে অন্তৰ্যামী, অন্তরের টান ব্যাকুলতা দেখতে পান। মনে কর এক 
বাপের অনেকগুলি ছেলে, বড় ছেলেরা কেউ বাবা, কেউ পাপা এই সব স্পষ্ট 
বলে তাঁকে ডাকে। আবার আঁত শন ছোট ছেলে হদ্দ ‘বা’ ক "পা" এই 
বলে ডাকে। যারা ‘বা’ কি ‘পা’ পর্যন্ত বলতে পারে বাবা ক তাদের উপর 
রাগ করবেনঃ বারা জানেন যে ওরা আমাকেই ডাকছে তবে ভাল উচ্চারণ 
করতে পারে না। বাপের কাছে সব ছেলেই সমান। 

“আবার ভন্তেরা তাঁকেই নানা নামে ডাকছে; এক ব্যান্তকেই ডাকছে। এক 
পুকুরের চারাট ঘাট। হিন্দুরা জল খাচ্ছে এক ঘাটে বলছে জল; মুসলমানরা 
আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে পানি; ইংরাজেরা আর এক ঘাটে খাচ্ছে বলছে 
ওয়াটার; আবার অন্য লোক এক ঘাটে বলছে aqua | 

“এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।” 


[দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সার্কাস রঙ্গালয়ে__গৃহস্থের ও অন্যান্য কমনীদের 
কঠিন সমস্যা ও শ্রীরামকৃষ্ণ 


উপস্থিত! বেলা তিনটা হইবে। গাড়িতে মান্টারকে তুলিয়া লইলেন। রাখাল, 
ও আরও দু-একটি ভন্ত গড়তে আছেন। আজ বুধবার ১৫ই নভেম্বর, 
১৮৮২ A, ৩০শে কার্তক, LST AAT! গাঁড় ক্রমে চিৎপদুর রাস্তা 
দিয়া গড়ের মাঠের দিকে যাইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দময়__মাতালের ন্যায়__গাঁড়র একবার এধার একবার ওধার 
মুখ বাড়াইয়া বালকের ন্যায় দোখতেছেন। আর পাঁথকদের উদ্দেশ্যে ভন্তদের 
সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। AAS বালতেছেন, দেখ, সব লোক দেখাছ 
frie পেটের জন্য সব যাচ্ছে, ঈশ্বরের দিকে TI নাই! 

শ্রীরামকৃষ্ণ আজ গড়ের মাঠে উইলসনের সার্কাস দোখতে যাইতেছেন। 
মাঠে পেখীছিয়া টিক কেনা হইল। আট আনার অর্থাৎ শেষ শ্রেণীর টিকট 
ভন্তেরা ঠাকুরকে লইয়া উচ্চ স্থানে উঠিয়া এক whoa উপরে বাঁসলেন। ঠাকুর 
আনন্দে বালতেছেন, “বাঃ এখান থেকে বেশ দেখা যায়।” 

রঞ্ঞস্থলে নানারুপ খেলা অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখা হইল। গোলাকার 
রাস্তায় ঘোড়া দৌঁড়তেছে। ঘোড়ার পৃষ্ঠে এক পায়ে বাব দাঁড়াইয়া। আবার 
মাঝে মাঝে সামনে বড় বড় লোহার fae (চক্র)। িং-এর কাছে আঁসয়া ঘোড়া 
- যখন faa নীচে.দৌঁড়িতেছে, fata ঘোড়ার পৃষ্ঠ হইতে লম্ফ frat রিং-এর 
মধ্য দিয়া পুনরায় ঘোড়ার পৃষ্ঠে আবার এক পায়ে দাঁড়াইয়া! ঘোড়া পুনঃ 
পুনঃ বন্‌ বন্‌ করিয়া এ গোলাকার পথে দৌড়াইতে লাগল, বাবও আবার 
এরূপ পৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া! 

সার্কাস সমাপ্ত হইল। ঠাকুর ভন্তসঙ্গে নামিয়া আসিয়া ময়দানে গাঁড়র 
কাছে আসিলেন। শত পঁড়িয়াছে। গায়ে সবুজ বনাত Fem মাঠে দাঁড়াইয়া 
কথা কাহিতেছেন, কাছে ভন্তেরা দাঁড়াইয়া আছেন। একজন ভন্তের হাতে 
bans (মশলার ছোট থলোি) রহিয়াছে। তাহাতে মশলা বিশেষতঃ কাবাব- 
চান আছে। 


[আগে সাধন, তারপর সংসার; অভ্যাসযোগ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে বাঁলতেছেন, “দেখলে, বাব কেমন এক পায়ে ঘোড়ার 
উপর দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘোড়া বন্‌ বন্‌ ক'রে দৌড়ুচ্ছে! কত কঠিন, অনেক" 
দন ধারে অভ্যাস করেছে, তবে ত হয়েছে! একটা অসাবধান হ'লেই হাত-পা 


১৬ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত-__৫ম ভাগ [১৮৮২, ১৫ই নভেম্বর 


ভেঙ্গে যাবে, আবার মৃত্যুও হ'তে পারে। সংসার করা এরূপ কাঠন। অনেক 
সাধন-ভজন করলে ঈশ্বরের কৃপায় কেউ কেউ পেরেছে। অধিকাংশ লোক 
পারে না। সংসার করতে গয়ে আরও বদ্ধ হায়ে যায়, আরও ডুবে যায়, মৃত্যু- 
TOT হয়! কেউ কেউ. যেমন জনকাদি অনেক তপস্যার বলে সংসার FA- 
ছিলেন। তাই সাধন-ভজন খুব দরকার, তা না হ'লে সংসারে ঠিক থাকা 
যায় না।” 


[বলরাম-মান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ গাঁড়তে উাঠলেন। গাঁড় বাগবাজারে বসুপাড়ায় বলরামের 
বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইল, ঠাকুর ভন্তসঙ্গে দোতলার বৈঠকখানায় গয়া 
বাঁসলেন। সন্ধ্যার বাত জবাল্য হইয়াছে। ঠাকুর সাক্ণাসের গল্প কাঁরতেছেন। 
WAPI SE সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সাঁহত ঈ্বরীয় অনেক কথা 
হইতেছে । মুখে অন্য কথা [ছুই নাই, কেবল ঈশ্বরায় কথা। 

[Sri Ramakrishna, the Caste-system and the problem 
of the Untouchables solved ] 


জাতিভেদ সম্বন্ধে কথা পাঁড়ল। ঠাকুর বাঁললেন, “এক উপায়ে জাতিভেদ 
উঠে যেতে পারে। সে উপায়_ভক্তি। wea জাতি নাই। ols হ’লেই 
দেহ, মন, আত্মা, সব শুদ্ধ হয়। গৌর, নিতাই হাঁরনাম দিতে লাগলেন, আর 
আচণ্ডালে কোল দিলেন। wis না থাকলে ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ নয়। Sle থাকলে 
চণ্ডাল, চণ্ডাল নয়। অস্পৃশ্য জাতি ws থাকলে শুদ্ধ, পাঁবন্র হয়।” 
[সংসারী বদ্ধজীব | 
শ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী বদ্ধজীবের কথা বাঁলতেছেন। তারা যেন গঢ্টীপোকা, 
মনে করলে কেটে বোরয়ে আসতে পারে; Tors অনেক AE করে NOT তৈয়ার 
করেছে, ছেড়ে আসতে পারে না; তাতেই মৃত্যু হয়। আবার যেন ঘার্ণর 
মধ্যে মাছ; যে পথে ঢুকেছে, সেই পথ দিয়ে বোরয়ে আসতে পারে, কন্তু 
জলের মিষ্ট শব্দ আর অন্য অন্য মাছের সঙ্গে ক্লীড়া, তাই ভুলে থাকে, বৌরয়ে 
আসবার চেস্টা করে না। ছেলে-মেয়ের আধ আধ কথাবর্ত যেন জলকল্লোলের 
মধুর শব্দ। মাছ অর্থাৎ জীব, পাঁরবারবর্গ। তবে দু-একটা দৌড়ে পালায়, 
তাদের বলে E জীব। 
ঠাকুর গান গাহিতেছেন £- 
এমনি মহামায়ার মায়া রেখেছে কি কুহক করে। 
ব্ৰহ্মা বিফ্‌ অচৈতন্য জীবে কি জানিতে পারে॥ 
{বল ক'রে Sia পাতে মীন প্রবেশ করে তাতে। 
গতায়াতের পথ আছে তবু মীন পালাতে নারে ॥ 


বলরাম-মান্দরে শ্রীরামকৃষ্ণ A 


। ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন, “জীব ষেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে ; পিষে 
যাবে। তবে যে কটি ডাল AT ধরে থাকে, তারা পিষে যায় না। তাই AT 
অর্থাৎ ঈশ্বরের শরণাগত হ'তে Bl তাঁকে ডাক, তাঁর নাম কর তবে মনত 
তা না হ'লে কালর্প জাঁতায় ?পষে যাবে।” 
ঠাকুর আবার গান গাঁহতেছেন ৪_ 

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা TAA OAT! 

মায়া-ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥ 

একে মনমাঝি আনাঁড়, তাহে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়; 

কুবাতাসে MA পাঁড়, ALE, খেয়ে মার। 

ভেঙ্গে গেল SISA হাল; TG পড়ল শ্রদ্ধার পাল, 

তরী হল বানচাল উপায় কি কার ;_ 

উপায় না দোঁখ আর, আঁকণ্ণন ভেবে সার ; 

তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, শ্রীদুর্গা নামের ভেলা ধার ॥ 


[ Duty to wife and children ] 


িশবাসবাব অনেকক্ষণ বাঁসয়াছিলেন, . এখন উঠিয়া গেলেন। তাঁহার 
অনেক টাকা ছিল, কিন্তু চাঁরত্র মলিন হওয়াতে সমস্ত ডীঁ়য়া গিয়াছে। এখন 
পাঁরবার কন্যা প্রভীতি কাহাকেও দেখেন AT! বলরাম তাঁহার কথা পাড়াতে 
ঠাকুর বাঁললেন, “ওটা লক্ষনীছাড়া দারাদ্দর। গৃহস্থের কর্তব্য আছে, খণ 
আছে, দেব-খণ, িতৃ-খণ, খাঁষ-খণ আবার পাঁরবারদের সম্বন্ধে খণ আছে। 
সত স্ত্রী হ'লে তাকে -প্রাতপালন ; সন্তানাঁদগকে প্রাতপালন যতাঁদন না 
লায়েক হয়। 

এসাধুই কেবল সঞ্চয় করবে না। ‘পাঞ্ছ আউর দরবেশ সপ্য় করে না। কিন্তু 
পাখির ছানা হলে AGA করে। ছানার জন্যে মুখে করে খাবার নিয়ে যায়।” 

বলরাম__এখন বিশ্বাসের সাধন্সঙ্গ করবার ইচ্ছা 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ সাধুর কমণ্ডল চার ধাম ঘরে আসে, কিন্তু যেমন 


তেতো, তেমাঁন তেতো থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে, সে সব চন্দন 
হয় না। কেউ কেউ 


মু 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
বড়ভুজ দর্শন ও শ্রীরাজমোহনের বাড়িতে শযভাগমন- নরেন্দ্র 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গড়ের মাঠে যৌদন সার্কাস দর্শন কাঁরলেন তাহার পর দিনেই 
আবার কলিকাতায় শুভাগমন করিয়াছেন; বৃহস্পাঁতিবার ১৬ই নভেম্বর 
১৮৮২ AWM, কার্তক LT TST ১লা অগ্রহায়ণ। আঁসিয়াই প্রথমে 
গরাণহাটায়* TST মহাপ্রভু দর্শন করিলেন। বৈষ্ণব সাধুদের আখড়া ; 
মহন্ত শ্রীগারধারী দাস। যড়ভুজ মহাপ্রভুর সেবা অনেকাঁদন হইতে চাঁলতেছে। 
ঠাকুর বৈকালে দর্শন কাঁরলেন। 

সন্ধ্যার কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর Poise নিবাসী শ্রীযুন্ত রাজমোহনের 
বাঁড়তে গাঁড় করিয়া আসিয়া উপাস্থত। ঠাকুর শ্দানিয়াছেন যে এখানে নরেন্দ্র 
প্রভাত ছোকরারা মিলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা করেন। তাই দেখিতে 
আসিয়াছেন। মাস্টার ও আরও Ware Se সঙ্গে আছেন। AE 
রাজমোহন পুরাতন ব্রাহ্মভন্ত। 


Lames ও সর্বত্যাগ বা সন্ন্যাস ] 


ঠাকুর নরেন্দ্রকে দেখিয়া আনান্দত হইলেন। আর বাঁললেন, “তোমাদের 
উপাসনা দেখব!” নরেন্দ্র গান গাহিতে লাগিলেন। See fea apts 
ছোক্‌রারা কেহ কেহ উপস্থিত ছিলেন। 

এইবার উপাসনা হইতেছে। ছোকরাদের মধ্যে একজন উপাসনা কাঁরতে- 
ছেন। তিনি প্রার্থনা কাঁরতেছেন, ঠাকুর যেন সব ছেড়ে তোমাতে মগ্ন হই! 
ঠাকুর প্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার উদ্দীপন হইয়াছে। তাই সর্ব- 
ত্যাগের কথা বাঁলতেছেন। মাষ্টার ঠাকুরের খুব কাছে বাঁসয়াছলেন, 'তাঁনই 
কেবল শ্বানতে পাইলেন, ঠাকুর আঁত মৃ্‌দুস্বরে বলিতেছেন, “তা আর হয়েছে!” 

শ্রীযুক্ত রাজমোহন ঠাকুরকে জল খাওয়াইবার জন্য বাঁড়র ভিতরে লইয়া 
যাইতেছেন। 


+ বর্তমান নিমতলা স্ট্রীট । 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 5 
্রীযস্ত মনোমোহন ও Says সমুরেন্দ্রের বাটণতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


পরের রাবিবার ১০ই নভেম্বর ১৮৮২ ATH *জগম্ধান্রী পূজা, সুরেন্দ্র 
নিমন্ত্রণ কাঁরয়াছেন। তিন ঘর বাহির কারতেছেন_ কখন ঠাকুর আসেন। 
মাম্টারকে দেখিয়া তিনি বলিতেছেন, “তুমি এসেছ, আর তান কোথায়?” এমন 
সময় ঠাকুরের গাঁড় আঁসয়া উপাস্থত। কাছে ARS মনোমোহনের বাঁড়, 
ঠাকুর প্রথমে সেখানে নামলেন, সেখানে একট; বিশ্রাম করিয়া সংরেন্দ্রের 
বাড়তে আসবেন। 

মনোমোহনের বৈঠকখানায় ঠাকুর বলিতেছেন, “যে আকন, যে দীন, তার 
ভান্ত ঈশ্বরের প্রিয় fate খোল মাখান জাব যেমন গরুর প্রিয়! দূর্যোধন 
অত টাকা অত ÈR দেখাতে লাগল; কিন্তু তার বাটীতে ঠাকুর গেলেন না। 
{তান বদরের বাটী গেলেন। তিন ভন্তবৎসল, বসের পাছে যেমন গাভী 
ধায় সেইরূপ তান ভন্তের পাছে পাছে যান।” 

ঠাকুর গান গাহিতেছেন__ 

যে ভাব লাগ পরম যোগী, যোগ করে যুগয,গান্তরে। 
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে। 

“চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ নামে অশ্রু পড়ত। ঈশ্বরই বস্তু আর সব Gary! 
মানুষ মনে করলে ঈশ্বর লাভ করতে পারে। কিন্তু কামিনীকাণ্চন ভোগ 
করতেই মন্ত। মাথায় মাণিক রয়েছে তব সাপ ব্যাঙ খেয়ে মরে! 

“ভন্তিই সার। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানতে পারবে । আমার দরকার 
oie! তাঁর অনন্ত এশ্বর্য অত জানবার আমার কি দরকার? এক বোতল 
মদে যাঁদ মাতাল হই MOTT দোকানে কত মণ মদ আছে সে খবরে আমার ক 
দরকার? এক ঘট জলে আমার GFA শান্ত হতে পারে ; পাঁথবীতে কত 
জল আছে, সে খবরে আমার প্রয়োজন নাই৷” 


[aaea দাদা ও সদরওয়ালার পদ-_জাতিভেদ | 
(Caste System and problem of the Untouchables solved— 
Theosophy.) 


শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সংরেন্দ্রে বাঁড়িতে আসিয়াছেন। আসিয়া দোতলার 
বৈঠকখানায় বাঁসয়া আছেন। সূরেন্দ্রের মেজভাই সদরওয়ালা, তাঁনও উপাস্থিত 
শছলেন। অনেক ভন্ত ঘরে সমবেত হইয়াছেন। ঠাকুর সুরেন্দ্রের দাদাকে 
বাঁলতেছেন, «“আপাঁন জজ, তা বেশ ; এট জানবেন সবই ঈশ্বরের শান্তি। বড় 


২০ tb ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_-€&ম ভাগ [ ১৮৮২, ১৯শে নভেম্বর 


পদ তাঁনই দিয়েছেন, তাই হয়েছে। লোকে মনে করে আমরা বড়লোক; ছাদের 
জল সিংহের মুখওলা নল দিয়ে পড়ে, মনে হয় ?সংটা মুখ দিয়ে জল বার 
FOR কিন্তু দেখ কোথাকার জল। কোথা আকাশে মেঘ হয়, সেই জল ছাদে 
পড়েছে, তারপর গাঁড়য়ে নলে যাচ্ছে ; তারপর সিংহের মূখ Teer বেরুচ্ছে।» 

সুরেন্দ্রের ভ্রাতা মহাশয়, ব্রাহ্মসমাজে বলে স্ত্রী-স্বাধীনতা; জাতিভেদ 
উঠিয়ে দাও ; এ সব আপনার ক বোধ হয়? 
SSR ead উপর নূতন অনুরাগ হলে এ রকম হয়। ঝড় এলে 
যায় না। ঝড় থেমে গেলে, তখন বোঝা যায়। নবানূরাগের ঝড় থেমে গেলে 
ক্রমে বোঝা যায় যে ঈশ্বরই শ্রেয় নিত্য পদার্থ আর সব আঁনত্য। সাধুসঙ্গ 
তপস্যা না করলে এ সব ধারণা হয় না! পাখোয়াজের বোল মুখে বললে ক 
হবে ; হাতে “আনা বড় কাঠন। «Key, লেকচার দিলে কি হবে; তপস্যা চাই,. 
তবে ধারণা হবে। 

“জাঁতভেদ ? কেবল এক উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। সোঁট ভান্ত। 


CA জাত নাই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়- চন্ডালের SIE হলে আর চন্ডাল- 


থাকে না! চৈতন্যদেব আচণ্ডালে কোল 'দিয়োছলেন। 

“্রহ্মজ্ঞানীরা হারনাম করে, খুব ভাল। ব্যাকুল হ'য়ে ডাকলে তাঁর কৃপা 
হবে, ঈশবর লাভ হবে। 

“সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে। 
যেমন এক ঘাটের জল 1হন্দরা খায়, বলে জল; আর এক ঘাটে ATA খায়, 
বলে ওয়াটার ; আর এক ঘাটে মুসলমানরা খায়, বলে পানি।” 

সুরেন্দ্রের ভঅতা_ মহাশয়, থিওজাফ কিরূপ বোধ হয় 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনেছি নাক ওতে অলৌকিক শান্ত (Miracles) হয়। দেব 
মোড়লের বাড়তে দেখোছলাম একজন পশাচাঁসদ্ধ। Toren কত ক জানস 
এনে দিত। অলৌকিক «te নিয়ে কি করবো? ওর দ্বারা fe ঈশ্বর লাভ 
হয়ঃ ঈশ্বর যাঁদ না লাভ হলো তা হলে সকলই মিথ্যা! * 


তৃতীয় খণ্ড 
প্রথম পারিচ্ছেদ 
মণি মল্লিকের ব্রল্দোৎসবে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় AE মাণলাল মাল্পকের 'সন্দ্বীরয়াপটীর বাটীতে 
ভন্তসঙ্গে শুভাগমন করিয়াছিলেন। সেখানে ব্রাহ্মসমাজের প্রাত বংসর উৎসব 
হয়। বৈকাল, বেলা ৪টা হইবে। এখানে আজ ব্রাহ্মসমাজের সাংবংসাঁরক 
BAT! ২৬শে নভেম্বর, ১৮৮২ AT! ARS বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও 
অনেকগুলি ব্ৰাহ্মভন্ত আর শ্রীপ্রেমচাঁদ বড়াল ও গৃহস্বামীর অন্যান্য বন্ধুগণ 
আসিয়াছেন। মাষ্টার প্রভাত সঙ্গে আছেন। এ 

শ্রীযুক্ত মাণলাল ভক্তদের সেবার জন্য অনেক আয়োজন কাঁরয়াছেন। BTM 
চারত্র কথা হইবে। তৎপরে ব্রাহ্সসমাজের উপাসনা হইবে। অবশেষে ভন্তগণ 
প্রসাদ পাইবেন। ; 

Aas বিজয় এখনও ব্রাহ্মসমাজভুন্ত আছেন। তান অদ্যকার উপাসনা 
কাঁরবেন। তান এখনও গোরক বস্ত্র ধারণ করেন নাই। 

কথক মহাশয় প্রহযরাদচারত্র কথা বাঁলতেছেন। পিতা হিরণ্যকাঁশপু হাঁরর 
FART ও পত্র প্রহয়াদকে বার বার নির্যাতন কারতেছেন। প্রহনাদ করজোড়ে 
হ'রির নিকট প্রার্থনা করতেছেন আর বাঁলতেছেন, “হে হার, পিতাকে ATS 
দাও।” ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনিয়া কাঁদতেছেন। শ্রীযুক্ত বিজয় প্রভীত 
ভন্তেরা ঠাকুরের কাছে AAT আছেন। ঠাকুরের ভাবাবস্থা হইয়াছে। 


[শ্রীবিজয় গোস্বামণ প্রভৃতি ব্রাক্মভত্তাদগকে উপদেশ-_ঈশ্বর দর্শন ও 
o আদেশপ্রাপ্তি, তবে লোক শিক্ষা ] 


কিয়ংক্ষণ পরে 'িজয়াঁদি ভন্তদিগকে বাঁলতেছেন, “ভন্তিই সার। তাঁর 
নামগ:ণকীর্তন সর্বদা করতে করতে VIE লাভ হয়। আহা! শিবনাথের কি 
sig! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া। 

«এ রকম মনে করা ভাল নয় যে আমার ধর্মই ঠিক; আর অন্য সকলের 
ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া WA! আন্তাঁরক ব্যাকুলতা থাকলেই 
হলো। অনন্ত পথ_ অনন্ত মত। $ 

“দেখ! ঈশ্বরকে দেখা যায়। SAALI বেদে বলেছে : 


॥ 5 মানে, বিষয়াসন্ত মনের অগোচর। বৈফবচরণ ব’লত, তান শম্ধ মন, 


tae. aS 


২২ রশ্রীরামকৃককথামৃত_-৫ম ST (১৮৮২, ২৬শে নভেম্বর: 


ব্টাম্ধর গোচর ।* তাই ARS, প্রার্থনা, গুরুর উপদেশ এই সব প্রয়োজন। 
তবে চিত্তশুদ্ধি হয়। তখন তাঁর দর্শন হয়। ঘোলা জলে নর্মাল ফেললে 
AAS হয়। তখন মুখ দেখা যায়। ময়লা আর্শতে মুখ দেখা যায় না। 

ERRA পর ভান্তিলাভ করলে, তবে তাঁর কৃপায় তাঁকে দর্শন হয়। 
দর্শনের পর আদেশ পেলে তবে লোকশিক্ষা দেওয়া বায়। আগে থাকতে 
লেকচার দেওয়া ভাল FA! একটা গান আছে-_ ; 

ভাৰছো কি মন একলা বসে, 
অন্দুরাগ বিনে কি চাঁদ গোর মিলে। 
আজন্মটা ঝাঁট দল না, 
(মান্দরে) চামচিকা এগারজনা 
মন্দিরে তোর মাধব নাই রে 
(পোদো) তুই শাক ফুকে গোল করলি শেষে। 

“হৃদয়-মন্দির আগে পারচ্কার করতে হয়; ঠাকুর প্রতিমা আনতে হয় ; 
পূজার আয়োজন করতে হয়। কোন আয়োজন নাই, ভোঁ ভোঁ ক'রে শাঁক 
বাজান, তাতে কি হবে?” 

এইবার ae বিজয় গোস্বামী বেদীতে বসিয়া, ব্রাহ্মসমাজের orate 
অনুসারে উপাসনা কারিতেছেন: উপাসনান্তে তান ঠাকুরের কাছে আসিয়া 
বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রাতি)_আচ্ছা, তোমরা অত পাপ পাপ বললে কেন? 
একশোবার, ‘আমি পাপী, আম পাপা’ বললে তাই হয়ে যায়। এমন বিশ্বাস 
করা চাই যে, তাঁর নাম করেছি-_আমার আবার পাপ fe? tela আমাদের 
বাপ মা ; তাঁকে বলো যে পাপ করেছি, আর কখনও করব না। আর তাঁর নাম 
কর, তাঁর নামে সকলে দেহ মন পবিত্র কর__জিহবাকে পবিত্র কর। 


*মন এব TAN কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। 
বন্ধায় বিষয়াসাঙ্গ মোক্ষে নির্বষয়ম স্মৃতম ॥- মৈত্রায়ণী উপাঁনষৎ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


বাবরাম প্রভৃতির সত্যে, fe উইল সম্বন্ধে কথা_তোতাপনরীর 
আত্মহত্যার সঙ্কল্প 


বারান্দায় কথা কাহিতেছেন। সঙ্গে TA, মাষ্টার, রামদয়াল প্রভীত। 
ডিসেম্বর, ১৮৮২ ATT | বাবুরাম, রামদয়াল ও মাষ্টার আজ রাত্রে থাঁকবেন। 
শীতের (বড়দিনের) Bib হইয়াছে। AMT আগামী কল্যও থাঁকবেন। 
বাবুরাম নূতন নূতন আসতেছেন। ও 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাতি)_ঈশবর সব করছেন এ জ্ঞান হলে তো জাবন্মুন্ত ৷ 
কেশব সেন শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে এসোছল, আমি তাকে বললাম, গাছের পাতাটি 
পর্যন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা ভিন্ন নড়ে না। স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) কোথায়? 
সকলই ঈশ্বরাধীন। ন্যাংটা অত বড় জ্ঞানী গো, সে-ই জলে ডুবতে frac 
এখানে এগার মাস ছিল; পেটের ব্যারাম হল, রোগের যন্ত্রণায় আস্থর হয়ে 
গঙ্গাতে ডুবতে গিছলো! ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায়, হাঁটন জলের 
চেয়ে আর বেশ! হয় না; তখন আবার বুঝলে ; বুঝে ফিরে এলো। আমার 
একবার খুব বাতিক বৃদ্ধি হয়োছিল, তাই গলায় ছার দিতে গিছলুম! তাই 
বাল মা আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী ; আমি রথ, তুমি রথী ; যেমন চালাও তেমান 
চাঁল- যেমন করাও তেমান কার ৷” 


ঠাকুরের ঘরের মধ্যে গান হইতেছে। ভন্তেরা গান গাহিতেছেন_ 


Si হাঁদ বৃন্দাবনে বাস যাঁদ কর কমলাপাত। 
ওহে Vist আমার ভান্ত হবে রাধাসতী ॥ 
aie কামনা আমার হবে বৃন্দে গোপনারী, 
দেহ হবে নন্দের পুরী স্নেহ হবে মা যশোমতা ॥ 
আমায় ধর ধর জনার্দন, পাপভার গোবদ্ধন 
কামাঁদ ছয় কংসচরে ধ্বংস কর সম্প্রাত_ 
বাজায়ে কৃপা বাঁশরী মন ধেনদুকে বশ কার, 

. fod হাঁদ-গোম্ঠে আমার ware ইষ্ট এই মিনাতি॥৷ 
আমার প্রেমরূপ যমুনাকুলে, আশা বংশী বটমূলে, 
স্বদাসভেবে সদয়ভাবে সতত কর বসাঁত__ 
যাঁদ বল রাখাল প্রেমে বন্দী থাক ব্রজধামে, 
তবে জ্ঞানহীন রাখাল তোমার দাস হবে হে দাশরাথ॥ 


২৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৫ম ভাগ [১৮৮২,_ ডিসেম্বর 


২। আমার প্রাণীপঞ্জরের পাখি গাওনারে। 
ব্ৰহ্ম-কল্পতরুমুলে বসেরে পাখি, বিভুগুণ গাও দেখ (গাও গাও) 
আর ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, সুপরু ফল খাওনা রে ॥ 
নন্দন বাগানের শ্রীনাথ মিত্র বন্ধূগণ সঙ্গে আসিয়াছেন। ঠাকুর তাঁহাকে 
দেখিয়া বাঁলতেছেন, “এই যে এ'র চক্ষ দিয়া ভেতরটা সব দেখা যাচ্ছে! শা্সর 
দরজার ভিতর দিয়ে যেমন ঘরের ভিতরকার জিনিস সব দেখা যায়।” শ্রীনাথ 
যজ্ঞনাথ, এ'রা নন্দন বাগানের ব্রাহ্মপাঁরবারভুক্ত। ইহাদের বাটতে প্রাত বৎসর 
ৱাহ্মসমাজের উৎসব হইত। উৎসব দর্শন কাঁরতে ঠাকুর পরে গিয়াছিলেন। 
সন্ধ্যার পর ঠাকুরবাঁড়তে আরাঁত হইতে লাগল। ঘরে ছোট খাটাটতে 
বসিয়া ঠাকুর ঈশ্বরাচন্তা কারতেছেন। ক্রমে ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাব উপশমের 
পর বলিতেছেন, “মা ওকেও টেনে নাও। ও অত দীনভাবে থাকে! তোমার 
কাছে আসা যাওয়া করছে।” 
ঠাকুর ভাবে বাবুরামের কথা কি বাঁলতেছেন 2 বাবুরাম, মাষ্টার, রামদয়াল 
প্রভাত বসিয়া আছেন। ata ৮টা ৯টা হইবে। ঠাকুর সমাধতত্ব বালতেছেন। 
জড় সমাধ, চেতন সমাধি, স্থিত সমাধি, উন্মনা সমাঁধ। 


[ বিদ্যাসাগর ও চোঁঙ্গস খাঁ ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর 2 শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর ] 


সখ দুঃখের কথা হইতেছে। ঈশ্বর এত দুঃখ কেন করেছেন? 

মাঞ্টার-াবদ্যাসাগর অভিমান করে বলেন, Pace ডাকবার আর কি 
দরকার! দেখ চেঙ্গিস খাঁ যখন লুটপাট আরন্ভ করলে তখন অনেক লোককে 
বন্দী করলে; ক্রমে প্রায় এক লক্ষ বন্দী জমে গেল। তখন সেনাপাঁতরা এসে 
বললে মহাশয়, এদের খাওয়াবে কে? সঙ্গে এদের রাখলে আমাদের বিপদ। 
কি করা যায়? ছেড়ে দিলেও বপদ। তখন WENA খাঁ বললেন, তাহলে TF 
করা যায়; ওদের সব বধ কর। তাই কচাকচ করে কাটবার হুকুম হয়ে গেল! 
এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন? কই একটু নিবারণ তো করলেন না। 
. তা তানি থাকেন থাকুন, আমার দরকার বোধ হচ্ছে না। আমার তো কোন 
উপকার হ’লো না! 

শ্রীরামকৃষ- ঈশ্বরের কার্য ক aan যায়, তান কি উদ্দেশ্যে কি করেন? 
তিনি সৃষ্টি, পালন, সংহার সবই করছেন। তিনি কেন সংহার করছেন আমরা 
কি বুঝতে পারি? আমি বালি, মা আমার বোঝবারও দরকার নাই, তোমার, 
পাদপদ্মে ভক্তি দিও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভান্তি লাভ। আর সব মা 
জানেন। বাগানে আমু খেতে এসেছি; কত গাছ, কত ডাল, কত কোটি পাতা, 
এ সব বসে বসে হিসাব করবার আমার fe দরকার। আমি আম খাই, MF- 
পাতার হিসাবে আমার দরকার নাই। s 


AAT ও মাষ্টার সঙ্গে দয়া ও মায়া, কঠিন সাধন ও ঈশ্বর দর্শন ২৫ 


ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে আজ রাত্রে বাবুরাম, মাষ্টার ও রামদয়াল শয়ন 
কাঁরলেন। P 

গভীর রাত্রি, ২টা ৩টা হইবে। ঠাকুরের ঘরে আলো িভিয়া Torre 
‘তান নিজে "বিছানায় বাঁসয়া ভক্তদের সাঁহত মাঝে মাঝে কথা কহিতেছেন। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও বাবডুরাম, মাষ্টার প্রভাতি_দয়া ও মায়া_কঠিন সাধন 
ও ঈশ্বর দর্শন ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (Ae প্রভৃতি ভক্তদের প্রাত) দেখ, দয়া আর মায়া এ HTD 
আলাদা জানস। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা; যেমন বাপ মা, ভাই ভগ্নী, 
স্ৰী পাত্র এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্কভূতে ভালবাসা; FIG কারু 
(ভিতর যাঁদ দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া 
থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। মায়াও ঈশ্বরের! মায়া দ্বারা তান আত্মীয়দের 
সেবা কাঁরয়ে লন। তবে AFG কথা আছে; মায়াতে অজ্ঞান করে রাখে, আর 
বদ্ধ করে। কিন্তু দয়াতে DORRI হয়। ক্রমে বন্ধন মন্ত হয়। 

“চিত্তশুদ্ধি না হ'লে ভগবান দর্শন হয় না। কাম, ক্রোধ, লোভ, এসব 
জয় করলে তবে তাঁর কৃপা হয়; তখন দর্শন হয়। তোমাদের আত HT কথা 
বলাছ, কাম জয় করবার জন্য আম অনেক কাণ্ড করোঁছলাম। এমন Ts 
করেছিলাম। আমার দশ এগার বৎসর বয়সে যখন ও দেশে ছলুম, সেই 
সময়ে ওঁ অবস্থাটি (সমাধি অবস্থা) হয়োছল; মাঠ দিয়ে যেতে যেতে যা দর্শন 
করলাম তাতে বিহ্বল হয়েছিলাম। ঈশ্বর দর্শনের কতকগদাল লক্ষণ আছে। 
জ্যোতি দেখা যায়, আনন্দ হয়। বুকের ভিতর তুবাঁড়র মত গর গর কারে 
মহাবায়ু ওঠে।” 

পরাদন বাবুরাম, রামদয়াল aig ফিরিয়া গেলেন। মাষ্টার সেইদিনও 
ata ঠাকুরের সত্যে আঁতবাহিত কারিলেন। সেদিন feta ঠাকুরবাঁড়তেই 


প্রসাদ পাইলেন। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
দাঁক্ষণেশবরে মারোয়াড়ী ভন্তগণসঙ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ 


বৈকাল হইয়াছে। মাষ্টার ও দু একটি we বসিয়া আছেন। কতকগদীল 
মারোয়াড়ী Ss আসিয়া প্রণাম কাঁরলেন। তাঁহারা কলিকাতায় ব্যবসা করেন। 
তাহারা ঠাকুরকে বলিতেছেন, আপনি আমাদের কিছু উপদেশ FTA ঠাকুর 
হাঁসতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোরোরাড়ী ভন্তদের প্রাত)_দেখ, ‘আম আর আমরা’ এ দুটি 
অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, তুমি কর্তা আর তোমার এই সব এর নাম জ্ঞান। আর 
‘আমার’ কেমন করে বলবে? বাগানের সরকার বলে, আমার বাগান; "কিন্তু 
alt কোন দোষ করে তখন মনিব তাড়িয়ে দেয়, তখন এমন সাহস হয় না যে 
নিজের আমের পিন্দ;কটা বাগান থেকে বের করে আনে। কাম, ক্রোধ, আদি 
যাবার নয়; ঈশ্বরের দিকে মোড় 'ফাঁরয়ে দাও। কামনা, লোভ করতে হয় তো 
ঈশ্বরকে পাবার কামনা, লোভ কর। বিচার করে তাদের তাড়িয়ে দাও। হাতন 
পরের কলাগাছ খেতে গেলে WAS অঙ্কুশ মারে। 

“তোমরা ত ব্যবসা কর, ক্রমে ক্রমে উন্নাত করতে হয় জান। কেউ আগে 
রোঁড়র কল করে, আবার বেশী টাকা হলে কাপড়ের দোকান করে। তেমনি 
ঈশ্বরের পথে এগয়ে যেতে হয়। হোলো, মাঝে মাঝে দিন কতক নির্জনে 

* থেকে বেশী করে তাঁকে ডাকলে । 

“তবে কি জান? সময় না হ'লে কিছ হয় না। কার কারু ভোগ কর্ম 
অনেক বাকি থাকে। তাই জন্য দেরীতে হয়। . ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় অস্ত 
করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডান্তার অস্ত্র করে। ছেলে 
বলোছল, মা এখন আমি TA আমার বাহ্যে পেলে তখন তুমি তুলো। মা 
বললে, বাবা বাহ্যেতেই তোমায় তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।” (সকলের 
হাস্য)। 


[ মারোয়াড়ী ভন্ত ও ব্যবসায়ে মিথ্যাকথা-_রামনাম কণর্তন | 


আনেন, ফলাদি থাল মিছরি ইত্যাদ। থাল মিছারতে গোলাপ জলের গন্ধ । 
ঠাকুর কিন্তু সেই সব জিনিস প্রায় সেবা করেন না। বলেন, ওদের অনেক 
মিথ্যা কথা কয়ে টাকা রোজগার করতে হয়। তাই উপস্থিত মারোয়াড়ীদের 
কথাচ্ছলে উপদেশ দিতেছেন। 


দাক্ষণেশ্বর-মা্দরে-_মারোয়াড়ী ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ দেখ, ব্যবসা করতে গেলে সত্য কথার আঁট থাকে না। ব্যবসায় 
তেজা মান্দ আছে। নানকের গল্পে আছে যে তানি বললেন, 'অসাধুর দ্রব্য 
ভোজন করতে গিয়ে দেখল:ম যে সে সব রন্ত-মাখা হ'য়ে গেছে! সাধুদের 
ay জানিস দিতে হয়। মিথ্যা উপায়ে রোজগার করা জিনিস দিতে নাই। 
সত্যপথে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়।*% 

“সর্বদা তাঁর নাম করতে হয়। কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে 
রাখতে হয়। যেমন আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজ করছি, কিন্তু মন 
ফোঁড়ার দিকে রয়েছে । রাম নাম করা বেশ। যে রাম দশরথের ছেলে; আবার 
জগৎ সৃষ্ট করেছেন; আর সর্বভূতে আছেন। আর আঁত নিকটে আছেন। 
অন্তরে বাহিরে। 


«গাহি রাম দশরথকী বেটা, ওহ রাম ঘট ঘটমে লেটা, 
ওহ রাম জগৎ পশেরা, ওঁহি রাম সব সে নিয়ারা।” 


— 


* সত্যেন লভ্যস্তপসা CA আত্মা সম্যগৃজ্ঞানেন ব্হ্মচর্যেযণ নিত্যম্‌ ৷ 
[মৃন্ডকোপানিষং_৩।১।৫ 


[মূণ্ডকোপাঁনযং__৩।১।৬ 


চতুর্থ খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


বেলঘরে গ্রামে গোঁবন্দ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র 
প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে 


শ্রীরামকৃষ্ণ বেলঘরে শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মুখ্ুয্যের বাটীতে শুভাগমন কাঁরয়াছেন। 
আজ রবিবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৩ খষ্টাব্দ, মাঘ শুরা 
দবাদশী, AAMT! নরেন্দ্র, রাম প্রভৃতি ভন্তরা আ'সয়াছেন, প্রাতবেশগণ 
আঁসিয়াছেন। ৭/৮ টার সময় প্রথমেই ঠাকুর নরেন্দ্রাদ সঙ্গে সঙকীর্তনে নৃত্য 
কারয়াছলেন। 


[ বেলঘরেবাসীকে উপদেশ_ কেন প্রণাম__কেন ভন্তিযোগ ] 


কীর্তনান্তে সকলেই উপবেশন কারলেন। অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম 
কাঁরতেছেন। ঠাকুর মাঝে মাঝে বাঁলতেছেন, “ঈশ্বরকে প্রণাম কর।” আবার 
বাঁলতেছেন, “তিনিই সব হ'য়ে রয়েছেন, তবে এক এক জায়গায় বেশ প্রকাশ, 
যেমন ALLS! যাঁদ বল, দুষ্ট লোক ত আছে, বাঘ RZS আছে; তা বাঘ 
নারায়ণকে আলিঙ্গন করার দরকার নাই, দূর থেকে প্রণাম ক'রে চ'লে যেতে 
হয়। আবার দেখ জল, কোন জল খাওয়া যায়, কোন জলে পূজা করা যায়, 
কোন জলে নাওয়া যায়। আবার কোন জলে কেবল আচান শোচান হয়।” 

প্রাতবেশন-_আজ্ঞা, বেদান্তমত কিরূপ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তবাদীরা বলে TREY’ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা: আমিও 
মথ্যা। কেবল সেই পরব্রহ্গই আছেন। 

- “কিন্তু আমি ত যায় না; তাই আম তাঁর দাস, আম তাঁর সন্তান, আম 
তাঁর ভন্ত, এ অভিমান খুব ভাল। 

“কাঁলয;গে ভান্তযোগই ভাল। ভাঁন্ত দ্বারাও তাঁকে পাওয়া NAI .দেহ- 
বৃদ্ধি থাকলেই বিষয়বৃদ্ধি। রুপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ এই সকল বিষয়। 
বিষয়ব্যাদ্ধ যাওয়া বড় কাঠন। বিষয়ব্যপ্ধি থাকতে 'সোহহং হয় না।* 

“ত্যাগীদের বিষয়বদাদ্ধ কম, সংসারীরা সর্বদাই 'িষয়াচন্তা নিয়ে থাকে, 
তাই সংসারীর পক্ষে দাসোহহম্‌।” 


*অবস্তাহ গাঁতর্দখং দেহবাদ্ভরবাপ্যতে। LSR IG 


বেলঘরে Unie ভবনে, APEN -সঞ্গে কীর্ততনানন্দে ২৯ 


[ বেলঘরেবাসী ও পাপবাদ | 

. প্রীতবেশী_আমরা পাপী, আমাদের ক হবে? 

শ্ৰীরামকষ্ণতাঁর নামগুণ কীর্তন করলে দেহের সব পাপ পাঁলয়ে যায়। 
দেহ-বৃক্ষে পাপ-পাঁখ; তাঁর নাম-কীর্তন যেন হাততাঁল দেওয়া। হাততা'ল 
দিলে যেমন বৃক্ষের উপরের পাঁখ সব পালার, তেমাঁন সব পাপ তাঁর নাম- 
গুণ কীর্তনে চলে যায়।* 

«আবার দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে আপনা আপন “GACH 
যায়। তেমান তাঁর নাম-গুণ SISTA পাপ-পন্চ্কারণীর জল আপনা আপাঁন 
SRS যায়। 

“রোজ অভ্যাস করতে হয়। সার্কাসে দেখে এলাম ঘোড়া দৌড়ুচ্ছে তার 
উপর fata এক পায়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত অভ্যাসে এট হয়েছে। 

«আর তাঁকে দেখবার জন্য অন্ততঃ একবার করে কাঁদ। 

“এই le উপায়,_অভ্যাস আর অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে দেখবার জন্য 


ব্যাকুলতা ৷” 
[ বেলঘরেবাসার যটচক্রের গান ও শ্রীরাকৃষ্ের সমাধি ] 
ছেন; বেলা ১টা হইয়াছে। সেবা সমাপ্ত হইতে না হইতে নীচের প্রাঙ্গণে 


একাঁট ভন্ত গান ধারলেন_ 
জাগ জাগ জননী, 
মূলাধারে নিদ্াগত কতাঁদন গত হ'ল কুলকুণ্ডালন! ৷ 
ঠাকুর গান শুনিয়া সমাধিদ্ধ। শরীর সমস্ত স্থির, হাতা প্রসাদপান্রের 
উপর যেরূপ ছিল, চিত্রার্পেতের ন্যায় রাঁহল। খাওয়া আর হইল না। অনেক- 
উপর ভাবের feies উপশম হইলে বালতেছেন, “আম নীচে যাব, আমি 


*মামেকং শরণং Te, অহং M সৰ্ব্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষা়িষ্যাম। [গঈতা-১৮।৬৬ 


৩০ শ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত-_৫ম ভাগ I ১৮৮৩, ৯ই মার্চ 


" ্বকা্য'সাধনে চল মা শিরোমধ্যে, পরম শিব যথা সহস্রদলপন্মে, 
কার ষট্চক্র ভেদ (মাগো) TPS মনের খেদ, চৈতন্যরুপাণি। 
গান শুনিতে শুনিতে ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অমাবস্যায় CHOI ন্নাখালের প্রতি গোপালভাব 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি দই 
একটি ভন্তসণ্গে বসিয়া আছেন। আজ শুক্রবার, ২৬শে ফাল্গুন, ৯ই মার্চ 
১৮৮৩ AMO, মাঘের অমাবস্যা, সকাল, বেলা ৮টা ৯টা হইবে। 

অমাবস্যার দিন, ঠাকুরের সর্বদাই জগন্মাতার উদ্দীপন হইতেছে। তানি 
বলিতেছেন, ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু। মা তাঁর মহামারায় মধ করে 
রেখেছেন। মানদুষের ভিতরে দেখ, বদ্ধ জীবই eh এত POMA পায়, 
তব সেই ‘কামিনী কাণ্ঠনে' আসন্তি। কাঁটা ঘাস খেয়ে উটের মূখে দর দর 
কারে FS পড়ে, তব; আবার কাঁটা ঘাস খায়। প্রসববেদনার সময় মেয়েরা বলে, 


পাতা খায়।» 
ভন্ত_আন্ঞা, সংসারে তিনি কেন রেখে দেন? 


“কেন তান সংসার থেকে ছাড়েন নাঃ রোগ সারবে, তবে ছাড়বেন। 
কামিনী-কাণ্চন ভোগ করতে ইচ্ছা যখন চলে যাবে, তখন ছাড়বেন। হাস- 


ঠাকুর আজকাল যশোদার ন্যায় বাংসলারসে সর্বদা আঞ্লুত হইয়া থাকেন, 


লু 


* কম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন॥ r গীতা--২1৪৭ 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে শ্রীরামকৃফ-_অধর সেনের প্রথম দর্শন oe 


তাই রাখালকে কাছে সঙ্গে রাখিয়াছেন। ঠাকুরের রাখালের সম্বন্ধে গোপাল 
ভাব। যেমন মা'র কোলের কাছে ছোট ছেলে গিয়া বসে, রাখালও ঠাকুরের, 
কোলের উপর ভর দিয়া বাঁসতেন। যেন মাই খাচ্ছেন। 


[ শ্রীরামকৃণের ভক্তসঙ্গে গঙ্গায় বান দর্শন ] 

ঠাকুর এইভাবে বাঁসয়া আছেন, এমন সময় একজন আসিয়া সংবাদ দিল 
যে, বান আসতেছে। ঠাকুর, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি সকলে বান দেখবার 
জন্য পণ্টবটী অভিমুখে দৌড়াইতে লাগলেন। পণ্টবটীমূলে আসিয়া সকলে 
বান দেখিতেছেন। বেলা প্রায় ১০॥টা হইবে। একখানা নৌকার অবস্থা 
দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, “দেখ, দেখ, @ নৌকাখানার অবস্থা বা কি হয়।” 

এইবার ঠাকুর ASU রাস্তার উপরে মাষ্টার, রাখাল প্রীতির সাহত 
বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাতি)_আচ্ছা, বান কি রকম ক'রে হয়? 

মাষ্টার মাটিতে আঁক কাটিয়া পৃথিবাঁ, চন্দ্র, সূর্য, মাধ্যাকৰ্ষণ, জোয়ার, 
ভাটা; পার্ণমা, অমাবস্যা, গ্রহণ ইত্যাদি বুঝাইতে চেষ্টা কারতেছেন। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ বাল্যকালে ও পাঠশালায়__110 Yogi is beyond all 
finite relation of number, quantity, cause and effect. ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_এঁ যা? বুঝতে wate না; মাথা ঘুরে 
আসছে! টন্‌ টন্‌ করছে! আচ্ছা, এত দুরের কথা কেমন ক'রে জানূলে ? 

“দেখ আম ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম; কিন্তু শুভঙ্করী 
আঁক ধাঁধা লাগতো! গণনা অঙ্ক পারলাম না।” 

এইবার ঠাকুর নিজের ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। দেওয়ালে টাত্গান 
যশোদার ছবি দেখিয়া বলিতেছেন, “ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনীমাসী 
করেছে।” 

[ শ্রীঅধর সেনের প্রথম দর্শন ও বলির কথা ] 

মধ্যাহ্ন-সেবার পর ঠাকুর একটু বিশ্রাম করিয়াছেন। অধর ও অন্যান্য 
ভন্তরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জুটিলেন। অধর সেন এই প্রথম ঠাকুরকে দর্শন 
করিতেছেন। অধরের ate কলিকাতা বেনেটোলায়। তান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, 
বয়স ২৯/৩০। 

[ অবস্থা ও অহিংসা ] 

অধর (শ্রীরামকৃষ্ণের eis) মহাশয়, আমার একাঁট জিজ্ঞাসা আছে; বাঁল- 

দান করা কি ভাল? এতে ত জীবহিংসা করা হয়। 


৩২ রপ্রীরামকৃফকথমেত-_-৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ৯ই মার্চ 


শ্রীরামকৃষ্ণ বিশেষ বিশেষ অবস্থায় শাস্তে আছে, বাল দেওয়া যেতে 
পারে। শবাধবাদীয়' বলতে দোষ নাই। যেমন অজ্টমীতে একটি পাঁঠা। 
কিন্তু সকল অবস্থাতে হয় না। আমার এখন এমন অবস্থা, দাঁড়িয়ে বাল 
দেখতে পারি না। মা'র প্রসাদী মাংস, এ অবস্থায় খেতে পার না। তাই 
TSC কারে একট; ছুয়ে মাথায় ফোঁটা কাটি; পাছে "মা রাগ করেন। 

“আবার এমন অবস্থা হয় যে, দেখ সর্বভূতে ঈশ্বর, ?ি্পড়েতেও তানি। 
এ অবস্থায় হঠাৎ কোন প্রাণী মরলে এই সান্তনা হয় যে তার দেহমান্র বিনাশ 
হ'ল। আত্মার মৃত্যু নাই।* 


[ অধরকে উপদেশ-_£বেশণ বিচার ক'রো ar ] 


“বেশী বিচার করা ভাল নয়, মা'র পাদপদ্মে ভান্তি থাকলেই হ'ল। বেশী 
বিচার করতে গেলে সব গুলিয়ে যায়। এ দেশে পুকুরের জল উপর উপর 
খাও, বেশ পারচ্কার জল পাবে। বেশী নীচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘ্ালয়ে 
Wl তাই তাঁর কাছে cle প্রার্থনা কর। ed STS সকাম। রাজ্যলাভের 
জন্য তপস্যা করেছিলেন। প্রহসাদের কিন্তু নিষ্কাম অহৈতুকণ ভান্ত।” 

ভন্ত- ঈশ্বরকে কিরূপে লাভ হয়ঃ... - 

শ্রীরামকৃষ্ণ_এ ভীন্তর দ্বারা। তবে তাঁর কাছে জোর করতে হয়। দেখা 
দিবি নি, গলায় ছার দেবো-_এর নাম ভান্তির তমঃ। 

ভন্ত-ঈশবরকে কি দেখা যায় 2 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, অবশ্য দেখা যায়। নিরাকার, সাকার, দুই দেখা যায়। 
সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। আবার সাকার মানুষ তাতেও তি প্রত্যক্ষ । 
অবতারকে দেখাও. যা ঈশবরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরুপে 
অবতীর্ণ হন! F 


*“ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ।” [গীতা-২।২০ 
“ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।” [গীতা 81৮ 


| 


AGT খণ্ড 
প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ {সির ব্রাহ্গসমাজে ব্রাহ্মভন্ত সঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ARS বেণী পালের Pitter বাগানে শনুভাগমন কাঁরয়াছেন। 
আজ সিণথর ব্রাহ্মসমাজের যাণ্মাষক মহোৎসব। রবিবার চৈত্র aia, ১০ই 
বৈশাখ; ২২শে এপ্রিল, ১৮৮৩ AH; বৈকাল বেলা। অনেক ব্রাহ্মভন্ত 
উপস্থিত; ভন্তেরা ঠাকুরকে 'ঘাঁরয়া দাঁক্ষণের দালানে বাঁসলেন। সন্ধ্যার পর 
আদি সমাজের আচার্য Aas বেচারাম উপাসনা কাঁরবেন। 

্রাহ্মভন্ডেরা ঠাকুরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন কীরতেছেন। 

র্াহ্মভন্ত-_মহাশয়, উপায় কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_উপায় অনুরাগ, অর্থাৎ তাঁকে ভালবাসা। আর প্রার্থনা। 

ব্রাহ্মভন্ত_অন রাগ না প্রার্থনা। 

প্রীরামকৃষ্ণ-_অন্নুরাগ আগে, পরে প্রার্থনা। 

“ডাক দেখ মন ডাকার মত, কেমন শ্যামা থাকতে পারে” 

শ্রীরামকৃষ্ণ সুর করিয়া এই গানটি গাইলেন। 

“আর সর্বদাই তাঁর নামগুণগান, কীর্তন ও প্রার্থনা করতে হয়। পন্রাতন 
ঘাট রোজ মাজতে হবে, একবার মাজলে fe হবেঃ আর বিবেক, বৈরাগ্য 
সংসার অনিত্য, এই বোধ।” 


[ ব্ৰাহ্মভন্ত ও সংসার ত্যাগ_সংসারে নিষ্কাম কর্ম | 


রান্মভন্ত-_সংসার ত্যাগ কি ভাল? 

শ্রীরামকৃষ্+-_সকলের পক্ষে সংসার ত্যাগ নয়। যাদের ভোগান্ত হয় নাই 
তাদের সংসার ত্যাগ নয়। Hy আনা মদে কি মাতাল হয়? 

ব্রাহ্মভন্ত-_তারা তবে সংসার ক'রবে ? 

শ্রীরামকৃষণ- হাঁ, তারা নিন্কাম কর্ম করবার চেষ্টা করবে। হাতে তেল 
মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গবে। বড় মানুষের বাড়ির দাসী সব কর্ম করে, কিন্তু 
দেশে মন পড়ে থাকে; এরই নাম নিচ্কাম কর্ম।৯ এরই নাম মনে ত্যাগ। 


*কম্মণণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। [গীতা--২1৪৭ 
যৎকরোধি TOMA... FEA মদর্পণমৃ। [গীতা-৯।২৭ 


ey—o 


৩৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২২শে এরপ্রল 


তোমরা মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসী বাহরের ত্যাগ আবার মনে ত্যাগ WS 
করবে। 


[ames ও ভোগান্ত_িদ্যারঃপিণী স্ত্রীর লক্ষণ_বৈরাগ্য কখন হয় ] 


ব্াহ্মভন্ত- ভোগান্ত কিরূপ ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ কাঁমনীকাণ্ণন ভোগ। যে ঘরে আচার তে'তুল আর জলের 
জালা, সে ঘরে বিকারের রোগী থাকলে মীস্কল! টাকাকাঁড়, মানসম্ভ্রম, 
MIRA এই সব ভোগ একবার না হয়ে গেলে ভোগান্ত না হলে-সকলের 
ঈশবরের জন্য ব্যাকুলতা আসে না। 

ব্লাহ্মভন্ত-স্ত্রী-জাতি খারাপ, না আমরা খারাপ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যারপণন স্ত্রীও আছে, আবার আঁবদ্যা-রুঁপণী স্ত্রীও 
আছে। facia স্ত্রী ভগবানের দিকে লয়ে যায়; আর আঁবদ্যারুপিণী 
ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়, সংসারে ডুবিয়ে দেয়। 

“তাঁর মহামায়াতে এই জগৎ AMA এই মায়ার ভিতর বিদ্যামায়া 
আবিদ্যা-মায়া দুইই আছে। 'বিদ্যামায়া আশ্রয় করলে সাধুসঙ্গ, জ্ঞান, Ste, 
প্রেম, বৈরাগ্য এই সব হয়। আঁবদ্যা-মায়া_পণভূত আর হীন্ড্রয়ের বিষয়, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ; যত হীন্দ্রয়ের ভোগের জানস; এরা ঈশ্বরকে 
ভুলিয়ে দেয়।” 

ব্রাহ্মভন্ত-_আঁবদ্যাতে যাঁদ অজ্ঞান করে, তবে fola আবিদ্যা করেছেন কেন? 

শ্রীরামকৃষ্*_তাঁর লীলা; অন্ধকার না থাকলে আলোর মাহমা বোঝা যায় 
না। দুঃখ না থাকলে সুখ বোঝা যায় AT! ‘মন্দ’ জ্ঞান থাকলে তবে ‘ভাল’ 
জ্ঞান হয়। ; ; 

“আবার আছে খোসাঁট আছে বলে তবে আমাঁট বাড়ে ও পাকে। আমাঁট 
CG হয়ে গেলে তবে খোসা ফেলে দিতে হয়! মায়ারূপ ছালাট থাকলে 
তবেই ক্রমে TAS হয়। ববদ্যা-মায়া, আবদ্যা-মায়া আমের খোসার ন্যায়; 
দুইই দরকার I” 

বাহ্মভন্ত_আচ্ছা, সাকার পূজা, মাটিতে গড়া ঠাকুর পুজা, এ সব কি 
ভাল ?* 

শ্রীরামকৃ্_তোমরা সাকার মান না, তা বেশ; তোমাদের পক্ষে মৃর্ত 
নয়, ভাব। তোমরা CS নেবে যেমন কৃষ্ণের উপর রাধার টান; ভালবাসা। 
সাকারবাদণীরা যেমন মা কালী, মা দুর্গার পূজা করে, ‘মা’ ‘মা’ বলে কত ডাকে 
কত ভালবাসে, সেই ভাবাঁট তোমরা লবে, মুর্তি না-ই বা মানলে। 

র্লাহ্মভন্ত-বৈরাগ্য কি ক'রে হয়ঃ আর সকলের হয় না কেন? 


* ‘মৃণ্ময় আধারে চিন্ময়ী দেবী'_কেশবের উপদেশ। 


Sense ও আচার্য শ্রীনেচারাম_ ব্রন্মতত্ত প্রসঙ্গে oe 


শ্রীরামকৃষ্ণ- ভোগের শান্ত না হ'লে বৈরাগ্য হয় না। ছোট ছেলেকে 
খাবার আর পুতুল দিয়ে বেশ ভুলানো যায়। কিন্তু বখন খাওয়া হয়ে গেল, 
আর পুতুল নিয়ে খেলা হ'য়ে গেল, তখন “A যাব’ বলে। মার কাছে নিয়ে না 
গেলে পুতুল VOW ফেলে দেয়, আর চাকার ক'রে কাঁদে 

| সাচ্চদানন্দই গর; ঈশ্বরলাভের পর সন্ধ্যাদ কর্মত্যাগ | 

্রাহ্মভন্তেরা গুরুবাদের িরোধী। তাই ব্রাহ্মভন্তাট এ সম্বন্ধে কথা 
কাঁহতেছেন। 

ব্রাহ্মভন্ত__মহাশয়, গুরু না হলে কি জ্ঞান হবে নাঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ _-সচ্চিদানন্দই গুরু; যাঁদ AGS, WAAL চৈতন্য করে তো 
জানবে যে সাচ্চদানন্দই এ রূপ ধারণ করেছেন। A, যেমন সেথো; হাত 
ধরে নিয়ে যান। ভগবান দর্শন হলে আর AAA বোধ থাকে' না। 'সে 
বড় কাঁঠন ঠাঁই, গ্রু-শিষ্যে দেখা নাই’। তাই জনক শদ্কদেবকে বললেন, 
'যাঁদ ব্ৰহ্মজ্ঞান চাও আগে দক্ষিণা দাও। কেন না, IASA হ'লে আর গর 
শষ্য ভেদব্দাদ্ধি থাকবে না। যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, ততাঁদনই গর 
শিষ্য সম্বন্ধ। 

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ব্রাহ্মভন্তেরা কেহ কেহ ঠাকুরকে বাঁলতেছেন, “আপনার 
বোধ হয় এখন সন্ধ্যা করতে হবে।” 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-না, সে রকম নয়! ও সব প্রথম প্রথম এক একবার করে নিতে 
হয়। তারপর আর কোশাকুঁশ বা নিয়মাদি দরকার হয় না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য শ্রীবেচারাম_বেদান্ত ও ব্রন্মতত্ব প্রসঙ্গে 
সন্ধ্যার পর আঁদ সমাজের আচার্য ARS বেচারাম বেদীতে বাঁসয়া উপাসনা 
কাঁরলেন। মাঝে মাঝে RIIS ও উপনিষদ্‌ হইতে পাঠ হইতে লাগল। 
উপাসনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বাঁসয়া আচার্য অনেক আলাপ কারতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্*_আচ্ছা, নিরাকারও সত্য আর সাকারও সত্য; আপান কি বল? 

| সাকার নিরাকার চিন্সয়র;প ও SS | 
আচার্য_আজ্ঞা, নিরাকার যেমন Electric Current (তাঁড়ৎ প্রবাহ) চক্ষে 


দেখা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। 
শ্রীরামকষ্ণ-হাঁ, দুই সত্য। সাকার নিরাকার দুই AST! শুধু নিরাকার 
বলা কিরূপ জান? যেমন ' একজন পোঁ ধরে থাকে_তার 


বাঁশীর সাত ফোকর age! কিন্তু আর একজন দেখ কত রাগ-রাগিণী 


৩৬ ীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ (১৮৮৩, ২২শে এপ্রল 


বাজায়! সেরুপ সাকারবাদীরা দেখ ঈশ্বরকে কত ভাবে সম্ভোগ করে! শান্ত, 
দাস্য, সখ্য, MAT, মধুর-_নানাভাবে। 

“ক জান, অমৃতকুণ্ডে কোনও রকমে পড়া। তা স্তব করেই হ'ক অথবা 
কেউ ধাক্কা মেরেছে আর তুম কুণ্ডে পড়ে গেছ, একই ফল। দুই জনেই অমর 
হবে !* 

“grand পক্ষে জল বরফ উপমা ঠিক। সাঁচ্চদানন্দ যেমন অনন্ত জল- 
রাঁশ। মহাসাগরের জল, ঠাণ্ডা দেশে স্থানে স্থানে যেমন বরফের আকার 
ধারণ করে, সেইরূপ wis হিমে সেই সাচ্চদানন্দ (A ব্রহ্ম) ভন্তের জন্য, 
সাকার রূপ ধারণ করেন। খাঁষরা সেই অতীন্দ্রয় চিন্ময় রুপ দর্শন করে- 
দিলেন আবার তাঁর সঙ্গে কথা করেছিলেন। ভন্তের প্রেমের শরীর, 1 
“ভাগবতনতন' দ্বারা সেই চিন্ময় রূপ দর্শন হয়। 

“আবার আছে, ব্রহ্ম অবাঙ্মনসোগোচর। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ 
গলে যায়। ব্ৰহ্মজ্ঞানের পর, 'নার্বকজ্প সমাধির পর, আবার সেই অনন্ত, NT- 
মনের অতীত, অরূপ নিরাকার ব্রহ্ম ! 

gang স্বরূপ মুখে বলা যায় না, চুপ হয়ে যায়। অনন্তকে কে মুখে 
বোঝাবে! পাঁখ যত উপরে উঠে, তার উপর আরও আছে আগাঁন ক বল?” 

আচার্য_আজ্জ্রা হাঁ, বেদান্তে এরূপ কথাই আছে। 


[নিগর্পণ ব্ৰহ্ম 'অবাঙ্মনসোগোচরম ত্রিগুণাতীতম্‌ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ _লবণপ্যস্তীলকা সাগর মাপতে গাঁছলো, ফিরে এসে আর খবর' 
দলে না। এক মতে আছে শকদেবাঁদ দর্শন-সপর্শন করেছিল, ডুব দেয় নাই। 

“আম বিদ্যাসাগরকে বলোছলাম, সব জিনিস এ'টো হয়ে গেছে, কিন্তু 
ব্ৰহ্ম উচ্ছিষ্ট হয় নাই।4 অৰ্থাৎ ব্ৰহ্ম ক, কেউ মুখে বলতে পারে নাই। মুখে। 
বললেই [জাঁনসটা এ+টো হয়। বিদ্যাসাগর পণ্ডিত, শুনে ভারী AT! 

“কেদারের গাঁদকে শুনোছ বরফে ঢাকা পাহাড় আছে। বেশী উচ্চে উঠলে 
আর ফিরতে হয় না। যারা বেশী উচ্চেতে fH আছে, গেলে কিরূপ অবস্থা 
হয়, এ সব জানতে গিয়েছে, তারা িরে এসে, আর খবর দেয় নাই। 


*অমৃত FUGA APO Sy পশ্চাদব্রক্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 
অধশ্চোধনণি প্রসৃতং ব্রন্দৈবেদং িশবামদং বারষ্ঠম | 
[মুন্ডকোপানিযৎং২, ২, >> 
+ নারদ বাললেন_-আমি শুদ্ধা সর্বময়ী ভাগবতী-তনহু প্রাপ্ত হ'লাম। 
প্রযুজ্যমানে মায় তাং শব্ধাং ভাগবতী তনুম্‌। 


আরধরকর্মীনর্বাণো নাপতৎ পাণ্চভৌতিকঃ। [ শ্রীমদ্ভাগবত--১।৬ 1২৯, 
উচ্ছিষ্ট হয় নাই-__আঁচন্তাম্‌ অব্যপদেশ্যম্‌ অদ্বৈতম্‌। _ 1 মাণ্ডুক্যোপানিষত' 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও আচার্য শ্রীবেচারাম_ ্রহ্গতত্ব প্রসঙ্গে ৩৭ 


“তাঁকে দর্শন হলে মান্য আনন্দে বিহ্বল হয়ে বায়, চুপা হয়ে যায়। 
খবর কে দেবে? TAC কে? 

“সাত দেউীড়র পর রাজা । প্রত্যেক দেউীড়তে এক একজন মহা এশবর্য- 
বান পুরুষ বসে আছেন। প্রত্যেক দেউাড়তে শিষ্য জিজ্ঞাসা করছে, এই ক 
রাজা? Gage বলছেন না; নোত নোতি। সপ্তম দেউীঁড়তে গিয়ে, যা দেখলে, 
একেবারে অবাক ৭ আনন্দে বিহৰল। আর জিজ্ঞাসা করতে হল না এই 
কি রাজা 2" দেখেই সব সংশয় চলে গেল I” 

আচার্য_আজ্জে হাঁ, বেদান্তে এইরুপই সব আছে। 

শ্রীরামকৃষ্-যখন তানি সৃষ্টি, fafo, প্রলয় করেন তখন তাঁকে ANA 
ব্ৰহ্ম, আদ্যাশান্ত বাঁল। যখন feta তিন গুণের অতীত তাঁকে ANA ব্রহ্ম, 
বাক্য-মনের অতীত, বলা যায়; পরন্রন্ম । 

“মানুষ তাঁর মায়াতে পড়ে স্বরূপকে ভুলে যায়। সে যে বাপের অনন্ত 
এ্বর্যের আঁধকারণ তা ভুলে যায়। তাঁর মায়া ত্রিগদ্ণময়ী। এই তিন we 
ডাকাত, সর্বস্ব হরণ করে; স্বরূপকে ভুলিয়ে দেয়। AY, রজঃ, তমঃ তন 
গুণ। এদের মধ্যে AGU ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু ঈশ্বরের 
কাছে Agate য়ে যেতে পারে AT! 

“একজন ধনী বনপথ দিয়ে যাচ্ছিল এমন সময় তিনজন ডাকাত এসে 
তাকে ঘিরে ফেললে-ও তার সর্বস্ব হরণ করলে। সব কেড়ে-কুড়ে fA একজন 
ডাকাত বললে, ‘আর একে রেখে TH হবে? একে মেরে ফেল’; এই বলে তাকে 
কাটতে এল। [দ্বিতীয় ডাকাত বললে, ‘মেরে ফেলে কাজ নেই, একে আচ্টে- 
গপণ্টে বেধে এইখানেই ফেলে রেখে যাওয়া যাক। তাহলে পদীলশকে খবর 
দিতে পারবে না।' এই বলে ওকে বে'ধে রেখে ডাকাতরা চলে গেল। খানিক 
ক্ষণ পরে তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এল। এসে বললে 'আহা তোমার বড় 
লেগেছে; নাঃ আমি তোমার বন্ধন খুলে দিচ্ছি বন্ধন খুলবার পর 
লোকাঁটকে সঙ্গে করে নিয়ে ডাকাত পথ দৌখয়ে চলতে লাগল। সরকারী 
রাস্তার কাছে এসে বললে, ‘এই পথ ধরে যাও, এখন তুমি অনায়াসে নিজের 
বাঁড় যেতে পারবে। লোকটি বললে, “সে কি মহাশয়, আপাঁনও চলদুন: 
আপাঁন আমার কত উপকার করলেন। আমাদের বাড়তে গেলে আমরা কত 
আনান্দত হব’ ডাকাতাঁট বললে, ‘না আমার ওখানে যাবার যো নাই. পীলশ 
ধরবে।' এই বলে সে পথ দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল। 

“প্রথম ডাকাতাঁট তমোগনুণ, যে বলোঁছল, ‘একে রেখে আর ক হবে; 


+যতো বাচো নিবর্তল্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। [ তোঁত্তরাঁয় উপানবৎ, TAT | 
ieee সব্বসংশয়াঃ...তস্মিন্‌ WÈ পরাবরে। Laue উপাঁনষত_২।২।৮ 


৩৮ ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথামৃত--&ম ভাগ [১৮৮৩, ২০শে মে 


মেরে ফেল।' তমোগুণে বিনাশ হয়। দ্বিতীয় ভাকাতটি রজোগদ্ণ, রজোগদুণে 
মানুৰ সংসারে বদ্ধ হয়; নানা কাজ জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। 
FG কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভান এ সব AGATA 
থেকে হয়। সত্গুণ যেন PTA শেষ ধাপ; তার পরেই ছাদ। মানুষের 
স্বধাম হচ্চে পরব্রহ্ম। ্রগুণাতীত না হ'লে ব্ু্গজ্ঞান হয় ATI” 

আচার্য বেশ সব কথা হ'লো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-ভন্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি তুমি শুন, 
তুমি বল আমি শান! তোমরা আচার্য, কত লোককে শিক্ষা দিচ্ছ। তোমরা 
জাহাজ, আমরা জেলোডাত্গ। (সকলের হাস্য)। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ হারিকীর্তনানন্দে__হাঁরভান্তি-প্রদাাঁয়নী সভায় ও 
রামচন্দ্রের aS los শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় কাঁসারীপাড়া হাঁরভান্ত প্রদায়িনী সভার শুভাগমন 
করিয়াছেন; রাঁববার ৩১শে বৈশাখ, ১২৯০ শুক্লা সপ্তমী ও সংক্রান্তি, ৯৩ই 
মে, ১৮৮৩ AUT আজ সভার Alas উৎসব হইতেছে । মনোহরসাঁই-এর 
কীন্তন হইতেছে। 

মান এই পালা গান হইতেছে। সখীরা শ্রীমতীকে বলছেন-“মান 
কেন করলি, তবে তুই Tin কৃষ্ণের সুখ চাস্‌ না'। শ্রীমতী বলছেন-- 
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে, যাবার জন্য নয়। সেখানে যাওয়া কেন? সে যে সেবা 
জানে না!’ 

পরের রবিবার (২০-৫-৮৩) রামচন্দ্রের বাটীতে আবার কীর্তন হইতেছে, 
মাথ্যর গান। ঠাকুর আসিয়াছেন। বৈশাখ, শুরা চতুদ্শী; ৭ই জ্যৈচ্ঠ। 
মাথুর গান হইতেছে, শ্রীমতী কৃষ্ণের বিরহে অনেক কথা বালিতেছেন। 'বাঁলকা 
অবস্থা থেকেই শ্যামকে দেখতে ভালবাসতাম। সখি, নখের ছন্দ দিন গ্দাণতে 
ক্ষয় হ'য়ে গেছে। দেখ তিনি যে মালা দিয়েছেন, সে মালা শকায়ে গিয়েছে, 
তবু ফোল নাই। কৃষ্ণচন্দ্রের উদয় কোথা হ'লো? সে চন্দ্র, মান রাহব ভয়ে 
বুঝি চলে গেল! হায়, সেই কৃষ্ণ মেঘকে আবার কবে দর্শন হবে; আর কি দেখা 
হবে! TE প্রাণ ভরে তোমায় কখনও দেখিতে পাই নাই: একে দাউ চোখ 
তাতে fats, তাতে বারিধারা তাঁর feat saa পাখা যেন স্থির বিজলী । 

ময়রগণ সেই মেঘ দেখে পাখা তুলে নৃত্য করত। 


দাক্ষিণেশ্বর-সাঁন্দরে ভন্তসচ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ os 


সাঁখ, এ প্রাণ তো থাকিবে না-_রেখো দেহ তমালের 
গায়ে কৃষনাম লিখে দিও! 87711 
শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন, “Tota আর তাঁর নাম অভেদ; তাই শ্রীমতী এইরূপ 
বলছেন। যেই রাম সেই নাম।” ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া এই মাথুর কীর্তন 
গান শানতেছেন। গোস্বামী কীর্তীনয়া এই সকল গান গাইতেছেন। আগামী 
রবিবার আবার দক্ষিণে*্বর মন্দিরে এ গান হইবে। তার পরের শনিবারে 
আবার অধরের বাড়িতে এ কীর্তন হইবে। 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষণেশ্বর মান্দিরে নিজের ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন ও ভক্তসঙ্গে 
কথা কাঁহতেছেন। আজ রাবিবার ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, কৃষ্ণা ASAT; RATT মে, 
১৮৮৩ খন্টাব্দ বেলা ৯টা হইবে। ভন্তেরা ক্রমে ক্রমে আসিয়া জনাটতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টার প্রভাত ভক্তদের প্রাত)_বিদ্বেষভাব ভাল নয়, শান্ত, 
বৈষ্ণব, বৈদান্তিক এরা ঝগড়া করে, সেটা ভাল নয়। পদ্মলোচন বর্ধমানের 
সভাপণ্ডিত ছিল; সভায় বিচার হচ্ছিল”_শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। পদ্মলোচন 
বেশ বলেছিল__আম জানি না, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নেই, TAAS 
আলাপ নেই। (সকলের SPT)! 

ব্যাকুলতা থাকলে সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। তবে ‘নিষ্ঠা থাকা 
ভাল। নিষ্ঠাভান্তর আর একটি নাম অব্যাভচারণী Sts! যেমন এক ডেলে 
গাছ, সোজা উঠেছে। ব্যাভচারণী ভান্তি যেমন পাঁচ ডেলে গাছ। গোপাঁদের 
এমন নিষ্ঠা যে বৃন্দাবনের মোহন চূড়া, ATS ধড়া পরা রাখালকৃষ্ণ ছাড়া আর 
fag, ভালবাসবে AT! মথুরায় যখন রাজবেশ, পাগড়ী মাথায় কৃষ্ণকে দর্শন 
করলে তখন তারা ঘোমটা দলে । আর বললে, হীন আবার কে? এর সঙ্গে 
আলাপ করে আমরা ক দ্বিচারণী হব? 

cont যে স্বামীর সেবা করে সেও নিষ্ঠা STS, দেবর ভাসন্রকে খাওয়ায়, 
পা ধোয়ার জল দেয়, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে অন্য সম্বদ্ধ। সেইরূপ নিজের 
ধর্মতেও নিষ্ঠা হতে পারে। তা বলে অন্য ধর্মকে ঘৃণা করবে না। বরং তাদের 
সঙ্গে মিষ্ট ব্যবহার করবে।” 

ঠাকুর গণ্াচ্নান কারিয়া কালীঘরে গিয়াছেন। Cet মান্টার। ঠাকুর 
পৃজার আসনে উপাবল্ট হইয়া, মার পাদপন্মে ফল দিতেছেন, মাঝে মাঝে 


নিজের মাথায়ও দিতেছেন ও ধ্যান কারতেছেন। 


80 শ্রীশ্রীরামকুঞ্ষকথামৃত-_-৫ম ভাগ 1১৮৮৩, ২৭শে মে 


[ জগৎমাতার পুজা ও আত্মপজা_ীবপদনাশনশ' মন্ত্র ও নৃত্য | 


অনেকক্ষণ পরে ঠাকুর আসন হইতে উঠিলেন। ভাবে বিভোর, নৃত্য 
কারতেছেন। আর মুখে মার নাম কাঁরতেছেন। বাঁলতেছেন, ‘মা বপদনাশনী 
গো, বিপদনাশিনী'! দেহ ধারণ করলেই দুঃখ বিপদ, তাই বুঝি জীবকে 
শিখাইতেছেন তাঁহাকে শবপদনাশনী” এই মহামন্ত্র উচ্চারণ কাঁরয়া কাতর হইয়া 
ডাঁকতে। 


[ পৃর্বকথা- শ্রীরামকৃষ্ণ ও বামাপ্যকুরের নকুড় বাবাজী | 


এইবার ঠাকুর নিজের ঘরের পশ্চিম বারান্দায় আসিয়া উপাবষ্ট হইয়াছেন। 
এখনও ভাবাবেশ রহিয়াছে । কাছে রাখাল, মাষ্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি । 
নকুড় বৈষ্ণবকে ঠাকুর ২৮/২৯ বৎসর ধাঁরয়া জানেন। যখন [তান প্রথম 
কাঁলকাতায় আসিয়া ঝামাপনকুরে ছিলেন ও বাঁড় বাঁড় পুজা করিয়া বেড়াইতেন 
তখন নকুড় বৈষবের দোকানে আসিয়া মাঝে মাঝে বাঁসতেন ও আনন্দ কাঁরতেন। 
পেনেটীতে রাঘব পাঁণ্ডতের মহোৎসব উপলক্ষে নকুড় বাবাজী ইদানীং ঠাকুরকে 
প্রায় বর্ষে বর্ষে দর্শন করিতেন। ASG we বৈষ্ণব, মাঝে মাঝে তানও 
মহোৎসব দিতেন। AKT মান্টারের প্রাতবেশী। ঠাকুর ঝামাপকুরে যখন 
ছিলেন, গোবন্দ DOLIA বাড়তে থাঁকতেন। সেই ASO বাটী নকুড় 
মান্টারকে দেখাইয়াছলেন। 


| শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নামকীর্ততনানন্দে | 


ঠাকুর ভাবাবেশে গান গাইতেছেন__ 
কীর্তন 

১। সদানন্দময়শ কালী (মহাকালের মনোমোহনাী)। 
তুমি আপন সুখে আপাঁন নাচ মা আপাঁন দাও মা করতালি ॥ 
আঁদভূতা সনাত্রনী শৃন্যরুপা শশীভাল। 
ব্ৰহ্মাণ্ড ছিল না যখন (তুই) মুণ্ডমালা কোথায় পোল ॥ 
সবে মান তুমি মা যী, আমরা তোমার were চাল। 
যেমন করাও তেমান কার মা, যেমন বলাও তেমান বাল ॥ 
নির্গগণে কমলাকান্ত দিয়ে বলে মা গালাগালি। 
সর্বনাশী ধরে আস ধর্মাধর্ম দুটো খোল ॥ 

২। আমার মা ত্বং হি তারা 
তুমি ত্রিগুণধারা পরাৎপরা। 
আমি জান মা ও দীন-দয়াময়ী তুমি LACUS দুখহরা। 


শ্রীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামকৃফ- ঠাকুর কি গৌরাঙ্গ ৪১ 


তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ন্রী, তুমি জগন্ধাত্রী, গো মা 
তুমি অকুলের ত্রাণকর্রী সদাশিবের মনোহরা। 
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা 
আছ সর্বঘটে অক্ষপুটে সাকার আকার নিরাকারা l 
Ol গোলেমালে মাল রয়েছে, গোল ছেড়ে মাল বেছে নাও। 
81 মন চলে যাই, আর কাজ নাই, তারার ও তালনকে রে! 
&। MICE ভবসাগরে, ডোবে মা তনুর তরী; 
মায়া ঝড় মোহ তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করা। 
৬। মায়ে পোয়ে দুটো দুখের কথা কই। 
কারুর হাতার উপর ছই, কার চিপড়ের উপর খাসা দই। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলিতেছেন, সংসারীদের সম্মুখে কেবল দুঃখের কথা 
ভাল নয়। আনন্দ চাই। যাদের অন্নাভাব, তারা দ্াদন বরং উপোস করতে 
পারে, আর যাদের খেতে একট; বেলা হ'লে অস*খ হয়; তাদের কাছে কেবল 
কান্নার কথা, দুঃখের কথা ভাল নয়। 


“বৈষবচরণ বলতো, কেবল পাপ পাপ_এ সব কি? আনন্দ করো)” 
ঠাকুর আহারান্তে একট; বিশ্রাম করিতে না কাঁরতে মনোহরসাই গোস্বামী 


আসিয়া উপাস্থিত। 


শ্ীরাধার ভাবে মহাভাবময় শ্রীরামকৃষ-ঠাকুর কি গোরাংগ ] 


গোস্বামী পূর্বরাগ কীর্তন গান কাঁরতেছেন। একটু শ্দীনতে শুনতেই 


ঠাকুর রাধার ভাবে STATS | 
প্রথমেই গৌরচীন্দ্রকা কীর্তন। “করতলে হাত__ চিন্তিত গোরা-আজ 
কেন চিন্তিত ?_ব্যাঝ রাধার ভাবে হয়েছে ভাবত’ | 
গোস্বামী আবার গান গাইতেছেন 


ঘরের বহরে, দণ্ডে শতবার তিলে তিলে আসে যায় 
{কবা মন উচাটন, নিশ্বাস সঘন, কদম্ব কাননে চায়! 
(রাই, এমন কেন বা হ'লো গো!) 


গানের এই লাইনাট শ্ানয়া ঠাকুর শ্রীরামকৃষের মহাভাবের ATA 


৪২ শ্রীশ্রীরামকৃকথামৃত-_৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২৭শে মে 


মহাভাবে ঠাকুরের কম্প হইতেছে! 

(কেদার WLC) ঠাকুর কীর্তনের সুরে বালতেছেন, “প্রাণনাথ, হৃদয়বল্পভ 
তোরা কৃষ্ণ এনে দে; সনহদের তো কাজ বটে; হয় এনে দে, না হয় আমায় নিয়ে 
চল্‌; তোদের চিরদাসী হব।” 

গোস্বামী SST ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 
তিনি করজোড়ে বালতেছেন, “আমার বিষয়ব্যাপ্ধ ঘুচিয়ে দিন” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) +সাধু বাসা পাকড় লিয়া'। তুমি এত বড় রাঁসক; 
তোমার ভিতর থেকে মিষ্ট রস বেরুচ্ছে! 

গোস্বামী- প্রভু, আম চানর বলদ, চানর আস্বাদন করতে কই পেলাম? 

আবার কীর্তন চালতে লাগল। stefan প্রীমতীর দশা বর্ণনা 
কাঁরতেছেন__ 


কোকিলের কলনাদ শুনে শ্রীমতীর বজ্রধ্ীন বলে মনে হচ্ছে। তাই 
জৈমিনির নাম কাচ্ছেন। আর বলছেন, AA কৃষ্ণ বিরহে এ প্রাণ থাকবে না 
রেখো দেহ তমালের ডালে 

গোস্বামী রাধাশ্যামের মিলন গান গাহিয়া কীর্তন সমাপ্ত কাঁরলেন। 


ষষ্ঠ খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
কলিকাতায় বলরাম ও অধরের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দাক্ষিণেশ্বর মান্দির হইতে কলিকাতায় আসিতেছেন। বলরামের 
aie হইয়া অধরের বাড়ি যাইবেন। তারপর রামের ATS যাইবেন। অধরের 
বাড়তে মনোহরসাই কীর্তন হইবে। রামের বাঁড়তে কথকতা হইবে । আজ 
শানবার ২০শে জ্যেষ্ঠ, কৃষ্ণা দ্বাদশাঁ, ২রা জুন, ১৮৮৩ খন্টাব্দ । 

ঠাকুর গাঁড় কারয়া আসিতে আসিতে রাখাল ও মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের 
বাঁলতেছেন, “দেখ, তাঁর উপর ভালবাসা এলে পাপ-টাপ সব পালিয়ে যায়, 
সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পদুকুরের জল শাকয়ে যায়। 


[ সন্ন্যাসী ও গ্‌হস্থের বিষয়াসান্ত | 


শবষয়ের উপর, কাঁমনী-কাণ্চনের উপর, ভালবাসা থাকলে হয় না। 
সন্ন্যাস করলেও হয় না যাঁদ বিষয়াসান্ত থাকে। যেমন থুথু ফেলে আবার 
থুথু খাওয়া!” 

কিয়ৎক্ষণ পরে গাড়িতে ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন, “ব্রহ্মজ্ঞানীরা সাকার 
মানে না। সেহাস্যে) নরেন্দ্র বলে '্পত্তীলকা"! আবার বলে উনি এখনও 


কালঘরে যান।” 
| শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরলীলা দর্শন ও আদ্বাদন | 


ঠাকুর বলরামের বাঁড় আসিয়াছেন। 

ঠাকুর হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। ala দোখতেছেন, ঈশ্বরই জীব জগৎ 
হইয়া রাহয়াছেন, ঈ*্বরই মানুষ হইয়া বেড়াইতেছেন। জগৎমাতাকে 
বাঁলতেছেন, ‘মা, একি দেখাচ্ছ! থাম; আবার কত fe! রাখাল টাখালকে 
দিয়ে কি দেখাচ্ছ। রূপ টুপ সব উড়ে গেল। তা মা, মানুষ তো কেবল 
খোলটা ABS নয়। চৈতন্য তোমারই | 

“সা, ইদানীং রক্ষজ্ঞানীরা মিল্টরস পায় নাই। চোখ শুকনো, মুখ 
শুকনো! comets না হলে কিছুই হ'লো না! 

“মা তোমাকে বলোছিলাম, একজনকে সঙ্গী করে দাও, আমার মত ত 
aia রাখালকে দিয়েছ ৷” 


88 শ্রীশ্রীরামকৃ্ককথামৃত-_৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ২রা জুন 
[ অধরের বাটীতে হরি কীর্তনানন্দে ] 
ঠাকুর অধরের বাড়ি আসিয়াছেন। মনোহরসাঁই কীর্তনের আয়োজন 


হইতেছে। 

অধরের বৈঠকখানায় অনেকগাল SE ও প্রাতবেশন ঠাকুরকে দর্শন করিতে 
আসয়াছেন। সকলের ইচ্ছা ঠাকুর কিছু বলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_সংসার আর aig দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই 
সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন ; আবার তিনিই ইচ্ছা ক'রে যখন ডাকবেন তখন 
TIS হবে। ছেলে খেলতে গেছে, খাবার সময় মা ডাকে। 

“যখন তিনি ae দিবেন তখন তিনি সাধ্যসংগ করিয়ে নেন। আবার 
তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুলতা করে দেন।” 

প্রাতবেশী_ মহাশয়, কি রকম ব্যাকুলতা? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কর্ম গেলে কেরাণীর যেমন ব্যাকুলতা হয়! সে যেমন রোজ 
আঁফসে ঘোরে আর জিজ্ঞাসা করে, হ্যাঁগা কোনও FNA হয়েছে? ব্যাকুলতা 
হলে ছটফট করে ; কিসে ঈশ্বরকে পাব! 

“গোঁপে চাড়া, পায়ের উপর পা দিয়ে বসে আছেন, পান চিব্যচ্ছেন কোন 
ভাবনা নেই এরূপ অবস্থা হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না!” 

প্রাতবেশী-_সাধ্যসঙ্গ হ'লে এই ব্যাকুলতা হ'তে পারে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ক্াঁ হ'তে পারে ; তবে পাষণ্ডের হয় না। সাধ্যর কমণ্ডল; চার 
ধাম করে এল, তব্দ যেমন তেতো তেমাঁন তেতো! 

এইবার কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। গোস্বামী কলহান্তারতা গাইতেছেন। 

শ্রীমতী বল'ছেন, সখি প্রাণ যায়, কৃষ্ণ এনে দে! 

সখী- রাধে, কৃষ্ণ মেঘে বাঁরষণ হতো, কিন্তু তুই মান ঝঞ্জাবাতে মেঘ 
উড়াইলি। তুই কৃষ্ণসুখে সখী aM; তাহলে মান করাঁব কেন? 

শ্রীমতী_ সখি, মান তো আমার নয়। যার মান তার সঙ্গে গেছে। 

ললিতা শ্রীমতার হয়ে দুটো কথা বলছেন। 

সবহঃ মাল safer প্রীত......... f 
কোই দেখাইলি ঘাটে মাঠে, বিশাখা দেখাল চিত্রপটে! 

এইবার FIST গোস্বামী বলছেন যে, WATT রাধাকুণ্ডের নিকট শ্রীকৃষ্ণকে 
অন্বেষণ করিতে লাগল। তারপর যমনাপ্দালনে শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, শ্রীদাম সুদাম 
মধমঞ্ঞল সঙ্গে, ব্‌ন্দার সাঁহত শ্রীকৃষ্ণের কথা, শ্রীকৃষ্ণের যোগীবেশ জটলা 
সংবাদ, রাধার ভিক্ষা দান, রাধার হাত দেখে যোগার গণনা ও ফাঁড়া কথন। 

কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে আলাপ কারতেছেন। 
কাত্যায়নী পূজায় যাওয়ার আয়োজন কথা । 


শ্রীরামকৃষ্ণ কথিত নিজ চারত্র oe 


[The Humanity of Avatars ] 

শ্রীরামকৃষ*_গোপীরা কাত্যায়নী পুজা করেছিলেন। সকলেই সেই 
ain করেন। তাই তাঁরা আদ্যাশন্তির পূজা করেন। দেখ না, রাম, সীতার 
জন্য কত কেদেছেন। “পণ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্মা পড়ে কাঁদে 

শহরণ্যাক্ষকে বধ করে বরাহ অবতার ছানা পোনা নিয়ে ছিলেন। 
আত্মীবস্মৃত হয়ে তাদের মাই দিচ্ছিলেন! দেবতারা পরামর্শ করে শিবকে 
পাঠিয়ে দিলেন। শিব শূলের আঘাতে বরাহের দেহ ভেঙ্গে দিলেন; তবে 
তান স্বধামে চলে গেলেন। [শব জিজ্ঞাসা করোছিলেন_তুঁমি আত্মাবস্মৃত 
হয়ে আছ কেন? তাতে তান বলোছলেন, আমি বেশ আছি!” 

অধরের বাট হইয়া এইবার ঠাকুর রামের বাটীতে গমন কারতেছেন। 
সেখানে কথক ঠাকুরের মুখে উদ্ধব-সংবাদ শহীনলেন। রামের বাটীতে 
কেদারাঁদ ভন্তগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রৌগ্রীকথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ_পণ্টম খণ্ড) 


দ্বিতায় পারিচ্ছেদ 


দক্ষিণেশবরে মশিরামপঢুর ও বেলঘরের ভক্তসঙ্গে 
[শ্রীরামকৃ্*-কথিত নিজ চারত | 


ঠাকুর শ্রীরাম airera মন্দিরে নিজের ঘরে কখনও দাঁড়াইয়া কখনও TAT 
ভন্তসঙ্গে কথা কহিতেছেন। আজ রাঁববার, ১০ই জন, ১৮৮৩ খস্টাব্ৰ 
টা হইবে। রাখাল, মাস্টার, AG, কিশোরী, 


পারতুম, সেই সব দেখত ও “ETO! তাদের বা 
জানিস রেখে দিত। কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করত T সকলে দেখত যেন 
বাঁড়র ছেলে। 
Fey সুখের পায়রা fora! বেশ ভাল সংসার দেখলে আনাগোনা 
করতুম। যে বাঁড়তে দুঃখ বিপদ দেখতুম সেখান থেকে পালাতুম। 
“ছোকরাদের ভিতর দুএকজন ভাল লোক দেখলে A ভাব করতুম। 
কারুর সঙ্গে সেঙ্গাত্‌ পাতাতুম। কিন্তু এখন তারা ঘোর বিষয়ী। এখন 


৪৬ শরীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত__€ম ভাগ [১৮৮৩, ১০ই জুন 


তারা কেউ কেউ এখানে আসে, এসে বলে, ও মা! পাঠশালেও যেমন দেখোঁছ 
এখানেও ঠিক তাই orate! 
“পাঠশালে শুভঙ্করী আঁক ধাঁধা লাগত! কিন্তু for বেশ আঁকতে 
পারতুম ; আর ছোট ছোট ঠাকুর বেশ গড়তে পারতুম। ' 
[ Fond of charitable houses ; and of Ramayana and 
Mahabharata ] 


‘MTS, অতিথিশালা, যেখানে দেখতুম সেখানে যেতুম, গিয়ে অনেকক্ষণ 
ধরে দাঁড়িয়ে দেখতুম। 
“কোনখানে রামায়ণ কি ভাগবত পাঠ হচ্ছে, তা বসে বসে শুনতুম তবে 
যাঁদ ঢং করে পড়ত, তাহলে তার নকল করতুম, আর অন্য লোকদের শনাতুম। 
“মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে পারতুম। তাদের কথা, সুর, নকল করতুম। 
কড়েরাড়ী বাপকে উত্তর দিচ্ছে 'যা-ই'। বারান্দায় মাগীরা ডাকছে, ‘ও তপ্‌সে- 
MRA! AG মেয়ে বুঝতে পারতুম। বিধবা সোজা farce কেটেছে আর 
খচব অন্রাগের সাঁহত গায়ে তেল WAC! লজ্জা কম, বসবার রকমই আলাদা। 
“থাক বিষয়ীদের কথা 1” 
রামলালকে গান গাঁহতে বাঁলতেছেন। শ্রীযন্ত রামলাল গান গাঁহতেছেন 
১। কে রণে নাচছে বামা নারদ বরণ, 
শোণিত সায়রে যেন ভাসছে নব নালনী। 
এইবার রামলাল রাবণ বধের পর মন্দোদরীর ‘বিলাপ গান গাঁহতেছেন-_ 
২। কি করলে হে কান্ত! অবলা প্রাণ কান্ত, 
হয় না তাহা শান্ত এ প্রাণান্ত বিনে। 
QA) কর্তা কনক-রাজ্যে, আজ যে ধরাশয্যে 
এ দেখে তোমার ভার্যে ধের্য হয় কেমনে । 
(ও) যার যম করে দাসত্ব, এীম্ন আধিপত্য 
স্বর্গ TST মাঝে কারু দোখনে__ 
ইন্দ্রাদরও ঠাকুরাণী, তোমার আজ সে রাণী 
হলাম কাঙালনী এখন এ ভূবনে। 
i নবীন জটাধারী, বাঁপনাবহারী 
সব হারালে তায় মন,ব্যজ্ঞানে। 
(ও) যার পদ অভিলাষা, ঈশান *মশানবাসী 
ব্ৰহ্মা অভিলাষী সেই রতনে__ 
(রোজা) কিছ; না মানিলে, যদিও শুনোছলে 
পাষাণী হয় মানবী, সেই রামের চরণে ॥ 
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বাঁলতেছেন_“আম ঝাউতলায় বাহ্যে করতে গিয়ে শুনোছলাম, নৌকার মাঝি 

নোঁকাতে এ গান গাচ্ছে ; ঝাউতলায় যতক্ষণ বসোঁছলাম খালি কে'দেছি ; 

আমাকে ধরে ধরে ঘরে নিয়ে এল। j 
Ol শুনেছি রাম তারক ব্রহ্ম, MAA নয় রাম জটাধারী। 
পতা ‘ক নাঁশতে বংশ, সতে তার করেছ RIA U 

অক ARG রথে বসাইয়া ITA লইয়া যাইতেছেন দেখিয়া গোপীরা 
AIF আঁকড়াইয়া ধাঁরয়াছেন ও কেহ রথচক্রের সামনে শুইয়া পাঁড়য়াছেন। 
তাঁরা অক্রুরকে দোষ 'দিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ যে নিজের ইচ্ছায় যাইতেছেন তাহা 
জানেন না। 

৪। ধোরোনা ধোরোনা রথচক্র, রথ TH চক্রে চলে, 

যে চক্রের DST হরি, যার চক্রে জগৎ OCT! 

ধোরোনা ধোরোনা বাজী, এ বাজী নয় ভৌজ্কবাজী 
ফুরালো প্রেমের বাজী, (আজ) বাজী ভোর হল গোকুলে। 
মিছে দোষো রে সারাথ, এ সারাঁথ অসার আঁত, 

বিনা রথীর অনুমাতি, কার কোথা রথ অমন চলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_গোপাঁদের কি ভালবাসা, ক প্রেম। শ্ৰীমতী 
স্বহস্তে শ্রীকৃষ্ণের চিত্র এ'কেছেন, কিন্তু পা আঁকেন নাই ; পাছে তান মধ্দুরায় 
চলে যান। 

“আম এ সব গান ছেলেবেলায় খুব গাইতাম। এক এক যাত্রার সমস্ত 
পালা গেয়ে দিতে পারতাম। কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রার দলে 
ছিলাম ৷” 

একজন ভন্ত নূতন উড়ান গায়ে দিয়ে আঁসয়াছেন। রাখালের বালক 
স্বভাব, কাঁচি এনে তাঁর চাদরের ছিলা কাটিতে যাইতেছেন। ঠাকুর বাঁললেন, 
“কেন কাটাছস ? থাক না, শালের মত বেশ দেখাচ্ছে। ain এর কত দাম ?” 
তখন ‘বলাতা চাদরের দাম কম ছিল। wale বললেন, এ 
জোড়া। ঠাকুর বাঁললেন, “বল কি গো। জোড়া! এক টাকা ছয় আনা 


জোড়া |” 
{কয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর ভন্তকে বাঁলতেছেন, “যাও গঙ্গা নাওগে, একে তেল 


দে রে।” 


তাঁহাকে দিলেন। বলিতেছেন এই আমাঁট একে দিই; তিনটা পাশ করা। 


আচ্ছা তোমার ভাই এখন কেমন 
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ভন্ত- হাঁ, তাঁর ওষধ ঠিক পড়েছে, এখন খাটলে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তার একটি কর্মের যোগাড় করে দিতে পার? বেশ ত তুমি 
মুরুব্বি হবে। 

ভন্ত_ভাল হলে সব সুবিধা হয়ে যাবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মণিরামপ7র ভন্তসঙ্গে 


- ঠাকুর WRN ছোট খাটাটতে একটু বাঁসয়াছেন, এখনও বিশ্রাম কারতে 
অবসর পান নাই। ভভ্তদের সমাগম হইতে লাগিল। প্রথমে মণিরামপূর 
হইতে একদল ভন্ত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একজন পি Claw ভি, তে 
কাজ কারিতেন, এখন পেনসান পান। একটি CE তাঁহাঁদগকে লইয়া 
আসয়াছেন। ক্রমে বেলঘর হইতে একদল we আসিলেন। শ্রীষুন্ত aia 
মাল্পক প্রভাত ভন্তেরাও ক্রমে আসলেন। 

মণিরামপদ্রের ভন্তগণ বালতেছেন, আপনার বিশ্রামের ব্যাঘাত হলো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন, “না, না, ওসব রজোগুণের কথা-উান এখন 
IAIA 

চাণক মাঁণরামপুর, এই কথা শুনিয়া ঠাকুরের বাল্যসখা শ্রীরামকে উদ্দীপন 
হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেছেন, “শ্রীরামের দোকান তোমাদের ওখানে । ওদেশে 
শ্রীরাম আমার সঙ্গে পাঠশালায় পড়ত। সেদিন এখানে এসোছিল।” 

মাঁণরামপুরের ভন্তেরা বাঁলতেছেন Te উপায়ে ভগবানকে পাওয়া যায়, 
একট? আমাদের দয়া করে বলুন। 


[ মাণিরামপনরের ভন্তকে শিক্ষা-_সাধন ভজন কর ও ব্যাকুল হও | 


শ্রীরামকৃ্*-_একটু সাধন ভজন করতে ZA! 

“দুধে মাখন আছে শুধু বললেই হয় না, দুধকে দই পেতে মন্থন করে, 
মাখন তুলতে হয়। তবে মাঝে মাঝে একট; নির্জন চাই।* দন কতক নির্জনে 
থেকে CTF লাভ করে, তারপর যেখানে AAT! জুতো পায় দিয়ে কাঁটাবনেও 
অনায়াসে যাওয়া যায়। 

“প্রধান কথা বিশ্বাস। যেমন ভাব তেমান লাভ, মুল সে প্রত্যয়। বিশ্বাস 
হয়ে গেলে আর ভয় নাই৷” 


*যোগী mgto তত: ং রহস স্থিতঃ [গীতা_৬।১০ 


মণিরামপঢুর ভন্তসচ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ ৪৯ 


মাঁণরামপুর ভন্ত_ আজ্ঞা গুরু কি প্রয়োজন? 

AREER অনেকের প্রয়োজন আছে ৷ তবে AIC বিশ্বাস করতে 
Gl গুরুকে ঈশ্বর GA করলে তবে হয়। তাই ART বলে 
pE- | 

“তাঁর নাম সর্বদাই করতে হয়। কালতে নাম মাহাত্ম্য। অন্নগত প্রাণ, 
তই যোগ হয় না। তাঁর নাম করে হাততালি দিলে পাপ পাখি পালিয়ে যায়। 

“সংসংগ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার যত কাছে যাবে ততই শীতল্‌ হাওয়া 
পাবে; অগ্নির যত কাছে যাবে ততই উত্তাপ পাবে। 

“টিমে তেতালা হ'লে হয় না। যাদের সংসারে ভোগের ইচ্ছা আছে তারা 
বলে, ‘হবে, কখন না কখন ঈশ্বরকে পাবে! ` 

“আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন 
বংসর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়। . 

“মা রাঁধছে, কোলের ছেলে শুয়ে আছে। মা মুখে চস দিয়ে গেছে; 
যখন চুঁসি ফেলে চীৎকার করে ছেলে কাঁদে তখন মা হাঁড় নামিয়ে কোলে করে 
ছেলেকে মাই দেয়। এই সব কথা কেশব সেনকে বলোছলাম। 

“কালতে বলে, এক দির এক রাত কাঁদলে ঈশ্বর দর্শন হয়। 

“মনে আঁভমান করবে, আর বলবে, ‘তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ? দেখা 


দিতে হবে। 
এসংসারেই থাক আর যেখানেই থাক, ঈশ্বর মনাট দেখেন। বিষয়াসন্ত 


মন যেমন ভজে দেশলাই, যতো ঘসো জবলে না। একলব্য মাটির দ্রোণ অর্থাৎ 


নিজের গরুর aces সামনে রেখে বাণ শিক্ষা করোছিল। 
“এগিয়ে পড়; _কাঠুরে এঁগয়ে গিয়ে দেখোছল, চন্দন কাঠ, রূপার খাঁন, 


সোনার খাঁন, আরো এগয়ে দেখলে হারে, মাণিক। 

“্যারা অজ্ঞান, তারা যেন মাটির দেওয়ালের ঘরের ভিতর রয়েছে। ভিতরে 
তেমন আলো নাই, আবার বাহিরের কোন জিনিস দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞান 
লাভ করে যে সংসারে থাকে সে যেন কাঁচের ঘরের ভিতর আছে। ভিতরে 
আলো বাহরেও আলো। ভিতরের জিনিসও দেখতে পায় আর বাহিরের 


TARAG দেখতে পায়। 


[ব্ৰহ্ম ও জগল্মাতা এক] 


“এক বই আর কিছু নাই। সেই HATH ‘আমি’ যতক্ষণ রেখে দেন, ততক্ষণ 
দেখান যে আদ্যাশান্তি রূপে AIG স্থিতি প্রলয় করছেন। 
শর্যানই রঙ্গ তিনিই আদ্যাশান্ত। একজন রাজা বলোছল যে, আমায় 


+গুরুর প্রয়োজন-_আচার্যবান্‌ AAT বেদ। [ ছান্দোগ্যোপাঁনষং-৬1১৪।২ 


&ম-৪ 
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এক কথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী বললে, আচ্ছা তুমি এক কথাতেই জ্ঞান 
পাবে। খানিকক্ষণ পরে রাজার কাছে হঠাৎ একজন যাদুকর এসে উপাঁস্থিত। 
রাজা দেখলে, সে এসে কেবল দুটো আঙ্গুল ঘুরাচ্ছে, আর বলছে, ‘রাজা, এই 
দেখ, এই দেখ।' রাজা অবাক্‌ হয়ে দেখছে। খানিকক্ষণ পরে দেখে দুটো 
আঙ্গুল একটা আঙ্গুল হয়ে গেছে। যাদুকর একটা আঙ্গুল ঘোরাতে 
ঘোরাতে বলছে, ‘রাজা এই দেখ, রাজা এই HAN অর্থাৎ ব্রহ্ম আর আদ্যাশান্ত 
প্রথম দুটা বোধ হয়। কিন্তু ব্ৰহ্মজ্ঞান হলে আর দুটা থাকে না! অভেদ! এক! 
যে একের দুই নাই। অন্বৈতম।” 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেছ 


বেলঘরের CSAC 


বেলঘর হইতে গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ STEM আসিয়াছেন। ঠাকুর যোঁদন 
তাঁহার TS শনভাগমন কাঁরয়াছলেন, সোঁদন গায়কের ‘জাগো জাগো জননী 
এই গান শ্বানয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। গোঁবন্দ সেই গায়কাটকেও 
আনিয়াছেন। ঠাকুর গায়ককে দোখিয়া আনান্দত হইয়াছেন ও বলিতেছেন, 
তুমি কিছু গান কর। গায়ক গাইতেছেন__ 
১। দোষ কারু নয় গো মা, 
আমি স্বখাত সাঁললে ডুবে মাঁর শ্যামা। 
২। ছ:সনা রে শমন আমার জাত গিয়েছে। 
যদি বলিস ওরে শমন জাত গেল সে, 
কেলে সর্বনাশী আমায় সন্ন্যাসী করেছে। 


[airt মূলতান] 


ol জাগ জাগ জননী 
মূলাধারে নিদ্রাগত কতদিন গত হল কুল কুণ্ডাঁলনী। 
স্বকার্য সাধনে চল মা শির মধ্যে, 
পরম শিব যথা সহস্র দল ACT, 
করি যড়চক্র ভেদ ঘুচাও মনের খেদ, চৈতন্যরুপণ। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এই গানে AVS ভেদের কথা আছে। ঈশ্বর বাঁহরেও আছেন, 
অল্তরেও আছেন। তিনি ভিতর থেকে মনের নানা অবস্থা করছেন। যড়চক্ত 
ভেদ হলে মায়ার রাজ্য ছাড়িয়ে জাবাত্মা পরমাত্মার সঙ্গে এক হয়ে যায়। এরই: 
নাম ঈশ্বর দর্শন । 


বেলঘরের ভন্তসঙ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ 6১ 


“মায়া দ্বার ছেড়ে না দিলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। রাম, লক্ষ্মণ আর ATOT 
, একসঙ্গে যাচ্ছেন; সকলের আগে রাম, মধ্যে সীতা, পশ্চাতে লক্ষণ । যেমন 
সীতা মাঝে থাকাতে__লক্ষমণ রামকে দেখতে পাচ্ছেন না, তেমান মাঝে মায়া 
থাকাতে জীব ঈশ্বরকে দর্শন করতে পাচ্ছে না। (মণ মল্লিকের প্রাত) তবে 
ঈশ্বরের কৃপা হলে মায়া দ্বার ছেড়ে দেন। যেমন দবারওয়ানরা বলে, বাবু 
হুকুম করে দিন__ওকে দ্বার ছেড়ে .দিচ্ছি*। 

“বেদান্ত মত আর পুরাণ মত। বেদান্ত মতে বলে ‘এই সংসার ধোঁকার 
টা অর্থাৎ জগৎ সব ভুল, স্বগ্নবৎ। কিন্তু পুরাণ মত বা Slows বলে যে 
ঈশ্বরই চতুর্বংশাত তত্ব হয়ে রয়েছেন। তাঁকে অন্তরে বাহিরে পুজা কর। 

“যতক্ষণ ‘আম বোধ তান রেখেছেন ততক্ষণ সবই আছে। আর স্বগ্নবৎ 
বলবার যো নাই। নীচে আগুন জবালা আছে, তাই হাঁড়ির ভেতরে ডাল, ভাত, 
আল, পটোল সব টগ্বগ্‌ করছে। লাফাচ্ছে, আর যেন বলছে, ‘আমি আছি, 
আমি লাফাচ্ছি। শরীরটা যেন হাড়; মন, Tie, জল; হীন্দ্রয়ের বিষয়গদাল 
যেন, ডাল, ভাত, আল পটোল। অহং যেন তাদের অভিমান, আম টগ্বগ্‌ 
করছি! আর সচ্চিদানল্দ আগ্ন। 

“তাই ভ্তিশাস্রে, এই সংসারকেই ‘মজার কুটী' বলেছে। রামপ্রসাদের 
গানে আছে ‘এই সংসার ধোঁকার টাটি'। তাই একজন জবাব 'দিয়োছল, ‘এই 
সংসার মজার VT কালীর os ‘জাবন্মনস্ত নিত্যানন্দময়।' ভন্ত দেখে বিনিই 
ঈশ্বর তানই মায়া হয়েছেন। [তিনিই জীব জগৎ হয়েছেন। ঈশ্বর-মায়া- 
জণব-জগৎ এক দেখে । কোন কোন Se সমস্ত রামময় দেখে। রামই সব 
হয়ে রয়েছেন। কেউ AMPH দেখে। কৃষ্ণই এই চতুর্বংশাত তত্ব হয়ে 
রয়েছেন। সবুজ চশমা পরলে যেমন সব সবুজ দেখে। 

“তবে ভান্তিমতে শান্ত বিশেষ । রামই সব হয়ে রয়েছেন কিন্তু কোনখানে 
tant শান্ত আর কোনখানে কম ie! অবতারেতে তান এক রকম প্রকাশ 
আবার জীবেতে এক রকম। অবতারেও দেহ বুদ্ধি আছে। শরীর ধারণে 
মায়া। সীতার জন্য রাম কে'দেছিলেন। তবে অবতার ইচ্ছা করে নিজের 
চোখে কাপড় বাঁধে। যেমন ছেলেরা কাণামাছি খেলে। কিন্তু মা ডাকৃলেই 
খেলা থামায়। জীবের আলাদা কথা। যে কাপড়ে চোখ বাঁধা সেই কাপড়ে 
পিঠে আটটা ইস্কুরুপ দিয়ে বাঁধা। অষ্ট পাশ ৷ লজ্জা, ঘণা, ভয়, জাতি, কুল, 
শীল, শোক, জুগ্‌প্সা (নিন্দা) এ অষ্ট পাশ। গুরু না খুলে দিলে হয় না।” 


*মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরান্ত TS! [গাতা_৭, ১৪ 


{ ঘণা, লজ্জা, ভয়ং শঙ্কা (শো?) SA, চেতী ABI 
কুলং শীলং তথা জাতিরম্টৌ পাশাঃ প্রকীর্ততাঃ।__কুলার্ণবতন্ত 


AGT পাঁরচ্ছেদ 


বেলঘরের ভন্তকে শিক্ষা- ব্যাকুল হয়ে আর্জ কর শিক ভক্তের লক্ষণ 

বেলঘরের ভন্ত_আপান আমাদের কৃপা FIA 

শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের ভিতরই তানি রয়েছেন। তবে গ্যাস কোম্পানীকে 
আর্জি কর। তোমার ঘরের সঙ্গে যোগ হয়ে যাবে। 

“তবে ব্যাকুল হয়ে আর্জি (Prayer) করতে হয়। এমান আছে, তন 
টান একসঙ্গে হলে, ঈশ্বর দর্শন হয়। “সন্তানের উপর মায়ের টান, সতী 

“ঠক ভক্তের লক্ষণ আছে। গুরুর উপদেশ শুনে স্থির হয়ে থাকে। 
বেহুলার গানের কাছে জাত সাপ স্থির হয়ে শুনে; কিন্তু কেউটে নয়। আর 
একটি লক্ষণ; ঠিক ভন্তের ধারণা শান্ত হয়। শুধু কাঁচের উপর ছাবর দাগ 
পড়ে না, কিন্তু কাল মাখান কাঁচের উপর ছবি উঠে, যেমন ফটোগ্রাফ; ole 
রূপ কাল। 

- “আর একটি লক্ষণ। ঠিক ce জিতৌন্দ্রিয় হয়, কামজয়ী হয়। গোপণীদের 
কাম হ'তো না। 

“তা তোমরা সংসারে আছ তা হলেই বা; এতে সাধনের আরও সুবিধা, 
যেমন কেল্লা থেকে যুদ্ধ করা। যখন শব সাধন করে, মাঝে মাঝে শবটা হাঁ 
করে ভয় দেখায়। তাই চাল ছোলাভাজা রাখতে হয়। তার মুখে মাঝে 
মাঝে দিতে হয়। শবটা ঠাণ্ডা হলে তবে নিশ্চিন্ত হয়ে জপ করতে পারবে। 
তাই পাঁরবারদের ঠাণ্ডা রাখতে হয়। তাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে 
দিতে হয়, তবে সাধন ভজনের সুবিধা হয়। 

“যাদের ভোগ একট বাকী আছে, তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। 
নিতাই-এর ব্যবস্থা ছিল, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল. বোল 
হরি বোল। j 
“ঠিক ঠিক ত্যাগীর আলাদা কথা; মৌমাঁছ ফুল বই আর কিছুতেই 
বসবে না। চাতকের কাছে ‘সব জল ধনুর’; কোন জল খাবে না কেবল স্বাতী 
নক্ষত্রের বৃষ্টির জন্য হাঁ করে আছে। ঠিক ঠিক ত্যাগী অন্য কোন আনন্দ 
নেবে না, কেবল ঈশ্বরের আনন্দ! মৌমাছি কেবল ফুলে বসে। ঠিক ঠিক 
ত্যাগী সাধু যেন মৌমাছি। গৃহ ws যেন এই সব মাছ, সন্দেশেও বসে, 
আবার পচা ঘায়েও,বসে। 


বেলঘরের ভন্তস্যে শ্রীরামকৃষ্ণ গড 


“তোমরা এত কষ্ট করে এখানে এসেছ, তোমরা ঈশ্বরকে খুজে বেড়াচ্ছ।' 
সব লোক বাগান দেখেই সন্তুষ্ট, বাগানের কর্তার GAT করে দহ এক- 
জন। জগতের সোন্দর্যই দেখে, POTS খোঁজে ATI 


]হঠযোগ, রাজযোগ ও বেলঘরের ভক্ত_বড়চক্র ভেদ ও সমাধি] 


(গায়ককে দেখাইয়া)_“ইনি ষড়চক্রের গান গাইলেন। সে সব যোগের 
কথা। হঠযোগ আর রাজযোগ। হঠযোগী শরীরের কতকগুলো PAAS করে; 
উদ্দেশ্য সিদ্ধাই, দীর্ঘ আয়ু হবে; অষ্ট সিদ্ধি হবে; এই সব উদ্দেশ্য। 
রাজযোগের উদ্দেশ্য STS, প্রেম জ্ঞান, বৈরাগ্য। রাজযোগই ভাল। 

“বেদান্তের সপ্তভূমি, আর যোগশাস্ত্রের ষড়চক্র অনেক মেলে। বেদের 
প্রথম তিন ভূমি, আর ওদের মূলাধার, স্বাধিজ্ঠান, মণিপুর । এই [তন ভূমিতে 
গৃহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে মনের বাস। মন যখন চতুর্থ ভূমিতে উঠে অর্থাৎ অনাহত 
পদ্মে, জীবাত্মাকে তখন শিখার ন্যায় দর্শন হয়, আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। 
সাধক বলে-এ কি! এ কি!’ 

“ogy ভূমিতে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরের কথাই শুনতে ইচ্ছা হয়। 
এখানে বিশুদ্ধ bel ষষ্ঠ ভূমি আর আজ্ঞাচক্র এক। সেখানে মন গেলে 
ঈশ্বর দর্শন হয়। কিন্তু যেমন লণ্ঠনের ভিতর আলো-ছঃতে পারে না, 
মাঝে কাঁচ ব্যবধান আছে বলে। - 

“জনক রাজা AGT ভূমি থেকে THATS উপদেশ দিতেন। তান কখনও 
পণ্চম ভূমি, কখনও ষষ্ঠ ভূমিতে থাক্‌তেন। 

“যড়চক্র ভেদের পর সপ্তম ভূমি। মন সেখানে গেলে মনের লয় হয়। 
জীবাত্মা পরমাত্মা এক হয়ে যায়; সমাধি হয়। THAT চলে যায়; TAM 
হয়; নানা জ্ঞান চলে যায়; বিচার বন্ধ হয়ে যায়। 

“্রিলঙ্গ স্বামী বলেছিল, বিচারে অনেক বোধ হচ্ছে; নানা বোধ হচ্ছে।' 
সমাধির পর শেষে একুশ দিনে মৃত্যু হয়। 

“কন্তু কুলকুণ্ডাঁলনী জাগরণ না হলে চৈতন্য হয় না! 


[ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ] 


“যে ঈশ্বর লাভ করেছে, তার লক্ষণ আছে! সে হয়ে যায় বালকবৎ, 
উল্মাদবং, quae, AMDAN | আর তার ঠিক বোধ হয় ‘আমি Ta আর তান 
wah: folad কর্তা, আর সকলেই অকর্তা। শিখরা যেমন বলোঁছল, পাতাটি 
নড়ছে সেও ঈশ্বরের ইচ্ছা। রামের ইচ্ছাতেই সব হচ্ছে; এই বোধ। তাঁতী 


6s শ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ১০ই জুন 


যেমন বলোছিল, ‘রামের ইচ্ছাতেই কাপড়ের দাম এক টাকা ছয় আনা, রামের 
ইচ্ছাতেই ডাকাতি হলো; রামের ইচ্ছাতেই ডাকাত ধরা পড়লো। রামের 
ইচ্ছাতেই আমাকে পুলিশে TA গেল, আবার রামের ইচ্ছাতেই আমাকে 
ছেড়ে দিল” 

সন্ধ্যা আগত প্রায় ঠাকুর একবারও বিশ্রাম করেন নাই। SEAS আবশ্রান্ত 
হার কথা হইতেছে। এইবার মাঁনরামপুর ও বেলঘরের ভন্তেরা ও অন্যান্য 
ভন্তেরা তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরয়া, ঠাকুরবাঁড়তে ঠাকুরদের দর্শন 
 কাঁরয়া নিজ fre স্থানে প্রত্যাগমন কারতেছেন। 


পাঁরবারদের জন্য AVA করতে হয় 


সপ্তম খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে 
[তান্রিক ve ও সংসার__নাঁলপ্তের ভয় | 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নিজের ঘরে আহারান্তে 'কিণ্চিৎ বিশ্রাম 
ারয়াছেন। অধর ও মাষ্টার আসিয়া প্রণাম করিলেন। একটি তান্নুক wes 
আঁসিয়াছেন। রাখাল, হাজরা, রামলাল প্রভাতি ঠাকুরের কাছে আজকাল থাকেন। 
আজ রাঁববার, ১৭ই জুন, ১৮৮৩ AOTT | ৪ঠা আষাঢ়-জ্যৈষ্ঠ শুক্লা দবাদশী। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভেন্তদের প্রাত)_-সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। 
জনকাদি জ্ঞান লাভ করে সংসারে এসোছলেন। তবুও ভয়! নিষ্কাম 
সংসারীরও ভয়। ভৈরবীকে দেখে জনক মুখ হে'ট করোছল; স্ত্রী দর্শনে 
সঙ্কোচ হয়েছে! ভৈরবী বললে, জনক! তোমার দেখাঁছ এখনও জ্ঞান হয় 
নাই; তোমার এখনও স্ত্রী AAA বোধ রয়েছে। 

“কাজলের ঘরে যতই সেয়ানা হও না কেন, থাকলে একট; না একট; কাল 
দাগ গায়ে লাগবে। 

“দেখাঁছ, সংসারী SE যখন পুজা করছে গরদ পরে তখন বেশ ভাবি 
এমন ক জল-যোগ পর্যন্ত এক ভাব। তারপর নিজ মর্ত; আবার রজঃ 
তমঃ। r 

“ng গুণে Sis হয়। কিন্তু ভান্তির 7g, ভান্তর রজঃ ভক্তির তমঃ আছে। 
ভক্তির সত্ব, FOG AG, এ হলে--ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুতেই মন থাকে না; 
কেবল দেহটা যাতে রক্ষা হয় এটুকু শরীরের উপর মন থাকে। 


[ পরমহংস fants ও কর্মফলের অতশত-_পাপপন্শ্যের অতাত-_ 
কেশব সেন ও দল ] 


“পরমহংস তনগঢ়ণের অতীত ।৯ তার ভিতর [তিনগুণ আছে আবার নাই। 
ঠিক বালক, কোন গুণের বশ নয়। তাই ছোট ছোট ছেলেদের পরমহংসরা 


কাছে আসতে দেয়, তাদের স্বভাব আরোপ করবে বলে। 


পরমহংস AGT করতে পারে AT! এটা সংসারীদের পক্ষে নয়, তাদের 


1 


smy যোহব্যাভচারেণ ভান্তি যোগেন সেবতে। 


স oe সমতাঁত্যৈতান ৱনহ্মভুয়ায় FFP ॥ [ গীঁতা-১৪ ২৬ 
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তান্ত্রিক ভন্ত--পরমহংসের Te AAN বোধ থাকে ? 

শ্রীরামকৃ_ কেশব সেন এ কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি বললাম আরও 
বললে তোমার দল টল থাকবে না। কেশব বললে তবে থাক মহাশয়। 

SAART কি জান? পরমহংস অবস্থায় দ্যাখে তিনিই সূমাতি om 
তিনিই কুমতি দেন। ততো brs ফল fe নেই? কোন গাছে মিষ্ট ফল, 
কোন গাছে তিতো বা টক ফল। ভিন TR টায় AS, করেছে পুর 
টক আমড়া গাছও করেছেন।” 
Cae ভন্ত_ আজ্ঞা হাঁ; পাহাড়ের উপর দেখা যায় গোলাপের ক্ষেত ৷ 
যতদুর চক্ষু যায় কেবল গোলাপের ক্ষেত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -পরমহংস দ্যাথে এ সব তাঁর মায়ার GR! সং, অসৎ, ভাল 
মন্দ, পাপ RHI সব বড় দূরের কথা। সে অবস্থায় দল টল থাকে না। 


[ vias ভক্ত ও কৰ্মফল, পাপপ;ণ্য_Sin and Responsibility | 


তান্ত্িক ভন্ত_তবে কর্মফল আছে? 
শ্ৰীরামকৃষ্ফ_তাও আছে। ভাল কর্ম করলে সুফল, মন্দ কর্ম করলে কুফল; 
লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে নাঃ এ সব তাঁর লীলা খেলা । 
তান্তুক ভন্ত--আমাদের উপায় কঃ কর্মের ফল তো আছে? 
শ্রীরামকৃষ্-_ থাকলেই বা। তাঁর ভক্তের আলাদা কথা I 
এই বলিয়া গান গাইতেছেন__ ৃ 
মন রে কৃষি কাজ জান না। 
এমন মানব জাঁমন রইল পাঁতিত, আবাদ কল্পে ফলতো সোনা | 
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছর্‌প হবে না। 
সে যে মুন্তকেশীর শন্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘে'সে ATI 
TAS বীজ রোপণ করে, ভান্ত ala সে“চে দেনা। 
একা ate না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা N 
আবার গান গাইতেছেন__ 
শমন আসবার পথ ঘুচেছে, আমার মনের সন্দ ঘুচে গেছে। 
(ওরে) আমার ঘরের নবদ্বারে চার শিব চৌক রয়েছে ॥ 
এক খ:টিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জূতে বাঁধা আছে। 
সহস্রদল কমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে॥ 
“কাশীতে ব্রাহ্মণই TS আর বেশ্যাই মরুক শিব হবে। 
“যখন হরি নামে, কালী নামে, রাম নামে, চক্ষে জল আসে তখনই সন্ধ্যা- 
কবচাদির কিছুই প্রয়োজন নাই। কর্মত্যাগ হয়ে যায়। কর্মের ফল তার 
কাছে যায় না। 


অধর, তাঁচ্মিক ভন্ত প্রভূত সঙ্গে দাঁক্ষণেশ্বরে 6৭ 


ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন_ 
ভাবিলে ভাবের উদয় হয়। 
যেমান ভাব, তেমাঁন লাভ মূল সে প্রত্যয়। 
কালীপদ সূধাহুদে চিত্ত যাঁদ রয়, যাঁদ চিত্ত ডুবে রয়। 
তবে পূজা হোম যাগ যজ্ঞ কিছুই কিছু নয়। 
ঠাকুর আবার গান গাহিতেছেন__ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফিরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥ 
গয়া গঙ্গা প্রভাপাদি কাশী কাণ্টী কেবা চায়। 
কালী কাল বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় ॥ 
“তাঁতে মগ্ন হলে আর অসং বরাদ্ধ, পাপবুদ্ধি থাকে না।” 
Olas ভন্ত_আপনি যা বলেছেন “বিদ্যার আমি’ থাকে। 
শ্ৰীরামকৃষ্ণ_বিদ্যার আমি, ভক্তের আমি, দাস আমি, ভাল আমি, থাকে। 
বজ্জাৎ আমি চলে AT! (হাস্য)। 
তান্ত্রিক ভন্ত__আজ্ঞা, আমাদের অনেক সংশয় চলে গেল। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মার সাক্ষাৎকার হলে সব সন্দেহ ভঞ্জন হয়। 


[তান্ত্রিক ভক্ত ও ভান্তর তমঃ_হাবাতের সংশয়_ অষ্টাসদ্ধি] 


“ভান্তর তমঃ আনো। বলো,_কি! রাম বলোছি, কালী বলেছি, আমার 
আবার বন্ধন; আমার আবার কর্মফল। 
ঠাকুর আবার গান গাহতেছেন__ 
আমি WAT HAT বলে মা যদি মার 
আখেরে এ দানে না তারো কেমনে, জানা যাবে গো FAT | 
নাশি গো ব্রাহ্মণ হত্যা কার ভ্রুণ, সুরাপান আদি বনাশি নারী; 
এ সব পাতক না ভাবি তিলেক (ওমা) ব্ৰহ্মপদ নিতে পারি। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বাঁলতেছেন_িশ্বাস! বিশ্বাস! বিশ্বাস! গুরু 
বলে দিয়েছেন, রামই সব হয়ে রয়েছেন; “ওহি রাম ঘট্‌ ঘট্‌মে লেটা!’ কুকুর 
রুট খেয়ে যাচ্ছে। ভন্ত বলছে, ‘রাম! দাঁড়াও, দাঁড়াও রুটিতে ঘি মেখে দিই’ 
এমনি গুরু বাক্যে বি*বাস। 
“হাবাতেগুলোর বিশ্বাস হয় না! সর্বদাই সংশয়! আত্মার সাক্ষাৎকার 
না হলে সব সংশয় যায় না।* 
age StS, কোন কামনা থাকবে না. সেই ভ্ দ্বারা তাঁকে শীঘ্র পাওয়া 
যায়। 


= 


* ছিদান্তে সর্বসংশয়াঃ...তাঁস্মন্‌ FOG পরাবরে। [ মুন্ডকোপাঁনষং_২।২।৮ 


eu শ্রীশ্রীরামকৃকথামৃত_৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২৫শে জুন 


“অণিমাদি 'সাদ্ধ-এসব কামনা । কৃষ্ণ wes বলোছলেন_-ভাই, 
অণিমাদি সিদ্ধাই; একটিও থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না; একট; শান্তি বাড়তে 
পারে।” 

Sias ভন্ত_আজ্ঞে, তান্তিক ক্রিয়া, আজকাল কেন ফলে না? 

শ্রীরামকৃষ্ণ _সর্বাঙ্গীণ হয় না, আর ভীন্তপূর্বক হয় না; তাই ফলে না। 

এইবার ঠাকুর কথা সাঙ্গ কারতেছেন। বাঁলতেছেন, iss সার; ঠিক 
ভন্তের কোন ভয় ভাবনা নাই। মা সব জানে। বিড়াল. ইন্দুরকে ধরে এক 
রকম করে কিন্তু নিজের ছানাকে আর এক রকম করে ধরে। 


gota পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ বলরামের মন্দিরে রাখাল মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আজ কাঁলকাতায় বলরামের বাটীতে শুভাগমন কারিয়াছেন। 
মাষ্টার কাছে বাঁসয়া আছেন, রাখালও আছেন। ঠাকুরের ভাবাবেশ হইয়াছে। 
আজ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-পণ্চমী; সোমবার ১২ই আষাঢ় ২৫শে জুন, ১৮৮৩ খন্টাব্দ, 
বেলা প্রায় ৫টা হইয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভাবাবস্ট)_দেখ আন্তাঁরক ডাকলে স্ব-স্বরূপকে দেখা যায়। 
কিন্তু যতটুকু বিষয়-ভোগের বাসনা থাকে, ততটুকু কম পড়ে যায়। 

মান্টার_ আজ্ঞা আপানি যেমন বলেন ঝাঁপ দিতে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (আনন্দিত হইয়া) ইয়া 

সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_দেখ, সকলেরই আত্মদর্শন হতে পারে। 

মান্টার__ আজ্ঞা, তবে ঈশ্বর কর্তা, তিনি যে ঘরে যেমন করাচ্ছেন। কারূকে 
চৈতন্য করছেন, কারুকে অজ্ঞান করে রেখেছেন। 

[স্ব-দ্বরূপ দর্শন, ঈশ্বর দর্শন বা আত্মদর্শনেন উপায়__ 
আন্তরিক প্রার্থনা__নিত্যলীলা যোগ] 

শ্রীরামকৃষ্২ | তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে 
তান প্রার্থনা শ্যনবেনই শুনবেন। 

একজন ভন্ত- আজ্ঞা হাঁ, ‘আমি’ যে রয়েছে, তাই প্রার্থনা করতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোম্টারের প্রাত)-লীলা ধরে ধরে নিত্যে যেতে হয়; যেমন 
Pris ধরে ধরে ছাদে উঠা । নিত্য দর্শনের পর নিত্য থেকে লালায় এসে 
থাকতে হয়। Cle we নিয়ে। এইটি পাকা মৃত। 

“তাঁর নানা রূপ, নানা লীলা, ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা জগৎ- 
লীলা; তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে. যুগে যুগে আসেন, প্রেম ভান্তি 


নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ও ভক্তমন্দিরে 6৯ 


{শখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের “ভিতরেই তাঁর প্রেম vis 
আস্বাদন করা যায়। তাঁর অনন্ত লীলা--কিল্তু আমার দরকার প্রেম, ভ্তি। 
See ses দরকার! গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার গাভীর 
\ 
ঠাকুর কি বাঁলতেছেন যে, আমি অবতীর্ণ হইয়াছি, আমাকে দর্শন কঁরিলেই 
ঈশ্বর দর্শন করা হয়? চৈতন্যদেবের কথা বালয়া ঠাকুর কি নিজের কথা 
ইঙ্গিত কারতেছেন ? 


জ্যৈষ্ঠ মাস, ১৮৮৩, খুব গরম পাঁড়য়াছে একট; পরে সন্ধ্যা হইবে। বরফ 
ইত্যাদি লইয়া মাষ্টার আসিয়াছেন, ও ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া তাঁহার পাদমূলে 
[শব মান্দিরের সিশঁড়তে বাঁসলেন। 


[J. S. Milf and Sri Ramkrishna ; Limitations of man 
—a conditioned being ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_মাণ মলিকের নাতজামাই এসোছল। সে 
কি বই-এ * পড়েছে, ঈশ্বরকে তেমন জ্ঞানী, সর্বজ্ঞ বলে বোধ হয় না। তা 
হলে এত দুঃখ কেন? আর এই যে জীবের মৃত্যু হয়, একেবারে মেরে ফেললেই 
হয়, ক্রমে ক্রমে অনেক কষ্ট দিয়ে মারা কেন? যে বই লিখেছে সে নাঁক বলেছে 
যে, আম হলে এর চেয়ে ভাল সৃষ্টি করতে পারতাম। 

মাষ্টার হাঁ করিয়া ঠাকুরের কথা শহীনতেছেন, ও চুপ ক্রিয়া আছেন। ঠাকুর | 
আবার কথা কাহতেছেন। 

Fass (মাষ্টারের প্রাত)-তাঁকে কি বুঝা যায় গা। আমিও কখন 
তাঁকে ভাব ভাল, কখন ভাবি মন্দ। তাঁর মহামায়ার (ভিতর আমাদের রেখেছেন। 
কখন তান হ:শ করেন, কখন তীন অজ্ঞান করেন। একবার অজ্ঞানটা চলে 
যায়, আবার ঘরে ফেলে। ogee পানা ঢাকা, চিল মারলে, খানিকটা জল 
দেখা যায়; আবার খানিকক্ষণ পরে পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলট:কও 


ঢেকে ফেলে। 
“যতক্ষণ দেহব্যাদ্ঘি ততক্ষণই সুখ দুঃখ, TA 
এই সব; আত্মার নয়। দেহের মৃত্যুর পর তান 


মৃত্যু, রোগ শোক। দেহেরই 


* John Stuart Mill’s Autobiography. Mill, 1806—1873. 


৬০ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_€৫ম ভাগ [১৮৮৩,_জদন 


যাচ্ছেন_যেমন প্রসব বেদনার পর সন্তান লাভ। আত্মজ্ঞান হলে সুখ-দুঃখ, 
জন্ম-মৃত্যু, স্বগ্নবৎ বোধ হয়। 

“আমরা কি TACT | এক সের ঘাঁটতে ক দশ সের দুধ ধরে? নুনের 
পদতুল সমদদ্র মাপতে গয়ে আর খবর দেয় না। গলে মিশে যায়।” 


[ শছদ্যন্তে সব্্বসংশয়াঃ তস্মন্‌ দৃষ্টে পরাবরে' ] 


সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরের আরতি হইতেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে 
ছোট খাটাটিতে বসিয়া জগৎ-মাতার চিন্তা কাঁরতেছেন। রাখাল, লাটয, রামলাল, 
কিশোর গুপ্ত প্রভৃতি ভন্তেরা আছেন। মাষ্টার আজ রান্রে থাঁকবেন। ঘরের ঘরের 
উত্তরে ছোট বারান্দায় ঠাকুর একটি ভক্তের সাহত নিভৃতে কথা কহিতেছেন। 
মি রান করা ভাল তাহ জন্য পরা 
রুপ ধ্যান করিতে হয়-_সাকার ধ্যান, অরূপ ধ্যান, সে সব বাঁলতেছেন। 

TRISH পরে ঠাকুর পাশ্চমের গোল বারান্দাটিতে বাঁসয়া আছেন atta 
৯টা হইবে। মাষ্টার কাছে বাঁসয়া আছেন, রাখাল প্রভাত এক একবার ঘরের 
ভিতর যাতায়াত কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_দেখ, এখানে যারা যারা আসবে সকলের 
সংশয় মিটে যাবে, কি বল? 

মাম্টার_ আজ্ঞা হাঁ। 

এমন সময় গঙ্গাবক্ষে অনেক দুরে মাঝ নৌকা লইয়া যাইতেছে ও গান 
ধারয়াছে। সেই গীত ধ্বনি, মধুর অনাহত ধ্বনির ন্যায় অনন্ত আকাশের 
ভিতর দিয়া গঙ্গার প্রশস্ত বক্ষ যেন স্পর্শ কাঁরয়া ঠাকুরের কর্ণকৃহরে প্রবেশ 
কারিল। ঠাকুর অমনি ভাবাবিষ্ট। সমস্ত শরীর কণ্টাকত। ঠাকুর মান্টারের 
হাত ধারয়া বালতেছেন,_“দেখ দেখ আমার রোমাণ্ হচ্ছে। আমার গায়ে 
হাত দিয়ে দেখ!” তান সেই প্রেমাবিষ্ট কণ্টাকত দেহ স্পর্শ কাঁরয়া অবাক 
হইয়া রহিলেন। 'পুলকে পারত অঙ্গ"! উপনিষদে কথা আছে যে তান 
বিশ্বে আকাশে “ওতপ্রোত' হয়ে আছেন, ‘তানই কি শব্দরুপে শ্রীরামকৃষ্ণকে 
স্পর্শ কারতেছেন। এই কি শব্দ ব্রহ্ম । * 

কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর আবার কথা কাঁহতেছেন। 

45958485555 কি বল? 

মান্টার_ আজ্ঞে হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্- অধরের সংস্কার ছিল। 

মাষ্টার--তা আর বলতে। 


* এতস্মিন্নখলবক্ষরে গাগ্যণকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চেতি' ॥ [ কৃহদারণ্যক_৩ ৮1১১ 
শব্দঃ খে পোঁরুষং TA [ গাঁতাঁ৭ Ie 


নানাভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণেশবরে ও ভন্তমান্দিরে v 


DASE হলে, ঈশ্বরকে শীঘ্র পাওয়া যায়। আর দুটো পথ 
আছে, AS, অসৎ। সৎ পথ দিয়ে চলে যেতে হয়। 
মান্টার_আজ্ঞে হাঁ, সুতোর একটু, আঁশ থাকলে স্‌চের ভিতর যাবে না। 


[ সৰ্বত্যাগ কেন? | 


শ্রীরামকৃষ্ণ খাবারের সঙ্গে চুল জিবে পড়লে, MA থেকে সব শুদ্ধ ফেলে 


দিতে হয়। 
মাম্টার-তবে আপাঁন যেমন বলেন, যান ভগবান দর্শন করেছেন, তাঁকে 
অসৎ সঙ্গে কিছু করতে পারে না। AA জ্ঞানাগনতে কলাগাছটা পর্যন্ত 


| জৰলে যায়। 


[ dase ও শ্্রীকীবকঙ্কণ__অধরের বাটীতে চণ্ডীর গান | 


আর একদিন ঠাকুর কালকাতায় বেনেটোলায় অধরের বাড়তে আ্সয়াছেন। 
আষাঢ় শুক্লা দশমী, ১৪ই জুলাই ১৮৮৩, শাঁনবার। অধর ঠাকুরকে রাজ- 
নারা'ণের চণ্ডার গান শুনাইবেন। রাখাল, মাস্টার প্রভাত সঙ্গে আছেন। 
ঠাকুরদালানে গান হইতেছে। রাজনারা'ণ গান ধাঁরলেন_ 
অভয় পদে প্রাণ স'পেোঁছ। 
আমি আর কি যমের ভয় রেখোঁছ॥ 
কালী নাম মহামন্্ আত্মশির শিখায় বে'ধোছ! 
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে, শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছ॥ 
কালীনাম কল্পতর হৃদয়ে রোপণ করোঁছ। 
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখবো তাই বসে আছ॥ 
দেহের মাঝে ছ'জন কুজন, তাদের ঘরে দূর করোছ। 
আমি জয়দগণ শ্রীুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি 
ঠাকুর খানিক শু নৈতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট, দাঁড়াইয়া পাঁড়য়াছেন ও 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিয়া গান গাইতেছেন। 
ঠাকুর আখর দিতেছেন, “ওমা, রাখ মা।” আখর দিতে দিতে একেবারে 
সমাধস্থ। বাহাশনন্য, নিষ্পন্দ! দাঁড়াইয়া আছেন। আবার গায়ক গাহিতেছেন_ 
সজল-জলদ জিনিয়া কায় দশনে প্রকাশে যামিনী! 
র আবার সমাধিস্থ! 
ঠা আব হইলে দালান হইতে গিয়া ঠাকুর অধরের দ্বিতল বৈঠকধানায় 
ভন্তসঙ্গে বাঁসলেন। নানা ঈম্বরীয় প্রসঙ্গ হইতেছে । কোন কোন ভন্ত 
ভান গুদ, উপরে ভাবের কোন প্রকাশ নাই, এ সব কথাও হইতেছে। 


Nae চতুৰ্থ 
বলরাম মন্দিরে ঈশ্বর দর্শন কথা 
[ জীবনের উদ্দেশ্য_[07০ End of Life ] 


আর একদিন ১৮ই BG ১৮৮৩, ২রা ভাদ্র শাঁনবার, বৈকালে বলরামের 
বাঁড় আসয়াছেন। ঠাকুর অবতার-তত্ব বুঝাইতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_অবতার লোক-ীশক্ষার জন্য ole ভন্ত নিয়ে 
থাকে। যেমন ছাদে উঠে সি“ড়তে আনাগোনা করা। অন্য মানুষ ছাদে উঠবার 
জন্য OTS পথে থাকবে; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না সব বাসনা যায়। 
সব বাসনা গেলেই ছাদে উঠা যায়। দোকানদার যতক্ষণ না হিসাব মেটে ততক্ষণ 
ঘুমায় না। খাতায় হিসাব ঠিক করে তবে ঘুমায়! 

মোষ্টারের প্রাত)_“ঝাঁপ দিলে হবেই হবে! ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। 

“আচ্ছা, কেশব সেন, শিবনাথ এ'রা যে উপাসনা করে, তোমার কিরূপ 
বোধহয় ?” 

মাষ্টার_আজ্ঞে, আপনি যেমন বলেন, তাঁরা বাগান বর্ণনাই করেন কিন্তু 
বাগানের মালিককে দর্শন করার কথা খুব কম বলেন। প্রায় বাগান বর্ণনায় 
আরম্ভ আর উহাতেই শেষ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_ঠিক! বাগানের মালিককে খোঁজা আর তাঁর সঙ্গে আলাপ 
করা এইটেই কাজ। ঈশ্বর দর্শনই জণবনের উদ্দেশ্য ।* 

বলরামের বাড়ি হইয়া এইবার অধরের alo আঁসয়াছেন। সন্ধ্যার পর 
অধরের বৈঠকখানায় নাম APIS ও নৃত্য কারতেছেন। বৈষবচরণ She ta 
গান গাইতেছেন। অধর, মাষ্টার, রাখাল প্রভাতি উপস্থিত আছেন। 


| অধরের বাড়তে কীর্ততনানন্দ ও অধরের ate উপদেশ | 


কাঁত্তনান্তে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বাঁসয়াছেন, রাখালকে বাঁলতেছেন, 
“এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল A হুড়হুড় করে 
আসে আবার বৌরয়ে যায়। এখানে পাতাল ফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। 
তুই রাগ করে দাঁক্ষণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্‌লুুম, মা এর 
অপরাধ নিসানি।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার ? পাতাল ফোঁড়া শিব? 

আবার অধরকে ভাবাবষ্ট হইয়া বালতেছেন_-বাপু! তুমি যে নাম করে- 
ছিলে তাই ধ্যান করো।” 


*আত্মা,বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসতব্যো...... ॥ 
[বৃহদারণ্যক-_-২।৪1৫ 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দিরে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৩ 


দা উল জন | 
কি লিখিয়া দিলেন। এই fe অধরের দীক্ষা হইল? ; bi 


AGT পরিচ্ছেদ 
আদ্যাশক্তি ও অবতার-তত্ব 


আর একাদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দার সিশড়তে বাসয়া 
আছেন। সঙ্গে রাখাল, মাষ্টার, হাজরা। ঠাকুর রহস্য কারতে করিতে বাল্য-. 
কালের অনেক কথা বালতেছেন। 


[ দক্ষিণেশ্বরে সমাধিস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও জগন্মাতার সঙ্গে তাঁহার কথা | 


ঠাকুর সমাধিস্থ। সন্ধ্যা হইয়াছে। নিজের ঘরে ছোট খাটটিতে বাঁসয়া 
আছেন ও জগৎ-মাতার সাঁহত কথা কাহতেছেন। বাঁলতেছেন, “মা, এত হাঙ্গাম 
কারস কেন, মা ওখানে কি যাব? আমায় নিয়ে যাস তো যাব!” 

ঠাকুরের কোন ভক্তের বাড়তে যাবার কথা হইয়াছিল! তাই ক জগন্মাতার 
আজ্ঞার জন্য এইরূপ বাঁলতেছেন ? 
_ জগৎ-মাতার সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কাঁহতেছেন। এবার কোন 
অন্তরঙ্গ ভক্তের জন্য ব্যাঝ প্রার্থনা কারতেছেন। বাঁলতেছেন-_-“মা ওকে নিখাদ 
করো। আচ্ছা মা, ওকে এক কলা দিলি কেন?” 

ঠাকুর একট চুপ কাঁরয়াছেন। আবার বাঁলতেছেন, “ও! বুঝোঁছ এতেই 


তোর কাজ হবে!” 
ষোলকলার এক কলা শান্তিতে তোর কাজ অর্থাৎ লোকাশক্ষা হবে, এই 


কথা ক ঠাকুর বাঁলতেছেন ? 
এইবার ভাবাবিষ্ট অবস্থায় মাষ্টার প্রভাতিকে আদ্যাশীন্ত ও অবতারতত্ব 


বাঁলতেছেন। 

afafa ব্ৰহ্ম তিনিই শান্তি। তাঁকেই মা বলে ডাকি। যখন ‘তান নিচয় 
তখন তাঁকে am বাল, আবার যখন AI, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন 
তাকে শান্তি বাল। যেমন স্থির জল, আর জলে ঢেউ হয়েছে। শান্তলীলাতেই 
অবতার। অবতার প্রেমভন্তি শিখাতে আসেন। অবতার যেন গাভীর বাঁট। 
দুগ্ধ বাঁটের থেকেই পাওয়া বায়! 

“মানুষে তিনি অবতীর্ণ হন। যেমন ঘ্যাটর ভিতর মাছ এসে জমে ।” 


শ্ৰীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব, Christ ? 


অষ্টম খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
Aae অধরের বাড়ি_ রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভন্তসচ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


[ বালকের বিশ্বাস, অস্পৃশ্য জাতি (the Untouchables) 
ও SSA, সাধুর হৃদয় | 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কলিকাতায় অধরের বাড়ি শুভাগমন কাঁরয়াছেন। ঠাকুর 
অধরের বৈঠকখানায় বাঁসয়া আছেন। বৈকালবেলা। রাখাল, অধর, TT, 
ঈশান* প্রভাতি ও অনেকগুলি পাড়ার লোক উপাঁস্থত। 

ARS ঈশান মুখোপাধ্যায়কে ঠাকুর ভালবাঁসতেন। তান Accountant 
General’s officer একজন সূুপাঁরনটেণ্ডেন্ট্‌ ছিলেন। পেন্সন লইবার 
পরে তান দান-ধ্যান, ধর্মকর্ম লইয়া থাঁকতেন ও ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন 
কাঁরতেন। মেছঃয়াবাজার ষ্ট্রাটে তাঁহার বাড়িতে ঠাকুর একাদন আঁসয়া 
নরেন্দ্রাদ ভক্তসঙ্গে আহারাদ করিয়াছিলেন ও প্রায় সমস্ত দিন ছিলেন। সেই 
উপলক্ষে ঈশান অনেকগযীল লোককে নিমন্ত্রণ কারিয়াছিলেন। (১ম ভাগ)। 

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রের আসবার কথা ছিল, কিন্তু তান আসিতে পারেন নাই। 
ঈশান পেন্‌সন লইবার পর ঠাকুরের নিকট দীক্ষণে্বরে প্রায় যাতায়াত করেন 
ও ভাটপাড়াতে গঙ্গাতীরে নির্জনে মাঝে মাঝে ঈশ্বরাঁচন্তা করেন। জম্প্রাতি 
ভাটপাড়ায় গায়ন্রীর পুরশ্চরণ কারবার কথা ছিল। 

আজ শানবার, ২২শে সেপ্টেম্বর ৬ই আশ্বিন, ১৮৮৩ AUT! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_তোমার সেই গল্পটি বলত; ছেলে চিঠি 


হইয়াছিলেন। মধ্যম- শ্রীশচন্দ্র fotiet: জজ হইয়াছলেন। শ্রীযন্ত সতীশ নরেন্দ্র 
সহপাঠী সান্দর পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন। তিনি MTA সরকারী কর্ম কাঁরতেন, 
তাঁহারই বাসায় নরেন্দ্র প্রবজ্যা অবস্থায় feat ছিলেন ও সেইখানে থাকিয়া পওহারণ 
বাবাকে দর্শন করিয়াছিলেন। ভ্রাতাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীযুন্ত গিরিশ কলিকাতা TA- 
{বদ্যালয়ের আযাসিস্টান্ট রেজিস্টার-এর কার্য অনেক দিন কারয়াছিলেন। a 

ঈশান এত দান করিতেন যে, শেষে দেনাগ্রস্ত হইয়া অতি কম্টে পাঁড়য়াছিলেন। তাঁহার 
মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্বেই তাঁহার পড়্ীবিয়োগ হইয়াছিল। 

ঈশান ভাটপাড়ায় প্রায় মধ্যে মধ্যে গিয়া নির্জনে সাধন কাঁরতেন। 


Bite Yortitate ot Paucar 


P.O. 3৪10৮ dy Paginas, 

West Benga, 

UB aT gsi" o 
ey 


শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত 
(aa) 


জন্ম ১২৬১, ৩১শে আষাঢ় শুক্রবার । শ্রীঠাকুরকে প্রথম দর্শন_-১৮৮২ ফেব্রুয়ারী | 
শ্ীঠাকুরের সঙ্গে_-১৮৮২ হইতে ১৮৮৬ আগস্ট । শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঁচ ভাগ ও 
গস্পেল অভ শ্রীরামকৃষ্-এর লেখক। দেহত্যাগ ১৯৩২, SIFAI ১৩৩৯, 
২১শে জ্যেষ্ঠ শানিবার, ফলহারণী অমাবস্যা তথি 1 


রিট মস 


অধরের বাটা-_ রাখাল, ঈশান প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ vé 


ঈশান (সহাস্য)_একটি ছেলে শুনলে যে ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করেছেন। 
তাই দে প্রার্থনা জানাবার জন্য ঈশ্বরকে একখানি চিঠি লিখে ডাকবাক্সে ফেলে 
দিছিল। ঠিকানা দিছিল, স্বর্গ। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_দেখলে! এই বালকের মত বিশ্বাস*। তবে হয়, 
(ঈশানের প্রাত)_আর সেই কমত্যাগের কথা 2 

ঈশান_ভগবান লাভ হলে সন্ধ্যাদি কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। গঙ্গাতীরে 
সকলে সন্ধ্যা করছে, একজন করছে না। তাকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলূলে, 
আমার অশোচ হয়েছে, সন্ধ্যা 1 করতে নাই। মরণাশোচ, আর জন্মাশৌচ 
দুই-ই হয়েছে। অবিদ্যা মা'র মৃত্যু হয়েছে, আত্মারামের জন্ম হরেছে। 

Sane rAd আত্মজ্ঞান হলে জাতিভেদ থাকে না, সেই কথাটি ? 

ঈশান_কাশীতে গঙ্গাস্নান করে শঙ্করাচার্য Pies উঠছেন_ এমন 
সময় TEATS চণ্ডালকে সামনে দেখে বললেন, এই তুই আমায় ছ:ল। 
চণ্ডাল বললে, ঠাকুর, তুমিও আমায় wie নাই__আমিও তোমায় ছুই নাই; 
আত্মা সকলেরই অন্তর্যামী আর নিিপ্ত। সরাতে FAA প্রাতীবম্ব আর 
গঞ্গাজলে সযের প্রতিবিম্ব এ দদয়ে কি ভেদ আছে? $ 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_আর সেই সমন্বয়ের কথা, সব মত দিয়েই তাঁকে 
পাওয়া যায়? * * 

ঈশান সেহাস্যে)_হার-হরের এক ধাতু, কেবল প্রত্যয়ের ভেদ, যানিই 
হরি তিনিই হর। বিশবাস থাকলেই হলো। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_আর সেই কথাটি_সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়। 

ঈশান সেহাস্যে)_সকলের চেয়ে বড় পাঁথবাঁ, তার চেয়ে বড় সাগর, তার 
চেয়ে বড় আকাশ। কিন্তু ভগবান বিষ্ণ এক পদে স্বর্গ, মত, পাতাল, 
ত্ৰিভুবন অধিকার করেছিলেন। সেই REM সাধুর হৃদয়ের মধ্যে! তাই 
সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়। 

এই সকল কথা শুনিয়া ভন্তেরা আনন্দ করিতেছেন। 


—— 
* The kingdom of heaven is revealed unto babes but is hidden from 


the wise and the prudent—Bible. 

TANT মোহময়ী মাতা জাতো বোধময়ঃ সৃতঃ। 

সতকদঘয়সংপ্রাপ্তৌ কথং সন্ধ্যামুপাস্মহে॥ 

হৃদাকাশে চিদাদিত্যঃ সদা ভাসাঁত ভাসতি। 

নাস্তমোত ন চোদেতি কথং সন্ধ্যামপাস্মহে ৷ _ৈৰেয়ী উপনিষৎ, ২য় অধ্যায় 
$ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মান। 

ঈক্ষতে যোগযাস্তাত্মা সবন্ত সমদর্শনঃ॥ [গাঁতা_৬, ২৯ 
**যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। [গীতা_৪, ১১ 


[ed 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
আদ্যাশক্তির উপাসনাতেই ব্রন্ম-উপাসনা- ব্রহ্গ ও শান্ত acer 


[Identity of God the Absolute and God the Creator, 
Preserver and Destroyer ] 


ঈশান ভাটপাড়ায় গায়ন্রীর পদুরশ্চরণ কাঁরবেন। গায়ন্রী ব্রহ্ম মন্ত্র। একেবারে 
বিষয়বদদ্ধি না গেলে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় না। কিন্তু কালতে অন্নগত প্রাণ__বিষয়- 
বুদ্ধি যায় না! রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, মন এই সব বিষয়* লয়ে সর্বদাই 
থাকে তাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, কলিতে বেদমত চলে না। নিই ব্রহ্ম তাঁনই 
“Te শান্তির উপাসনা করিলেই ব্রহ্মের উপাসনা হয়। যখন ait, স্থিত 
প্রলয় করেন তখন তাঁকে শক্তি বলে। দুটা আলাদা জিনিস নয়। একই জিনিস। 

[ The quest of the Absolute and Ishan. The Vedantic 

position, ‘I am He’ সোহহং | 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)কেন নোঁত নোত করে বেড়াচ্ছোঃ ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, কেবল বলা যায় ‘আস্ত মাতম, { কেবলঃ রাম। 

“আমরা যা কিছু দেখছি, চিন্তা করছি, সবই সেই আদ্যাশক্তির, সেই 
চিৎশন্তির এমবর্য_সৃষ্টি, পালন, সংহার ; জাব জগৎ; আবার ধ্যান, ধ্যাতা, 
ভক্তি, প্রেম, সব তাঁর এশ্ব্য। 

“কন্তু ব্রহ্ম আর শান্ত অভেদ। লঙ্কা থেকে ফিরে আসবার পর হনুমান 
রাশকে স্তব করছেন; বলছেন, হে রাম, তুমিই পরব্রন্ম, আর সীতা তোমার 
“Te! কিন্তু তোমরা a অভেদ। যেমন সর্প ও তার তিযগ্‌-গাতি_ 
সাপের মত গাঁত ভাবতে গেলেই সাপকে ভাবতে হবে ; আর সাপকে ভাবলেই 
সাপের মত গাঁত ভাবতে হয়। দুগ্ধ ভাবলেই দুধের বর্ণ ভাবতে হয়, LAAT! 
দুধের মত সাদা অর্থাৎ ধবলত্ব ভাবতে গেলেই দুধকে ভাবতে হয়। জলের 
fants ভাবলেই জলকে ভাবতে হয়, আবার জলকে ভাবলেই জলের হিম- 
শান্তকে ভাবতে হয়। 

“এই আদ্যাশক্তি বা মহামায়া SACS আবরণ করে রেখেছে । আবরণ 


গেলেই ‘যা ছিলম', ‘তাই হলচুম’। “আমিই তুমি” “তুমিই আম!” 


* ক্রেশোহধিকতরস্তেযামত্যন্তাসন্তচেতসাম্‌। 

অব্যন্তা হি MSAA দেহবাদ্ভরবাপ্যতে ॥ [গঁতা--১২, ৫ 
1 নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা। 

অস্তীত্যেবোপলম্ধস্য তত্তভাবঃ প্রসখদাতি। [ কঠোপানষৎং__২।৩--১২, ১৩ 


অধরের বাটাী--শাঁক্ত ও sa উপাসনা প্রসত্গে ঈশান প্রভৃতি সঙ্গে ৬৭ 


TORT আবরণ রয়েছে, ততক্ষণ বেদান্তবাদীদের সোহহম্‌ অর্থাৎ 
‘আমিই সেই পররক্গ' এ কথা ঠিক খাটে না। জলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কিছ 
জল নয়। যতক্ষণ আবরণ রয়েছে ততক্ষণ মা--মা বলে ডাকা ভাল। তু 
মা, আমি তোমার সন্তান ; তুমি প্রভু, আমি তোমার দান। সেব্য-সেবক ভাবই 
ভাল। এই দাসভাব থেকে আবার সব ভাব আসে- শান্ত, সখ্য, প্রভাতি। 
মনিব যদি দাসকে ভালবাসে, তাহলে আবার তাকে বলে, আয়, আমার কাছে 
বস্‌ ; তুইও যা, আমিও তা। কিন্তু দাস যদি মনিবের কাছে সেধে বসতে 
যায়, মানব রাগ করবে নাঃ 


| আদ্যাশান্ডি ও অবতার-লঈলা ও ঈশান_—What is Maya ? 
বেদ, প্রাণ, তন্ত্রের সমন্বয় | 


“অবতার-লীলা_এ সব চিংশান্তর এশ্বর্য। falas ব্রহ্ম, তানই আবার 
রাম, কৃষ্ণ, শিব” 

ঈশান-হার, হর এক ধাতু কেবল প্রত্যয়ের ভেদ। (সকলের হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্হাঁ, এক বৈ দুই কিছু নাই। বেদেতে বলেছে, ওঁ সচ্চিদানন্দঃ 
TH, পুরাণে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণ, আবার তন্বে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ 
শিবঃ। 

“সেই চিৎশান্ত, মহামায়ারূপে সব অজ্ঞান করে রেখেছে। অধ্যাত্মরামায়ণে 
আছে, রামকে দর্শন করে যত খাঁষরা কেবল এই কথাই বলেছে, হে রাম, তোমার 
ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করো না!” * 

ঈশান_এ মায়া কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-যা কিছু দেখছ, শুনছ, চিন্তা করছ, সবই মায়া। এক কথায় 
বলতে গেলে কামিনীকাণচনই মায়ার আবরণ | 

“পান খাওয়া, মাছ খাওয়া, তামাক খাওয়া, তেল মাখা এ সব তাতে দোষ 
নাই। এ সব RR ত্যাগ করলে কি হবে? কামিনীকাণ্ন ত্যাগই দরকার । 
সেই ত্যাগই ত্যাগ! গৃহীরা মাঝে মাঝে নিজনে গিয়ে সাধন-ভজন করে, 
OS লাভ ক'রে মনে ত্যাগ করবে। সন্ন্যাসীরা বাহরের ত্যাগ, মনে ত্যাগ, 
দুই-ই করবে। 


* অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যান্ত জন্তবঃ! 1 গীতা--৫, ১৫ 
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। 
মাযেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরনিত তে [গা তা9)7৯৪ 


৬৮ শ্রীত্রীরামকৃ্ণকথামূত--&ম ভাগ [১৮৮৩, ২২শে সেপ্টেম্বর 


[ Keshab Chandra Sen and Renunciation— 
“নবাঁবধান' ও নিরাকারবাদ—Dogmatism ] 


“কেশব সেনকে বলোছিলাম, যে ঘরে জলের জালা আর আচার, তেতুল, 
সেই ঘরে িকারী রোগী থাকলে কেমন করে ভাল হয়? মাঝে মাঝে নির্জনে 
যেতে হয়।” 

একজন ভন্ত_ মহাশয়, নবাবধান fe রকম, যেন ডাল TARIYA মত। 

Sarees কেউ বলে আধ্দীনক। আমি ভাবি, ব্রহ্মজ্ঞানীর ঈশ্বর 
{ক আর একটা ঈশ্বর? বলে নবাবধান, নূতন বিধান; তা হবে! যেমন ছটা 
দর্শন আছে, বড়দর্শন, তেমান আর একটা কিছু হবে। 

“তবে 'নরাকারবাদীদের ভুল কি জান? ভুল এই তারা বলে তিনি নিরাকার, 
আর সব মত ভুল। 

“আম জানি, তান সাকার, নিরাকার দুই-ই, আরও কত TF হতে পারেন। 
feta সবই হতে পারেন। * 


[ God in the ‘untouchables’ ] 


(ঈশানের প্রাত)_“সেই চিংশান্ড, সেই মহামায়া চতুবিংশাঁত তত্ব | হয়ে 
রয়েছেন। আমি ধ্যান করোঁছলাম ; ধ্যান করতে করতে মন চলে গেল রস্‌কের 
বাঁড়! রস্‌কে ম্যাথর। মনকে বললমম, থাক শালা এখানে থাক। মা 
দেখিয়ে দিলেন, ওর বাঁড়র লোকজন সব বেড়াচ্ছে খোল মান, ভিতরে সেই 
এক FAP VSM, এক Ios ! 

“সেই আদ্যাশক্তি মেয়ে না A? আমি ওদেশে দেখলাম, লাহাদের 
বাড়তে কালীপূজা হচ্ছে। মা'র গলায় পৈতে দিয়েছে। একজন জিজ্ঞাসা 
করলে মা'র গলায় পৈতে কেন? যার বাঁড়র ঠাকুর, তাকে সে বললে, ভাই! 
তুই মাকে ঠিক চিনোছিস্‌ কিন্তু আম fee, জান না, মা :রূষ কি মেয়ে ৷ È 

“এই রকম আছে যে, সেই মহামায়া শবকে টপ্‌ করে খেয়ে ফেললেন। 
মা'র ভিতরে ষটচক্রের জ্ঞান হলে শব মা'র উরু দিয়ে বৌরয়ে এলেন। তখন 
শিব তন্বের সৃষ্টি করলেন। 


*নান্তে হস্ত মম দিব্যানাং বিভীতিনাং পরন্তপ। [গীতা--১০, ৪০ 


1 মহাভূতান্যহতকারো ব্দাদ্ধরব্যস্তমেব চ। 
ইীন্দ্িয়াণ দশৈকণ্ণ AB চৌন্দ্রয়গোচরাঃ ৷৷ [গীতা-১৩।৬ 


+ তদ্বা এতদক্ষরং গার্গদন্টং ÈO শ্রোন্রমতং মন্তাবজ্ঞাতং 
বিজ্ঞাতু নান্যদতোহাস্ত H; ye শ্রোতৃ 
মন্ত aimee বিজ্ঞাতৃ...... [ কৃহদারণ্যক উপনিযং_৩ ly 1১৯ 


অধরের বাটী-_রাখাল, ঈশান, অধর প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ৬৯ 


“সেই চিৎশান্তর, সেই মহামায়ার শরণাগত হতে BA” 
ঈশান-_আপাঁন কৃপা করুন৷ 


[ ঈশানকে শিক্ষা, Ga দাও* গরুর কি প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিত, 
শান্ত ও ঈশান—Mere Book-Learning | 


শ্রীরামকৃষ্ণ -সরলভাবে বলো হে ঈশ্বর, দেখা দাও, আর কাঁদ ; আর বলো, 
হে ঈশ্বর, কামনী-কাণ্চন থেকে মন তফাৎ কর! 

“আর ডুব দাও। উপর উপর ভাসূলে বা সাঁতার দিলে কি রত্ন পাওয়া 
যায়? ডুব দিতে হয়। 

“গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়। একজন বাণলিঙ্গ শিব খঃজতে ছিল। 
কেউ আবার ব'লে দেয়, অমুক নদীর ধারে যাও, সেখানে একাঁট গাছ দেখবে, 
সেই গাছের কাছে একটি Vie জল আছে, সেইখানে ডুব মার্তে হবে, তবে 
বাণালঙ্গ শিব পাওয়া যাবে। তাই গরুর কাছে সন্ধান জেনে নিতে হয়।” 

ঈশান- আজ্ঞা হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাচ্চদানন্দই * GACT আসেন। মানুষ গুরুর কাছে যাঁদ 
কেউ দীক্ষা লয়, তাঁকে মানুষ ভাবলে Tee, হবে না। তাঁকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর 
ভাবতে হয়, তবে ত মন্দে বিশ্বাস হবেঃ বিশ্বাস হ’লেই সব হ'য়ে গেল! 
“TE (একলব্য) মাটির দ্রোণ তৈয়ার করে বনেতে বাণশিক্ষা করোছল। মাঁটর 
দ্রোপকে পূজা করতো, সাক্ষাৎ দ্রোণাচার্য জ্ঞানে ; তাইতেই বাণাঁশক্ষায় সিদ্ধ 
ZAI 

“আর তুমি ব্রাহ্মণ পাণ্ডতদের নিয়ে বেশী মাখামাঁখ করো না। ওদের 
চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য! 

“আম দেখোছি, ব্ৰাহ্মণ স্বস্ত্যয়ন করতে এসেছে, চণ্ডীপাঠ কি আর কিছ 
পাঠ করছে। তা দেখোছি অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে। (সকলের হাস্য)। 

TACT বধের জন্য একি AALS হয়। পরকে মারতেই ঢাল-তরোয়াল 
- শাস্তাঁদ। 

“নানা শাস্্রেরও কিছু প্রয়োজন নাই 1! যাঁদ বিবেক না থাকে, শুধ 
পাশ্ডিত্যে কিছ হয় না। ষট্শাস্ত্ পড়লেও কিছ; হয় না। নিজনে গোপনে 
কেদে কেদে তাঁকে ডাক, তানই সব করে দেবেন।” 


*“পতাহসি লোকস্য চরাচরস্য, TAT SPS গুরুর্গরীয়ান্‌।” 
[গীতা-১১।৪৩ 
1উত্তমা তত্তাচন্তৈব মধ্যমং শাস্রচিন্তনম্‌। 
অধমা মন্রচিন্তা চ তীর্থাচন্ত্যধমাধমা। 1 মৈত্রেয়ী উপানিষং-২, ১২ 
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| গোপনে সাধন- শ্যাঁচবাই ও ঈশান | 

ঈশান ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ কারবার জন্য গঙ্গাকুলে আটচালা বাঁধতে- 
ছিলেন, এই কথা ঠাকুর শঢনিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ব্যস্ত হইয়া ঈশানের প্রাত) হ্যাঁগা, ঘর কি তৈয়ার হয়েছে? 
ক জান, ও সব কাজ লোকের খপরে যত না আসে ততই ভাল। যারা AGRAT, 
তারা ধ্যান করে মনে, কোণে, বনে, কখনও মশারর ভিতর ধ্যান করে! 

হাজরা মহাশয়কে ঈশান মাঝে মাঝে ভাটপাড়ায় লইয়া যান। হাজরা 
মহাশয় «LOG ন্যায় আচার করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে ওর্‌প 
কাঁরতে বারণ কারয়াছিলেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_আর দেখ, বেশ আচার করো না। একজন 
সাধুর বড় জলতৃষ্ণা পেয়েছে, ভিস্তি জল নিয়ে যাচ্ছিল সাধকে জল দিতে 
চাইলে। সাধু বললে, তোমার ডোল * (চামড়ার মোশক) Te পারচ্কার? 
ভিতর মলমূত্র অনেক রকম ময়লা আছে। তাই বলাছ, আমার ডোল থেকে 
জল খাও, এতে দোষ হবে না। তোমার ডোল অর্থাৎ তোমার দেহে, তোমার 
পেটে! 


“আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। তা হলে আর তীর্থাঁদরও প্রয়োজন 
হবে না।” £ 
এই বাঁলয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন__ 


[ িদ্ধাবচ্থায় কর্মত্যাগ | 


গয়া গঙ্গা প্রভাসাঁদ ST PTG কেবা চায়। 
কালী কালী কালী ব'লে অজপা যাঁদ ফুরায় ॥ 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী পূজা সন্ধ্যা সে ক চায়। 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহি পায়॥ 
দয়া ব্রত দান আদি আর কিছ নাহি মনে লয়। 
মদনোর যাগ যন্ঞ বরহ্মময়ীর রাঙা পায়॥ 
কালী নামের এত গণ কেবা জানতে পারে তায়। 
দেবাঁদদেব মহাদেব যাঁর AGILA M গায় | 
ঈশান সব শুনিয়া চুপ PIAA আছেন। 


* নবদ্বারমলম্্রাবং সদাকালে স্বভাবজম্‌। 
দুর্গন্ধং দম্মলোপেতং স্পন্টা স্নানং বিধীয়তে। [ মৈত্ৰেয়ী উপানষৎ 


~<a i atti i 7 ০ ০৬... ২. 


অধরের বাটী__রাখাল, ঈশান, অধর প্রভাতি ভক্তসঙ্গে ৭১ 


[ ঈশানকে শিক্ষা ; বালকের ন্যায় বিশবাস__জনকের ন্যায় আগে সাধন, 
তবে সংসারে ঈশ্বরলাভ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রাত)_আর fee, খোঁচ মোচ্‌ (সন্দেহ) থাকে 
জিজ্ঞাসা কর! 

ঈশান__আজ্ঞা, যা বলাছলেন, বিশ্বাস। 

শ্রীরামকৃষ-ঠিক বিশ্বাসের দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়। আর, সব 
বিশ্বাস করলে আরও শীঘ্র হয়। গাভী ale বেছে বেছে খায়, তা হলে দুধ 
কম দেয় ; সব রকম গাছ খেলে সে হুড়্‌ হুড়ু করে দুধ দেয়। 

“রাজকৃষ্ণ বাঁড়য্যের ছেলে গল্প করেছিল যে একজনের প্রতি আদেশ হল, 
দেখ, এই ভেড়াতেই তোর ইষ্ট দেখস্‌। সে তাই বিশ্বাস করলে । সর্বভূতে 
যে তিনিই আছেন। 

“গুরু ভন্তকে বলে 'দাছলেন যে, 'রামই ঘট্‌ ঘটমে্‌ লেটা! ভক্তের অমান 
Feat যখন একটা কুকুর Alo মুখে করে পালাচ্ছে, তখন ভন্ত 'ঘিয়ের 
ভাঁড় হাতে করে পিছন পিছু দৌড়াচ্ছে আর বলছে, ‘রাম একট; দাঁড়াও রূটিতে 
fe মাখান হয় নাই। 

“আচ্ছা কৃষ্ণীকশোরের কি বিশ্বাস! বলতো "ও কৃষ্ণ! ওঁ রাম! এই মল্ত 
উচ্চারণ করলে কোটা সন্ধ্যার ফল হয়! 

“আবার আমাকে কৃষ্ণাকশোর চাপ o,f বলত, 'ব'লো না FACS, আমার 
সন্ধ্যা-টন্ধ্যা ভাল লাগে না! 

“আমারও এ রকম হয়! মা দেখিয়ে দেন যে, তানই সব হয়ে রয়েছেন। 
বাহ্যের পর ঝাউতলা থেকে আসাছি, পণ্টবটীর দিকে, দৌখ, সঙ্গে একটি কুকুর 
আসছে, তখন AVWA কাছে একবার দাঁড়াই, মনে কারি, মা বাঁদ একে দিয়ে 
কিছু বলান! 

“তাই তুমি যা বললে ; বি*বাসে * সব মিলে ৷” 


[ The difficult Problem of the Householder and 
the Lord’s Grace ] 


ঈশান-_আমি কিন্তু গৃহে রয়েছি। 
শ্রীরামকৃষ্-_তা হলেই বা, তাঁর কৃপা 1 হলে অসম্ভব সম্ভব হয়। রামপ্রসাদ 


*সর্ব ধর্মান্‌ পরত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 


অহং তাং সর্ব পাপেভ্যঃ মোক্ষাঁয়স্যামি মা শুচঃ N [গীঁতা--১৮, ৬৬ 
With man it is impossible, but nothing is impossible with the 


Lord— Christ. 
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গান গেয়েছিল, ‘এই সংসার ধোঁকার os’ তাঁকে একজন উত্তর দিছিল 
আর একটি গানের ছলে__ 
এই সংসার মজার কুটি, আম খাই দাই আর মজা লট ' 
জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল aft! 
সে যে এদিক ওদিক wine রেখে, খেয়োছল দুধের বাটি। 
কন্তু আগে নির্জনে গোপনে সাধন-ভজন করে ঈশবরলাভ করে সংসারে 
থাকলে, ‘জনক রাজা" হওয়া যায়। তা না হলে কেমন করে হবে? 
“দেখ না কার্তক, গণেশ, লক্ষী, সরস্বতী সবই রয়েছে ; কন্তু শিব 
কখনও সমাধিস্থ, কখনও রাম রাম করে নৃত্য করছেন!” 


নবম খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে-২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ 


শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ভন্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাখাল, মাষ্টার, রাম 
হাজরা প্রভাত ভন্তগণ উপস্থিত আছেন। হাজরা মহাশয় বাহরের. বারান্দায় 
. বাঁসয়া আছেন। আজ রবিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩, ভাদ্র-কৃষ্ণা-সপ্তমণী। 

নিত্যগোপাল, তারক প্রভৃতি cent রামের বাড়তে থাকেন। তান 
তাহাদের AK করিয়া রাঁখয়াছেন। 

রাখাল মাঝে মাঝে শ্রীযুক্ত অধর সেনের বাড়তে গিয়া থাকেন। নিত্যগোপাল 
সর্বদাই ভাবে বিভোর। তারকেরও অবস্থা Seo ; তান লোকের সঙ্গে 
আজকাল বেশী কথা কন না। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবনা_ নরেন্দ্র জন্য | 


ঠাকুর এইবার নরেন্দ্রের কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (একজন ভক্তের প্রাত) নরেন্দ্র তোমাকেও লাইক্‌ করে না। 
(মাস্টারের ATS) কই, অধরের TTS নরেন্দ্র এল না কেন? 

“একাধারে নরেন্দ্রের কত গুণ! গাইতে, বাজাতে, লেখা-পড়ায়! সোদিন 
কাপ্তেনের গাড়িতে এখান থেকে যাচ্ছিল ; কাপ্তেন অনেক করে বললে, তার 
কাছে বসতে। নরেন্দ্র ওধারে গিয়ে বসল; কাগ্তেনের দিকে ফিরে চেয়েও 
দেখলে না। 


[ শান্ত গৌরী পণ্ডিত ও শ্রীরামকৃষ্ণ | 


“শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? সাধন-ভজন চাই। ই'দেশের গৌরী 
পণ্ডিতও ছিল, সাধকও ছিল। শান্ত-সাধক ; মা'র ভাবে মাঝে মাঝে উন্মত্ত 
হয়ে যেত! মাঝে মাঝে বলত, ‘হারে রে, রে নিরালম্ব লন্বোদরজননী কং যামি 
শরণম্‌? তখন পাঁণ্ডতেরা কে'চো হয়ে AG! আমিও আবষ্ট হয়ে যেতুম। 
আমার খাওয়া দেখে বলতো, তুমি ভৈরবা নিয়ে সাধন করেছ ? 

“একজন কর্তভজা নিরাকারের ব্যাখ্যা করুলে। নিরাকার অর্থাৎ নীরের 
আকার! গৌরী তাই শুনে মহা রেগে গেল। 

“প্রথম প্রথম একটু গোঁড়া শান্ত ছিল; তুলসীপাতা দুটো কাঠি করে 
তুলত-ছ:ত না (সকলের হাস্য)__তারপর বাঁড় গেল; বাঁড় থেকে ফিরে এসে 
আর অমন করে নাই। 


৭৪ শ্ৰীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২৩শে সেপ্টেম্বর 


“আমি একটি তুলসীগাছ কালীঘরের সম্মুখে প:তোঁছলাম ; মরে গেল। 
পঠা বলি যেখানে হয়, সেখানে নাকি হয় না! : 

“গৌরী বেশ সব ব্যাখ্যা করত। ‘এ এ? ব্যাখ্যা করত_এ শিষ্য! এ 
তোমার ইস্ট! আবার রাবণের PRLS বলতো, দশ হীন্দ্িয়। wom 
কুম্ভকর্ণ রজোগুণে রাবণ, Ager বিভীষণ। তাই [ভীষণ রামকে লাভ 
করোছিল।” 


[ রাম, তারক ও নিত্যগোপাল | 


ঠাকুর TIMES সেবার পর একট; বিশ্রাম করিতেছেন। কাঁলিকাতা হইতে 


রাম, তারক (শবানন্দ) প্রভাত ভন্তগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে 
প্রণাম কাঁরয়া তাঁহারা মেঝেতে বাঁসলেন। THe মেঝেতে বাঁসয়া আছেন। 
রাম বাঁলতেছেন, “আমরা খোল বাজনা ?শিখিতেছি।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রামের প্রাত)_নিত্যগোপাল বাজাতে শিখেছে? 

রাম__না, অমান একট; সামান্য বাজাতে পারে। 

শ্রীরামকৃষ্*_তারক ? 

রাম_সে অনেকটা পারবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-তা হলে আর অত RA Alb, করে থাক্‌বে না ; একটা দিকে 
খুব মন দিলে ঈশ্বরের দিকে তত থাকে ATI 

রাম_আমি মনে কার, আমি যে শিখাঁছ, কেবল সংকারত্তনের জন্য। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)__তুমি নাকি গান িখেছ ? 

মাষ্টার (সহাস্যেট_ আজ্ঞে না ; অমনি উ* আঁ কার! 

| আমার ঠিক ভাব_-আর কাজ নাই জ্ঞান বিচারে, দে মা পাগল ক'রে’ ] 

শ্রীরামকৃষ্*২_ তোমার ওটা অভ্যাস আছে? থাকে ত বল ATI 'আর কাজ 
নাই জ্ঞান বিচারে, দে মা পাগল ক'রে 

“দেখ, এঁটে আমার ঠিক ভাব 1” 

| হাজরাকে উপদেশ__সর্বভুতে SPIT ও নিন্দা ত্যাগ কর | 

হাজরা মহাশয় কারু কার সম্বন্ধে ঘৃণা প্রকাশ কারতেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাম প্রভৃতি ভন্তদের প্রাত)_ও দেশে একজনের বাড়ি প্রায় 
সর্বদাই গিয়ে থাকতাম ; তারা সমবয়সী ; তারা সৌদন এসোঁছিল ; এখানে 
দুশতন দিন ছিল। তাদের মা এরুপ সকলকে ঘৃণা করত। শেষে সেই মা'র 
পায়ের খিল কি রকম করে খুলে গেল আর পা পচতে লাগল। ঘরে এত 
পচা গন্ধ হল যে লোকে ঢুকতে পারত না। . 

“হাজরাকে তাই এ কথা বাল, কারুকে নন্দা ক'রে না।” 


দাঁক্ষিণেশ্বরে- নাম্টার, রাম, তারক, নিত্যগোপাল প্রভাতি সঙ্গে ৭৫ 


বেলা প্রায় ৪টা হইল, ঠাকুর ক্রমে মুখপ্রক্ষালনাদ করিবার জন্য ঝাউতলায় 
গেলেন। ঠাকুরের ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব বারান্দায় সতরণ পাতা হইল। সেখানে 
ঠাকুর ঝাউতলা হইতে ফিরিয়া আসিয়া উপবেশন কাঁরিলেন। রাম প্রভাতি 
উপস্থিত আছেন। শ্রীযুক্ত অধর সেন AA, তাঁর বাঁড়তে রাখাল 
অন্নগ্রহণ কাঁরয়াছেন বলিয়া রামবাবু কি বালিয়াছলেন। অধর পরম ভন্ত। 
সেই সব কথা হইতেছে। 

FAUT মধ্যে কারু কার স্বভাব একজন VT রহস্যভাবে বর্ণনা 
কাঁরতেছেন। আর ঠাকুর হাসিতেছেন। তাঁহারা ROIG ভালবাসেন, ব্যঞ্জন 
হউক আর না হউক। তাঁরা খুব সরেস চাল খান, আর জলযোগের মধ্যে ফল 
একট? খাওয়া চাই। তাঁরা বিলাতী আমড়া ভালবাসেন, ইত্যাদি । যদি বাড়তে 
তত্ব আসে, ইলিশ মাছ, সন্দেশ সেই OY আবার ওদের কুটুম্ব বাড়িতে যাবে। 
সে DH আবার সেই তত্ব তাদের PM বাড়তে পাঠাবে। কাজে কাজেই 
একটা ইলিশ মাছ ১৫/২০ ঘর ঘুরতে ACH! মেয়েরা সব কাজ করে, তবে 
রান্নাটি উড়ে বামুনে রাঁধে, কারু ATW ১ ঘণ্টা, কার বাড়ি ২ ঘণ্টা, এই রকম। 
একটি উড়ে বামন কখনও 8/6 জায়গায় রাঁধে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁসিতেছেন, নিজে কোন মত প্রকাশ কাঁরতেছেন না। 


[ ঠাকুর সমাধিস্থ-_তাঁহার জগন্মাতার সাহত কথা | 


সন্ধ্যা হইল। উঠানে উত্তর-পশ্চিম কোণে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান ও 


সমাধিস্থ। 

অনেকক্ষণ পরে বাহ্য জগতে মন আসিল। ঠাকুরের কি আশ্চর্য অবস্থা! 
আজকাল প্রায়ই সমাধস্থ। সামান্য উদ্দীপনে TAP হন; ভন্তেরা যখন 
আসেন, তখন একট: কথাবর্তা কন; নচেৎ সর্বদাই TOT A! পৃজাজপাঁদ 


কর্ম আর কাঁরতে পারেন না। 
[শ্রীরামকৃষ্ণের কর্মত্যাগ অবস্থা | 


সমাধি ভঙ্গের পর দাঁড়াইয়া জগল্মাতার সাঁহত কথা কাহিতেছেন। 
বাঁলতেছেন; ‘মা! পূজা গেল, জপ গেল, * দেখো মা যেন জড় করো না! 
সেব্য সেবকভাবে রেখো। মা, যেন কথা কইতে পারি। যেন তোমার নাম 


করতে পারি, আর তোমার নামগুণ কীর্তন করবো, গান করবো মা! আর 
শরণীরে একট: বল দাও মা! যেন আপাঁন একট চলতে পারি; যেখানে তোমার 
কথা হচ্ছে "খানে তোমার ভন্তরা আছে, সেই সব জায়গায় যেতে পারি 


gpr স্যাৎ...সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন fame U [ গীতা-_-৩, ১৭ 


Qu শ্ীত্রীরামকৃ্ষকথামৃত-_-৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ আজ সকালে কালাঘরে fen জগন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে পৃ্পাঞ্জলি 
দিয়াছেন। তান আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেছেন, মা, আজ সকালে তোমার চরণে দুটো ফুল দিলাম; 
ভাবলাম; বেশ হল, আবার (বাহ্য) পুজার দিকে মন যাচ্ছে! তবে মা, আবার 
এমন হোল কেন? আবার জড়ের মত কেন করে ফেলছ! 

ভাদ্র-কৃষ্কা-সপ্তমী। এখনও চন্দ্র উদয় হয় নাই। রজনী তমসাচ্ছনন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবাবম্ট; সেই অবস্থাতেই নিজের ঘরের ছোট খাটাটতে 
বাঁসলেন। আবার জগন্মাতার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। 


[ ঈশানকে শিক্ষা কাঁলিতে বেদ মত চলে না-_মাতৃভাবে সাধন কর ] 


এইবার aia ভক্তদের বিষয় মাকে ক বাঁলতেছেন। ঈশান মুখোপাধ্যায়ের 
কথা বাঁলতেছেন। ঈশান বলিয়াছলেন, আম ভাটপাড়ায় গয়া গায়ন্রীর 


পঢ়রশ্চরণ কাঁরব। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বালয়াঁছলেন যে কলিকালে বেদ মত চলে ' 


না। জীবের অন্নগত প্রাণ, আয় কম, দেহব্দীদ্ধ বিষয়বুদ্ধি একেবারে যায় 
All তাই ঈশানকে মাতৃভাবে তন্ব্মতে সাধন কাঁরতে উপদেশ "দয়াছলেন। 
আর ঈশান বলোছলেন, Tatas ব্রহ্ম, তানিই মা, তানই আদ্যাশান্ত। 

ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া বালতেছেন, “আবার গায়ন্রীর RIDAN! এ চাল 
থেকে ও চালে লাফ!...কে ওকে ও কথা বলে দিলে? আপনার মনে করছে! 
...আচ্ছা, একটু AMSAT করবে। 

(মান্টারের প্রাত)__“আচ্ছা আমার এসব কি বাইয়ে না ভাবে?” 

মাষ্টার অবাক হইয়া দেখিতেছেন যে, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সঙ্গে 
এইরূপ কথা কহিতেছেন। feta অবাক হইয়া দোৌখতেছেন! ঈশ্বর আমাদের 
আত নিকটে, বাহিরে আবার অন্তরে অতি নিকটে না হলে শ্রীরামকৃষ্ণ চাঁপ 
চুপি তাঁর সঙ্গে কেমন করে কথা কচ্ছেন। * 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে কালীমান্দরের সম্মুখে চাতালের উপর SATIS | 
জগন্মাতাকে কালী-প্রাতিমা মধ্যে দর্শন কারতেছেন। কাছে মাষ্টার প্রভাত 
SEA WAM আছেন। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৩ AMT; ভাদ্র কৃষ্ণা- 
দশমী; বৈকালবেলা। 


*তদ্বিষ্কোঃ পরমং পদং সদা পশ্যান্ত সূরয়ঃ fale চক্ষুরাততম্‌। 


দক্ষিণেশ্বরে-_রাখাল, AM প্রভাতি ভক্তসঙ্গে aa“ 


কিয়ৎক্ষণ পূর্বে ঠাকুর বলিতেছেন, “ঈশ্বরের সম্বন্ধে কিছু হিসাব করবার 
যো নাই! তাঁর অনন্ত এঁশ্বর্য! মানুষ মুখে কি বলবে। একটা পি'পড়ে 
চানর পাহাড়ের কাছে গিয়ে, একদানা চান খেলে। তার পেট ভরে গেল; 
তখন সে ভাবছে, এইবার এসে সব পাহাড়টা গর্তের ভিতর নিয়ে যাব। 

“তাঁকে কি বোঝা যায়! তাই আমার বিড়ালের ছানার ভাব, মা যেখানে 
রেখে দেয়। আম কিছ জানি না। ছোট ছেলে মার কত এ*্বর্ তা জানে AT” 

শ্রীরামকৃষ্ণ “কালীমান্দিরের চাতালে বসিয়া স্তব করিতেছেন, “ওমা ! ওমা! 
ওকার-রুপিণশী! মা! এরা কত কি বলে foe, Cisco পারি না! কিছু 
জানি না মা!__শরণাগত! শরণাগত | কেবল এই ক'রো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে 
শুদ্ধা SiS হয় মা! আর যেন তোমার ভূবনমোইহনী মায়ায় মুগ্ধ করো না, 
মা! শরণাগত! শরণাগত!” 
আছেন। মহেন্দ্র মেঝেতে বাঁসয়া আছেন। 

মহেন্দ্র পূর্বে পূর্বে শ্রীযুক্ত কেশব সেনের ব্রাহ্গসমাজে সর্বদা যাইতেন। 
ঠাকুরকে দর্শনাবাধ আর তান সেখানে যান না। শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা জগৎ-মাতার 
সহিত কথা কন; তাহা দোঁখয়া তান অবাক হইয়াছেন আর তাহার সর্ব-ধর্ম 
সমন্বয় কথা শুনিয়া ও ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা দোখয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। 

মহেন্দ্র ঠাকুরের কাছে প্রায় দুই বৎসর যাতায়াত কাঁরতেছেন ও তাঁহার 
দর্শন ও কৃপা লাভ কারতেছেন। ঠাকুর তাঁহাকে ও অন্যান্য ভন্তদের সর্বদাই 
বলেন, ঈশ্বর নিরাকার আবার সাকার) ভন্তের জন্য রূপ ধারণ করেন। যারা 
নিরাকারবাদ তাদের তান বলেন, তোমাদের যা বিশবাস তাই রাখবে, কিন্তু 
এটা জানবে যে, তাঁর সবই সম্ভব; সাকার নিরাকার; আরও কত কি তান 


হতে পারেন। 
[ শ্রীরামকুফ ও মহেন্দ্র_সাকার নিরাকার--ডিউটি কর্তব্যবোধ_ 
ভক্তের পক্ষে অবিদ্যার সংসার মৃত্যু যন্ত্রণা | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রাত)_তুমি একটা তো ধরেছ_নিরাকার ? 
মহেন্দ্_আজ্ঞে হাঁ, তবে আপাঁন যেমন বলেন, সবই সম্ভব; সাকারও 


সম্ভব। 
্রীরামকৃ্-_বেশ; আর জেনো যে তান চৈতন্যরুপে চরাচর বিশ্ব ব্যাপ্ত 
হ'য়ে রয়েছেন। 


মহেন্দ্র_আম ভাবি তান চেতনেরও চেতাঁয়তা। 

্রীামকষ্*_এখন এ ভাবেই থাক; টেনে-টুনে ভাব বদলে দরকার নাই। 
ক্রমে জানতে পারবে যে এ চৈতন্য তাঁরই চৈতন্য। {তান চৈতন্যস্বরূপ। - 

“আচ্ছা, তোমার টাকা এদ্বর্যয এতে টান আছে 2” ক 


৭৮ শ্রীত্রীরামকৃষ্চকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে সেপ্টেম্বর 


মহেন্দ্রনা, তবে নিশ্চিন্ত হবার জন্য_ানাশ্ন্ত হয়ে ভগবান চিন্তা 
করবার জন্য। 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_তা হবে Cale 

মহেন্দ্র লোভ, না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, _তা বটে, তাহলে তোমার ছেলেদের কে দেখবে? 

“তোমার যদ অকর্তা জ্ঞান হয় তাহলে ছেলেদের উপায় ক হবে?” 

মহেন্দ্র শুনোছ, কর্তব্য থাকতে জ্ঞান হয় না। . কর্তব্য MSG! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-এখন এভাবে থাক; তারপর যখন আগাঁন সেই কর্তব্যবোধ 
যাবে তখন আলাদা কথা । 

সকলেই কিয়ংকাল চুপ করিয়া রাঁহলেন। 

মহেন্দ্র_-কতক জ্ঞানের পর সংসার! সে সজ্ঞানে মৃত্যু-ওলাউঠা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ রাম! রাম! 

মৃত্যু সময় জ্ঞান থাকলে AA যন্তণাবোধ হয়; যেমন কলেরাতে হয়। এই 
কথা ব্দীঝ মহেন্দ্র বলছেন। আঁবদ্যার সংসার দাবানল তুল্য-_তাই aia ঠাকুর 
‘রাম! রাম ! বালিতেছেন। À 

মহেন্দ্র-অন্যলোক তব্দ বিকারের রোগা, অজ্ঞান হয়ে যায়: মৃত্যু যন্ত্রণা 
বোধ থাকে না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখনা, টাকা থাকলেই বা কি হবে! জয়গোপাল সেন, অত 
টাকা আছে কিন্তু দুঃখ করে, ছেলেরা তেমন মানে ATI 

মহেন্দ্র-সংসারে কি শুধু দারদ্ুই দুঃখ? এদিকে ছয় Ta; তারপর 
রোগ শোক। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_আবার মানসম্দ্রম। লোকমান্য হবার ইচ্ছা। 

“আচ্ছা, আমার কি ভাব ?” 

মহেন্দ্র_-ঘুম ভাঙ্গলে মানুষের যা,_যা হবার তাই। ঈশ্বরের সঙ্গে সদা 
যোগ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ তুমি আমায় স্বপ্নে দেখ? 

মহেন্দ্র হাঁ অনেকবার | 

শ্রীরামকৃষ্-কিরুপ 2 কিছু উপদেশ দিতে দেখ? 

মহেন্দ্র চুপ করিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ যাঁদ দেখ আমাকে শিক্ষা দিতে, তবে জানবে সে সাচ্চদানল্দ। 

মহেন্দ্র অতঃপর স্বপ্নে যাহা যাহা দৌখরাছিলেন, তাহা সমস্ত বর্ণনা 
কারিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মনোযোগ দিয়া সমস্ত শুনিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহেন্দ্রের প্রতি)-এ খুব ভাল! তুমি আর বিচার এনো a! 
তোমরা ATE I 


দশম খণ্ড 
প্রথম পারিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ি HATE মহোৎসবে 


শ্রীযুক্ত অধরের বাঁড়তে 'নবমীপূজার দিনে ঠাকুর-দালানে শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান। 
সন্ধ্যার পর AA আরাত দর্শন কারিতেছেন। অধরের বাড়ি দুর্গাপূজা 
মহোৎসব, তাই তানি ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন। 
আজ বুধবার, ১০ই অক্টোবর ১৮৮৩ ATH, ২৪শে আশবন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
ভন্তসঙ্গে আসয়াছেন, তন্মধ্যে বলরামের পিতা ও অধরের বন্ধ অবসরপ্রাপ্ত 
স্কুল ইন্সপেক্টর ARAM, আঁসয়াছেন। অধর প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের 
one উপলক্ষে নিমন্ত্রণ কাঁরয়াছেন, তাঁহারাও অনেকে আসয়াছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ধ্যার আরাতি দর্শন কাঁরয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুরদালানে 
দাঁড়াইয়া আছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া মাকে গান শুনাইতেছেন। 
অধর TIS, আবার অনেক rates উপস্থিত, ভ্রিতাপে তাঁপিত। 
তাই ala শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের মঙ্গলের জন্য জগতমাতাকে স্তব কাঁরতেছেন_ 
তার তাঁরণী। এবার তারো ত্বারত কারিয়ে, 
তপন-তনয়-্রাসে TPT, যায় মা প্রাণী ৷ į 
জগত অম্বে জন-পাঁলনী, জন-মোহিনী জগত-জননী | 
যশোদা জঠরে জনম লইয়ে সহায় হার লালায় ॥ 
বৃন্দাবনে রাধাবিনোদিনী, ব্রজবল্লভাবহারকারণী। 
রাসরাত্গনণ রসময়ী হয়ে রাস কাঁরলে লীলাপ্রকাশ ৷ 
fafa গোপজা গোবিন্দ মোহিনী তুমি মা গঙ্গে গাতিদায়নী; 
গান্ধার্বকে গৌরবরণী গাওয়ে গোলকে গুণ তোমার | 
{শবে সনাতনী সর্বাণী ঈশাণী সদানন্দময়ী সর্বস্বরাপণী, 
waren নিগবণা স্দাশিবাপ্রয়ে কে জানে মাহমা তোমার! 


শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশে জগন্মাতার সঙ্গে কথা | 


শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ির দ্বিতল বৈঠকখানায় গিয়া বাঁসয়াছেন। ঘরে 
অনেক নিমান্ত ব্যান্ড আঁসয়াছেন। 

বলরামের পিতা ও সারদাবাব; প্রভাত কাছে বাঁসয়া আছেন। 

ঠাকুর এখনও ভাবাবিষ্ট। নিমান্তুত ব্যান্তদের সম্বোধন কাঁরয়া বালতেছেন, 
«ও বাবুরা, আমি খেয়েছি; এখন তোমরা নিমন্ত্রণ খাও ৷” 


৮০ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [১৮৮৩, ১০ই অক্টোবর 


অধরের নৈবেদ্য পুজা মা গ্রহণ করিয়াছেন, তাই কি শ্রীরামকৃষ্ণ জগৎমাতার 
আবেশে বালতেছেন, “আমি খেয়েছি, এখন তোমরা প্রসাদ পাও 2” 
ঠাকুর জগন্মাতাকে ভাবাবিষ্ট হইয়া বালতেছেন, “মা আম খাব ? না, তুমি 
খাবে? মা কারণানন্দরুপিণী ৷” 
শ্রীরামকৃষ্ণ কি জগন্মাতাকে ও আপনাকে এক দেখতেছেন? শান মা 
তিনিই কি সন্তানরুপে লোকশিক্ষার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছেন? তাই কি 
ঠাকুর ‘আমি খেয়েছি" বলছেন? 
এইবার ভাবাবেশে দেহের মধ্যে ATS, তার মধ্যে মাকে দেখিতেছেন! তাই 
আবার ভাবে বিভোর হইয়া গান গাইতেছেন-_ 
ভুবন ভুলাইলি মা হর-মেহিনীী। 
মুলাধারে মহোৎপলে বাণাবাদ্য-বিনোদনী ॥ 
গুণ ভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম-সণ্টারণী॥ 
আধার ভৈরবাকার, ষড়ুদলে শ্রীরাগ আর। 
মাঁণপদুরেতে মল্লার বসন্তে হদপ্রকাশনণ ৷ 
Tenet হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আতজ্ঞাপুরে। 
তান-মান-লয়-সরে ভ্রিসপ্ত-সুরভোদনী ॥ 
মহামায়া মোহপাশে বদ্ধ কর অনায়াসে। 
তত্ব লয়ে তত্বাকাশে স্থির আছে সোদামনী ॥ 
শ্রীনন্দকুমার কয়, তত না নিশ্চয় হয়। 
তব OG গুণন্রয় কাকীমুখ আচ্ছাদিনী ॥ 
গান ভাব কি ভেবে পরাণ গেল। 
যাঁর নামে হরে কাল, পদে মহাকাল, তাঁর কেন কাল রূপ হল ॥ 
PARA অনেক আছে, এ বড় আশ্চর্য কাল, 
যারে হদমাঝারে রাখ্‌লে পরে হৃদপদ্ম করে আলো ॥ 
নামে কালী রুপে কালী, কাল হতেও ales কালো। 
ও রুপ যে দেখেছে, সে মজেছে অন্যরূপ লাগে না ভাল ॥ 
প্রসাদ বলে POR এমন মেয়ে কোথায় ছিল। 
না দেখে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হল॥ 


অভয়ার শরণাগত হলে সকল ভয় যায়, তাই sia ভক্তদের অভয় দিতেছেন 
ও গান গাহতেছেন-_ 


অভয় পদে প্রাণ স'পোছি। 
আমি আর কি যমের ভয় রেখোঁছি॥ 


অধরের বাটশ-_ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশে জগল্মাতার সঙ্গে কথা 


কালী নাম কম্পতরু হৃদয়ে রোপণ করোছ। 

আমি দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গানাম কিনে এনেছি ॥ 
দেহের মধ্যে ছ'জন কুজন তাদের ঘরে দূর করেছি। 
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে, দেখাব তাই বসে আছ ॥ 
কালীনাম মহামন্ত আত্মশর শিখার বেধোঁছ। 
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে, যাত্রা করে বসে আছ ॥ 


vs 


ARS ARMA, ACM অভিভূত, তাই তাঁর বন্ধু অধর তাঁহাকে 
ঠাকুরের কাছে লইয়া আসিয়াছেন। তান গৌরাঙ্গ ভন্ত। তাঁহাকে দোঁখয়া 
শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দীপন হইয়াছে। ঠাকুর গাহতেছেন_ 


আমার অঙ্গ কেন গৌর হল। 


[8% ভাগ_-১৯ খণ্ড 


এইবার শ্রীগোৌরাত্গের ভাবে আবিষ্ট হইয়া গান গাহতেছেন। বাঁলতেছেন, 
সারদাবাব; এই গান বড় ভালবাসেন 


ভাব হবে বৈ কিরে (ভাবানাঁধ শ্রীগোঁরাণ্গের) 

ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। 

বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে। সুরধনী দেখে শ্রীযমুনা ভাবে। 
গোরা ফুকার ফুকার কান্দে! (যার অন্তঃ FH বাঁহগোঁর) 
গোরা আপনার পা আপনি ধরে॥ 


গান-পাড়ার লোকে গোল করে না, 


«hy 


আমায় বলে গৌর কলাঁঙ্কনী। 

এক কইবার কথা কইবো কোথা; 

লাজে মলাম ওগো প্রাণ সজনী । 

একদিন গ্রীবাসের বাড়ি, কীর্তনের ধুম Koy; 
গোঁরচাঁদ দেন গড়াগাঁড় শ্রীবাস আঙ্গিনায় : 

আমি একপাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম, (একপাশে ননকায়ে) 

আম পড়লাম অচেতন হয়ে, চেতন করায় শ্রীবাসের রমণী । 
একাঁদন কাজীর দলন, গৌর করেন নগর কীর্তন, 
চণ্ডালাদ যতেক যবন, গৌর সঙ্গেতে; 

হাঁরবোল হাঁরবোল বলে, চলে যান নদের বাজার দিয়ে, 
আমি তাদের সঙ্গে গিয়ে, 

দেখোঁছলাম রাঙ্গা চরণ দুখানি। 

একাঁদন mrata তটে; গৌরচাঁদ দাঁড়ায়ে ঘাটে, 

PHS উভয়েতে, গৌর MNS ; 

দেখে গোর রূপের ছাব, ভুলে গেল শান্ত শৈবী, 

আমার কলস পড়ে গেল দৈবাঁ, দেখোঁছল পাপ ননাঁদনী ॥ 


৮২ প্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত_৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ১০ই অক্টোবর 


বলরামের পিতা বৈষ্ণব । তাই বুঝি এবার শ্রীরামকৃষ্ণ গোপীদের উদ্ভ্রান্ত 

প্রেমের গান গাঁহিতেছেন_ 
শ্যামের নাগাল পেলাম না লো সই। 
আমি কি সুখে ঘরে রই। 
শ্যাম যাঁদ মোর হ'ত মাথার চুল। 
যতন করে বাঁধতুম বেণী সই দিয়ে বকুল FFM 
শ্যাম যদি মোর কঙ্কন হ'ত বাহ মাঝে সতত রাঁহত। 
(কঙ্কন নাড়া দিয়ে চলে যেতুম সই) (বাহু নাড়া দিয়ে) 
'শ্যাম-কঙ্কন হাতে দিয়ে) (চলে যেতুম সই) (রাজপথে) 
শ্যাম যখন বাজায় তাঁর বাঁশ 
আম তখন জল ল'তে TA আস ॥ 
(আমি) বনপোড়া হারণীর মত ইতি Bio চেয়ে রই ॥ 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ aaa সমন্বয়ে_বলরামের পিতার সঙ্গে কথা 


বলরামের পিতার wae প্রভাতি উাঁড়ষ্যার নানাস্থানে জাঁমদারী আছে ও 
তাঁহাদের বৃন্দাবন, পুরী, Cae প্রভাত নানাস্থানে দেবসেবা আঁতাঁথশালা 
আছে। তান শেষ জণবনে শ্রীবৃন্দাবনে "শ্যামশদন্দরের কুঞ্জে তাঁহার সেবা 
লইয়া থাঁকতেন। 

বলরামের পিতা মহাশয় পুরাতন বৈষ্ণব। অনেক বৈষ্ণব ভন্তরা শান্ত, 
শৈব ও বেদান্তবাদীদের সঙ্গে সহানুভূতি করেন না; কেহ কেহ তাঁহাদের 
fares করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ fers এরূপ সংকীর্ণ মত ভালবাসেন না। তান 
বলেন যে ব্যাকুলতা থাঁকলে সব পথ, সব মত দিয়া ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। 
অনেক বৈষ্ণব GS বাহিরে মালা গ্রন্থ পাঠ ইত্যাদি করেন forw ভগবান লাভের 
জন্য ব্যাকুলতা TS! তাই aia ঠাকুর বলরামের পতা মহাশয়কে উপদেশ 
দিতেছেন। 


[পূবকথা- শ্রীরামকৃষ্ণের বৈফববৈরাগণীর ভেক গ্রহণ ও রামমন্তর গ্রহণ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোন্টারের প্রতি)_ভাবলাম কেন একঘেয়ে হব। আমিও বৃন্দাবনে 
বৈষ্ণব বৈরাগীর ভেক লয়েছিলাম; তিনদিন এ ভাবে ছিলাম। আবার 
দাক্ষিণেশ্বরে রাম মন্ত্র লয়েছিলাম: দীর্ঘ ফোঁটা, গলায় হশরা; আবার ক'দিন 
পরে সব দূর ক'রে দিলাম। 


অধরের বাটী__বলরামের fron শিক্ষা ৮৩ 


[ বলরামের পিতাকে শিক্ষা_-ঈশ্বর সগণ fat, সাকার আবার নিরাকার' ] 


“একজনের একটি গামলা ছিল। লোকে তার কাছে কাপড় ছোপাতে 
আসত | গামলায় রং গোলা আছে; কিন্তু যার যে রং দরকার এ গামলাতে 
কাপড় ডোবালেই সেই R হয়ে যেত। একজন তাই দেখে অবাক হয়ে 
রংওয়ালাকে বলছে, এখন তুমি যে রংয়ে রঙেছ সেই রংঁটি আমায় দাও ।” 

ঠাকুর কি বলিতেছেন, সকল ধর্মের লোকই তাঁর কাছে আসবে ও চৈতন্য 
লাভ কাঁরবে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলিতেছেন, “একটি গাছের উপর একি বহুরূপী ছিল। 
একজন লোক দেখে গেল সবুজ, দ্বিতীয় ব্যান্ড দেখলো কালো, তৃতীয় ব্যক্তি 
হলদে; এইরূপ অনেক লোক ভিন্ন ভিন্ন রং দেখে গেল। তারা পরস্পরকে 
বলছে, না জানোয়ারটি সবুজ ৷ কেউ বলছে লাল, কেউ বলছে হলদে আর 
ঝগড়া করছে। তখন গাছতলায় একটি লোক বসোঁছল তার কাছে সকলে গেল। 
সে বললে আমি এই গাছতলায় রাতাঁদন থাঁক, আম জানি এইটি বহুরূপী । 
ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। আবার কখন কখন কোন রং থাকে না।” 

_ শ্রীরামকৃষ্ণ কি বাঁলতেছেন' যে, ঈশ্বর সগুণ, নানারুপ ধরেন? আবার 
Tah কোন রং নাই, বাক্য মনের অতীত? আর তান ভান্তযোগ জ্ঞানযোগ 
সব পথ দয়াই ঈশ্বরের মাধূর্য রস পান করেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের fered প্রাত)বই আর প’ড়ো না, তবে ভান্তিশাস্ত 
ATH যেমন শ্রীচৈতন্য-চারতামৃত। 

[ রাধাকৃষ্ণ-লশীলার অর্থ_ রস ও রাসক-_1116 one thing needful | 

“কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা, তাঁর মাধুর্য আস্বাদন করা। তিনি রস, 
we রাঁসক, সেই রস পান করে। তান পদ্ম, ভক্ত আল। |e পদ্মের মধু 
পান করে। 

“ভক্ত যেমন ভগবান না হ'লে থাকতে পারে না, ভগবানও SF না হলে 
থাকতে পারেন না। তখন ভক্ত হন রস, ভগবান হন রাঁসক, ST হন পদ্ম, 
ভগবান হন আঁল। [তান নিজের মাধুর্য আস্বাদন করবার জন্য ATG হয়েছেন, 
তাই রাধাকৃ্ণ লীলা । 

[বলরামের পিতাকে শিক্ষা-_তীর্থাঁদ কর্ম, গলায় মালা, ভেক আচার কতদিন ? | 

“তণর্থ গলায় মালা, আচার এ সব প্রথম প্রথম করতে হয়। বস্তু লাভ 
হলে ভগবান দর্শন হলে, বাহিরের আড়ম্বর ক্রমে রুমে কমে যায়। তখন তাঁর 


নামটি নিয়ে থাকা আর স্মরণ মনন ।* 
“বস্তাজ্মরাতরেব ANS... FS না বিদ্যতে। 
পরে বহ্মণ বিজ্ঞাতে সমট্তৌর্ন়মৈরলম্‌॥ 

SALSA কিং প্রয়োজনং ACS মলয়মারতে ॥ 


1 গীতা-৩, ১৭ 


ES জীল্রীরামকৃ্ণকথাম্‌ত_৫গ ভাগ [ ১৮৮৩, ১০ই অক্টোবর 


“ষোল টাকার পয়সা এক কাঁড়, কিন্তু ষোলাঁট টাকা যখন একত্র করলে 
তখন অত কাঁড় দেখায় না। তাদের বদলে যখন একাঁট মোহর করলে তখন 
কত কম হয়ে গেল! আবার সেটি বদলে Aly একটু TA কর তা'হলে লোকে 
টেরই পায় না ৷”* 

গলায় মালা আচার প্রভীতি না থাকলে বৈষ্ণবেরা নিন্দা করেন। তাই কি 
ঠাকুর বাঁলতেছেন যে ঈশ্বর দর্শনের পর মালা ভেক এ সবের আঁট তত থাকে 
না? বস্তুলভ হলে বাহিরের কর্ম কমে যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতার প্রাতি)কর্তাভজারা বলে প্রবর্তক, সাধক, 
সিদ্ধ, সিদ্ধের Tara | প্রবর্তক ফোঁটা কাটে, গলায় মালা রাখে; আর আচারী। 
সাধক-তাদের অত বাহিরের আড়ম্বর থাকে না, যেমন বাউল। সদ্ধ_যার 
ঠিক বিশ্বাস যে ঈশ্বর আছেন। সিদ্ধের [সিদ্ধ যেমন চৈতনাদেব। ঈশ্বরকে 
দর্শন করেছেন আর HAW কথাবার্তা আলাপ৷ Press ?সদ্ধকেই ওরা সাঁই 
বলে। সাঁয়ের পর জার নাই। i 


* [ama পিতাকে PANGE সাধনা, সব ধর্মের সমন্বয় 
ও গোঁড়ামঈ ত্যাগ কর। | 


“সাধক নানা রকম। সাত্বিক সাধনা গোপনে, সাধক সাধন ভজন গোপন 
করে, দেখলে প্রাকৃত লোকের মত বোধ হয়, মশারীর ভিতর ধ্যান করে। 

“রাজসিক সাধক বাহিরের আডম্বর রাখে, গলায় জপের মালা, ভেক, 
গেরুয়া, গরদের কাপড়, সোনার দানা দেওয়া জপের মালা। যেমন সাইন বোর্ড 
মেরে বসা ।” 

বৈষ্ণব ভন্তদের বেদান্ত মতের অথবা শান্ত মতের উপর তত শ্রদ্ধা নাই! 
বলরামের পতা মহাশয়কে এরূপ সঙকীর্ঁণ ভাব পাঁরত্যাগ করিতে ঠাকুর 
উপদেশ দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বলরামের পিতা প্রভৃতির প্রাতি)_যে ধর্মই হোক, যে মতই 
হোক; সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; তাই কোন ধর্ম কোন মতকে অশ্রদ্ধা 
বা ঘৃণা করতে নাই। বেদে তাঁকেই বলছে সাঁচ্চদানন্দঃ ব্রহ্ম : ভাগবতাঁদ পুরাণে 
তাঁকেই বলছে সাচ্চদানন্দঃ কৃষ্ণ; তন্তে বলেছে সচ্চিদানন্দঃ শিবঃ। সেই 
এক নচ্চিদানন্দ। 

“বৈষ্ণবদের নানা থাক্‌ থাক্‌ আছে। বেদে তাঁকে ব্রহ্ম বলে, এক দল 
(বৈধবেরা তাঁকে বলে আলেক নিরঞ্জন। আলেক অর্থাৎ যাঁকে লক্ষ্য করা বায় 


A merchantman sold all, wound up his business, and bought a pearl 


pf great price.—Bible. 


অধরের বাটী_বলরামের পিতাকে Prat ৮৫ 


না, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় না। তারা বলে, রাধা আর কৃষ্ণ আলেকের দুটি 
FPI 

“বেদান্ত মতে অবতার নাই, বেদান্তবাদীরা বলে রাম, কৃষ্ণ, এরা সচ্চিদান্দ 
সাগরের HIG ঢেউ। 

“এক বই ত দুই নাই; যে যা বলে, যাঁদ আন্তাঁরক ঈশ্বরকে ডাকে, তার 
কাছে নিশ্চয় AIKAI ব্যাকুলতা থাকলেই হল I” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবে বিভোর হইয়া ভন্তদের এই সকল কথা বাঁলতে ছিলেন। 
এইবার একট প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন ও বলিতেছেন, “তুমি বলরামের বাপ ?” 


[বলরামের পিতাকে শিক্ষা-_“ব্যাকুল হও” | 


সকলে একট চুপ কাঁরয়া আছেন; বলরামের বৃদ্ধ পিতা নিঃশব্দে হাঁর- 
নামের মালা জপ কাঁরিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টার প্রভৃতির প্রাত)__ আচ্ছা, এরা এত জপ করে, এত তথ 
করেছে, SA, এরকম কেন? যেন আঠার মাসে এক বৎসর! 

“হারশকে বললুম, কাশী যাওয়া কি দরকার যদি ব্যাকুলতা না থাকে। 
ব্যাকুলতা থাকলে, এইখানেই. কাশী । 

“এত তীর্থ এত জপ করে, হয় না কেনঃ ব্যাকুলতা নাই। ব্যাকুল 
হয়ে তাঁকে ডাকলে তান দেখা দেন! 

“্যান্রার গোড়ায় অনেক খচমচ AA করে; SAT APRS দেখা বায় AT! 
তারপর নারদ খাঁঘ যখন ব্যাকুল হয়ে বৃন্দাবনে এসে বাঁণা বাজাতে বাজাতে 
ডাকে আর বলে, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন! তখন কৃষ্ণ আর থাকতে পারেন 
না। রাখালদের সঙ্গে সামনে আসেন আর বলেন ধবলী রও! ধবলী রও!” 


একাদশ খণ্ড 


প্রথম পারচ্ছেদ 
দক্ষিণেশবরে কোজাগর লক্ষ্মীঁপু্ণিমাঁ-১৮৮৩ 


[ রাখাল, বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাষ্টার, মণি মল্লিক, ঈশান, 
কিশোরী (গুপ্ত) প্রভাতি সঙ্গে ] 


আজ মঙ্গলবার ১৬ই অক্টোবর ১৮৮৩, oom আশ্বন। বলরামের পতা 
মহাশয় ও অন্যান্য ভন্ত উপস্থিত আছেন। বলরামের 'পতা পরম বৈষ্ণব, 
হাতে হারনামের মালা সর্বদা জপ করেন। 

গোঁড়া বৈফবেরা অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের ততো পছন্দ করেন ATI 
বলরামের পতা শ্রীরামকৃষণকে মাঝে মাঝে দর্শন করতেছেন, তাঁহার এ সকল , 
বৈষবের ন্যায় ভাব নাই। 

শ্রীরামকৃষ্*_যাদের উদার ভাব তারা সব দেবতাকে MAFF, কালা, 
শিব, রাম ইত্যাঁদ। 

বলরামের পতা-হাঁ, যেমন এক স্বামী ভিন্ন পোষাক | 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কিন্তু নিষ্ঠা ভান্ত একটি আছে। গোপারা যখন IANA 
গিয়োছল তখন পাগ্‌ড়াীঁ-বাঁধা কৃষককে দেখে ঘোমটা দিল, আর বললে, ইনি 
আবার কে, আমাদের পাঁতধরা মোহনচূড়া পরা কৃষ্ণ কোথায় ? 

Sate নিষ্ঠা els! দবাপর যুগে দ্বারকায় যখন আসেন কৃষ্ণ 
TICE বললেন, হনুমান রামরূপ না দেখলে সন্তুষ্ট হবে না। তাই রাম- 
রূপ ধরে বসলেন। 


[শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভূত অবস্থা_নিত্য লীলাযোগ] 

“কে জানে বাপ, আমার এই রকম অবস্থা। আমি কেবল নিত্য থেকে 
লীলায় নেমে আসি, আবার লীলা থেকে নিত্যে যাই। 

FICS LRA নাম ব্রহ্মজ্ঞান। বড় কঠিন। একেবারে বিষয় বুদ্ধি 
না গেলে হয় না। হিমালয়ের ঘরে যখন ভগবতন জন্মগ্রহণ করলেন, তখন 
পিতাকে নানারুপে দর্শন দিলেন।% (মালয় বললেন, মা, আম ব্রহ্মদর্শন 
করতে ইচ্ছা করি। তখন ভগবতা বলছেন, পতা যাঁদ তা ইচ্ছা করেন তাহলে 
আপনার সাধুসঙ্গ করতে হবে। সংসার থেকে তফাত হয়ে নির্জনে মাঝে 
মাঝে সাধুসঙ্গ করবেন। 


*দেবীভাগবত, সপ্তম স্কন্ধ_-৩৯, ৩৫-৩৬ অধ্যায় 


দাঁক্ষিণেশ্বরে- শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভূত অবষ্থা-_নিত্য লীলাযোগ va 


“সেই এক থেকেই অনেক হয়েছে_িত্য থেকেই লাঁলা। এক অবস্থায় 
‘অনেক’ চলে যায়, আবার 'এক'ও চলে যায়_কেন না এক থাকলেই দুই । তান 
যে উপমারাহত-উপমা দিয়ে বুঝাবার যো নাই। অন্ধকার ও আলোর মধ্যে। 
আমরা যে আলো দেখ সে আলো নয়_এ জড় আলো নয়।* 

আবার যখন তান অবস্থা বদলে দেনযখন লালাতে মন নামিয়ে 
আনেন-তখন দোখ ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ_াঁতানি সব হয়ে রয়েছেন। F 

[ঈশ্বর কর্তা--তুঁমি ও তোমার'] 

“আবার কখনও তানি দেখান fold এই সমস্ত জীব জগৎ, করেছেন_- 
যেমন বাবু আর তার বাগান। {তান কর্তা আর তাঁরই এই সমস্ত জীব-জগৎ 
এইটির নাম জ্ঞান। আর ‘আম কর্তা, “আম গর, ‘আমি বাবা’ এরই নাম 
অজ্ঞান। আর আমার এই সমস্ত গৃহপারবার, ধন, জন এরই নাম অজ্ঞান।” 

বলরামের পিতা- আজ্জে হাঁ। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-যতাঁদন না ‘তুমি কর্তা" এইটি বোধ হয় ততাঁদন ফিরে ফিরে 
আসতে হবে--আবার জন্ম হবে। ‘তুমি কর্তা' বোধ হলে আর প7নজন্মি হবে 
না। 

“যতক্ষণ না TU CA করবে ততক্ষণ ছাড়বে না! গতায়াত পুনজন্ম 
Base হবে AT! আর ‘আমার’ 'আমার' বললেই বা কি হবে। বাবুর 
সরকার বলে ‘এটা আমাদের বাগান, আমাদের খাট, কেদারা। কিন্তু বাব যখন 
তাড়িয়ে দেন, তার নিজের আম কাঠের ?সন্দুকটা নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকে না! 

“আমি আর আমার” সত্যকে আবরণ করে রেখেছে_ জানতে দেয় AT! 


[অদ্বৈত জ্ঞান ও চৈতন্য দর্শন] 

«অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্য দর্শন হয় না। চৈতন্য দর্শন হলে তবে 
দনত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই THOTT | 

«বেদান্ত মতে অবতার নাই। সে মতে চৈতন্যদেব অদ্বৈতের একটি ফুট 

“চৈতন্যদর্শন কির 2 এক একবার চিনে দেশলাই জেলে অন্ধকার ঘরে 
যেমন হঠাৎ আলো। 

[অবতার বা মান রতন] 

“ভান্তিমতে অবতার। কর্তাভজা মেয়ে আমার অবস্থা দেখে বলে গেল, 

‘বাবা, FSSA FH লাভ হয়েছে, অত নেচো টেচো না; আঙ্গুর ফল তুলোর 


*'এ জড় আলো নয়'তৎ জ্যোঁতযাম জ্যোতিঃ' 
case জ্যোতিযাং জ্যোঁত্তদ্‌ যদাত্মাবদো বদ নব 
মুন্ডকোপাঁনযং-২।২।৯ 


aye জাতো ভবাঁস বিশ্বতোম: খঃ_শ্বেতা*বতর-৪-৩ 


৮৮ ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত_-৫ম ভাগ 1 ১৮৮৩, ১৬ই অক্টোবর 


উপর যতন করে রাখতে হয়। পেটে ছেলে হলে শাশুড়ী ক্রমে ক্রমে খাটতে 
দেয় না। ভগবান দর্শনের লক্ষণ, ক্রমে ক্রমে কর্মত্যাগ হয়। এই মানুষের ভিতর 
মান্য রতন আছে। 

“আমার খাওয়ার সময় সে বলতো, বাবা তুমি খাচ্চো, না কাউকে খাওয়াচ্চো 2 

“এই ‘আমি’ জ্ঞানই আবরণ করে রেখেছে। নরেন্দ্র বলোছল ‘এ আমি 
যত যাবে, তাঁর আম তত আসবে।' কেদার বলে, কুম্ভের ভিতরের মাটি 
যতখানি থাকবে ততখানি এদিকে জল কমবে। 

“কৃষ্ণ অজনদিনকে বলেছিলেন, ভাই! অশ্টার্সাদ্ধর একটা সিদ্ধি থাকলে 
আমায় পাবে না। একট; শান্ত হতে পারে! গুটিকা সিদ্ধি; ঝাড়ানো, ফোঁকান; 
গুষধ দেওয়া ব্রহ্মচারী; তবে লোকের একটু উপকার হয়। কেমন? 

“তাই মার কাছে আমি কেবল শদ্ধাভান্ত চেয়েছিলাম; সদ্ধাই চাই নাই ৷” 

বলরামের পিতা, বেণী পাল, মাষ্টার, মণি মল্লিক প্রভৃতিকে এই কথা 
বলিতে বলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। বাহ্যশুন্য চিন্রার্পতের: ন্যায় 
বসিয়া আছেন। 

সমাধিভঙ্গের পর শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহতেছেন-_ 

হলাম যার জন্য পাগল তারে কৈ পেলাম ATI 
এইবার শ্রীযুন্ত রামলালকে গান গাইতে বাঁলতেছেন। তিনি গাইতেছেন-__ 
প্রথমেই গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস 
কি দেখিলাম রে কেশব ভারতার gota, 
অপরূপ জ্যোতি শ্রীগোরাঙ্গ sats, 
দুনয়নে প্রেম বহে শতধারে। 
গোর TS মাতণ্গের প্রায়, প্রেমাবেশে নাচে গায়, 
কভু ধরাতে ATO নয়নজলে ভাসে রে, 
কাঁদে আর বলে হরি, স্বর্গ-মতর্য ভেদ কাঁর, ?সংহরবে রে; 
আবার দন্তে তৃণ লয়ে কৃতাঞ্জাল হয়ে, 
দাস্য WTS যাচেন দ্বারে দ্বারে ॥ 

চৈতন্যদেবের এই ‘পাগল’ প্রেমোন্মাদ অবস্থা বর্ণনার পর, ঠাকুরের ইঙ্গিতে 
রামলাল আবার গোপাীদের উন্মাদ অবস্থা গাইতেছেন__ 

ধোরোনা ধোরোনা রথচক্র, রথ ক চক্রে চলে। 

যে চক্রের bet হাঁর যাঁর চকে জগৎ চলে। . - 
গান-- নবনীরদ বর্ণ কিসে গণ্য শ্যামচাঁদ রুপ হেরে। 

করেতে বাঁশী অধরে হাসি রূপে ভূবন আলো করে। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
অস্পৃশ্য জাতি হরিনামে শহম্ধ 


হারিভান্তি হইলে আর জাতাবচার থাকে না। Ae মাণ মাল্পককে বলিতেছেন 
তুমি তুলসীদাসের সেই কথাটি বল তো। 

মণি মাল্পক- চাতক, GERI ছাঁত ফেটে যায়_গঞ্গা, যমুনা, সরযু আর 
কত নদণ ও তড়াগ রয়েছে, কিন্তু কোন জল খাবে না। কেবল স্বাতিনক্ষত্রের 
বৃম্টির জলের জন্য হাঁ করে থাকে। - 

শ্রীরামকৃ্ণ_অর্থাৎ তাঁর পাদপদ্মে ভন্তিই সার আর সব মিথ্যা। 

| Problem of the untouchables—wস্পূশ্য জাতি হরিনামে =n] 

মণ মল্লিক_আর একটি তুলসীদাসের কথা-_অষ্টধাতু পরশমণি ছোঁয়ালে 
সোনা হয়ে যায়। তেমাঁন সব জাতি_চণ্ডাল পর্যন্ত হরিনাম করলে শন হয়। 
আবার “বিনা হর্নাম চার জাত চামার'। 

শ্রীরামকৃ্ণ_ষে চামড়া ছ:তে নাই, সেই চামড়া পাট করার পর ঠাকুর ঘরে 
লয়ে যাওয়া যায়। 

“ঈশ্বরের নামে মানুষ পবিত্র হয়। তাই নামকীর্তন অভ্যাস করতে হয়। 
আম যদু মল্লিকের মাকে বলেছিলাম, যখন মৃত্যু আসবে তখন সেই সংসার 
চিন্তাই আসবে। পরিবার, ছেলে-মেয়ের, চিন্তা-উইল করবার চিন্তা-এই 
সব আসবে; ভগবানের চিন্তা আসবে AT! উপায় তাঁর নাম জপ, নাম কীর্তন 
অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদ থাকে, মৃত্যু সময় তাঁরই নাম মুখে আসবে। 
বিড়াল ধরলে পাখির ক্যা ক্যাঁ AAS আসবে, তখন আর 'রাম রাম’ হরে কৃষ্ণ 
বলবে না। 

“মৃত্যু সময়ের জন্য প্রস্তুত হওয়া ভাল। শেষ বয়সে নির্জনে গিয়া কেবল 
ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহার নাম করা। হাতা নেয়ে যদি আস্তাবলে যায় তাহলে 
আর ধুলো কাদা মাখতে পারে না।” 

বলরামের বাবা, মণি মল্লিক, বেণী পাল, এদের বয়স হয়েছে; তাই কি 
ঠাকুর, বিশেষ তাঁহাদের মঞ্গলের জনা, এই সকল উপদেশ দিতেছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভন্তদের সম্বোধন কাঁরয়া কথা কাঁহতেছেন। 

Amge haa তাঁর চিন্তা ও নাম করতে বলাছ কেন? সংসারে 
রাতাঁদন থাকলে অশান্তি। দেখনা এক হাত জাঁমর জন্য ভায়ে ভায়ে খুনো 
খুনি। শিখরা (Sikhs) বলে, জমি, জর আর টাকা এই তনাটর জন্য যত 


গোলমাল নত! 


৯০ শরীশ্রীরামকুককথামৃত-_-€ম ভাগ (১৮৮৩, ১৬ই অক্টোবর 


[ রামচন্দ্র, সংসার ও. যোগবাশিষ্ঠ-_'মজার কুটি" । ] 


তোমরা সংসারে আছ তা ভয় কঃ রাম যখন সংসার ত্যাগ করবার 
কথা বললেন, দশরথ চান্তত হয়ে বাঁশন্ঠের শরণাগত হলেন। বাঁশম্ঠ রামকে 
বললেন, রাম তুমি কেন সংসার ত্যাগ করবে? -আমার সঙ্গে বিচার করো, 
ঈশ্বর ছাড়া কি সংসার? ক ত্যাগ করবে, কি বা গ্রহণ করবে? তান ছাড়া 
কিছুই নাই। 1তিনি ‘ঈশ্বর মায়া জীব জগৎ রূপে প্রতীয়মান হচ্ছেন।” 

বলরামের ?পতা-বড় কঠিন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ--সাধনের সমর এই সংসার 'ধোকার GET; আবার জ্ঞানলাভ 
হবার পর, তাঁকে দর্শনের পর, এই সংসার “মজার কুটি” 


[ অবতার পর;ষে ঈশ্বরদর্শন__অবতার চৈতন্যদেব | 


CARICA আছে বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদুর। 

“কেবল বিশবাস ! 

কৃষ্ণাকশোরের ক বিশ্বাস! বৃন্দাবনে কূপ থেকে নীচ জাত জল তুলে 
দিলে, তাকে বললে, তুই বল্‌ শিব। সে ?শবনাম করার পর অমাঁন জল খেলে। 
সে বলতো ঈশ্বরের নাম করেছে আবার কাঁড় দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত! এ ক! 

“রোগাঁদ জন্য তুলস' দিচ্ছে, কৃষ্ণাকশোর দেখে অবাক! 

“সাধু দর্শনের কথায় হলধারী বলোছল, “ক আর দেখতে যাবো--পণ্চ- 
ভূতের খোল! কৃষ্ণাকশোর রাগ করে বললে, এমন কথা হলধারী বলেছে। 
সাধুর চিন্ময় দেহ জানে না। 

“কালীবাঁড়র ঘাটে আমাদের বলেছিল. তোমরা বলো_রাম! রাম! বলতে 
বল্‌তে যেন আমার দিন কাটে। 

“আমি কৃষ্ণকিশোরের বাঁড় যেতাম, আমাকে দেখে নৃত্য। 

“রামচন্দ্র TRICE বলেছিলেন, ভাই, যেখানে দেখবে ডীর্জতাভান্ত সেই- 
খানে জানবে আম আছি। 

“যেমন চৈতন্যদেব। প্রেমে হাসে কাঁদে নাচে গায়। চৈতন্যদেব অবতার-_ 
ঈ*বর অবতীর্ণ ।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাইতেছেন__ 

ভাব হবে বৈকি রে ভাবানাঁধ শ্রীগোরাজ্গের। 
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গান! (BTA Bla কান্দে)। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ j 
দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরে ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ_নৃত্য ও ভাবাবিষ্ট 


বলরামের পিতা, মাঁণ মল্লিক, বেণী পাল প্রভৃতি বিদায় গ্রহণ কাঁরতেছেন। 
সন্ধ্যার পর কাঁসারীপাড়ার হঁরিসভার ভন্তেরা আঁসয়াছেন। 
তাঁহাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত মাতচ্ের ন্যায় নৃত্য কারতেছেন। 
নৃত্যের পর ভাবাবিষ্ট। বলছেন, আম খানিকটা আপনি যাবো। 
1কশোরী ভাবাবস্থায় পদসেবা কাঁরতে যাইতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কারুকে 
some করিতে দিলেন না। 
f সন্ধ্যার পর ঈশান আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁসয়া আছেন_ভ | 
কিছুক্ষণ পরে ঈশানের সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। ঈশানের ইচ্ছা, গায়ন্রীর 


AMAT করা। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ঈশানের প্রীত)তোমার র যা মনোগত তাই করো। মনে আর 


সংশয় নাইতো? 


[ কলিতে নিগমের পথ নয়_-আগমের পথ ] 


ঈশান-:আমি এক রকম প্রায়শ্চন্তের মত ETE করোছলাম। 
মীরামকৃষ্ণ পথে (আগমের পথে) ক তা হয় নাঃ Fata ব্রহ্ম তিনিই 
শান্তি, কালী। আম কালীরক্ষ জেনে মর্ম ধর্মাধ্ম সব ছেড়োছ। 

ঈশান- চণ্ডীর স্তবে আছে, THE আদ্যাশন্তি | THIS অভেদ। 

্ররামকৃফ_এইাটি মূখে বললে হয় না, ধারণা যখন হবে তখন তিক হবে। 

“সাধনার পর চিত্তশ্ধ হলে ঠিক বোধ হবে তিনিই কর্তা; তিনিই মন 
প্রাণ-ব্যাদ্ধরপা। আমরা কেবল যন্দ্রদ্বরপ | 
লঙ্ঘাও গার” 

centy হলে বোধ হবে, পঢ্রশ্চরণাদি কর্ম [তিনিই করান। “যাঁর কর্ম 
সেই করে, লোকে বলে কার আমি।' 

“তাঁকে দর্শন হলে সব সংশয় মিটে যায়। তখন অনুকূল হাওয়া বয়। 
অনুকূল হাওয়া বইলে মাঝি যেমন পাল তুলে দিয়ে হালাট ধরে বলে খাতে 
আর তামাক খায়, সেইরূপ SS নিশ্চিন্ত BA” 


ঈশান চায় গেলে BLATTER মাষ্টারের সাঁহত একান্তে কথা কাহতেছেন। 


জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন, নরেন্দ্র, রাখাল, অধর, হাজরা এদের তোমার কিরূপ বোধ 
হয়, সরল কি না। আর আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়। মাষ্টার বাঁলতেছেন, 


'আপাঁন সরল আবার গভীর,_আপনাকে ST বড় কাঁঠন l 
শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁসিতেছেন। 


দ্বাদশ খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদাই সমাধিপ্থ ; কেবল রাখালাদ ভন্তদের শিক্ষার জন] তাঁহাদের 
লইয়া ব্যদ্ত_কিসে চৈতন্য হয়। 

তাঁহার ঘরের পশ্চিমের বারান্দায় সকাল বেলা বাঁসয়া আছেন। আজ 
৪ঠা পৌষ মঙ্গলবার, অগ্রহায়ণ চতুর্থী,” ১৮ই ডিসেম্বর ৯৮৮৩ খ্‌ষ্টাব্দ। 
“দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের Sle ও বৈরাগ্যের কথায় তিনি তাঁহার প্রশংসা কারতেছেন। 
রাখালাদি ছোকরা ভক্তদের দৌখয়া বলিতেছেন, {তান ভাল লোক ; কিন্তু যাঁরা 
সংসারে না চ্দাকয়া ছেলেবেলা থেকে শকদেবাঁদর মত অহার্নিশ ঈশ্বরের 
চিন্তা করে, কৌমার বৈরাগ্যবান, তারা ধন্য! 

“সংসারী লোকদের একটা না একটা কামনা বাসনা থাকে। এদিকে Stee 
বেশ দেখা যায়। সেজোবাব কি একটা মোকদ্দমায় পড়োঁছল-_মা কালীর কাছে, 
আমায় বলছে, বাবা, এই অর্ঘ্যাট মাকে দাও তো- আম উদার মনে দিলাম। 

“রাঁতর মার এদিকে কত ভক্তি! প্রায় এসে কত সেবা। রতির মা taped | 
কিছুদিন পরে যেই দেখলে আমি মা কাল'র প্রসাদ খাই_অমান আর এলো 
না! একঘেয়ে! লোককে দেখলে প্রথম প্রথম চেনা যায় না।” 
কিন্তু কেমন বিশ্বাস যে আমি দিলেই হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের ভিতর পবাঁদকের দরজার নিকট বসিয়া আছেন। শশত- 
কাল, গায়ে মোলস্কিন-এর র্যাপার। হঠাৎ সর্যদর্শন ও সমাধিস্থ । নিমেষ- 
শুন্য! বাহ্যশূনা! 

এই কি গায়নত্রী মন্রের সার্থকতা--“তৎসাবতূর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস। ধীমহি'? 

অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গ হইল। রাখাল, হাজরা, মাষ্টার প্রভৃতি কাছে 
বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাজরার প্রতি)__সমাধ, ভাব, প্রেমের বটে। ও দেশে (শ্যাম- 
বাজারে) নটবর গোস্বামীর বাড়িতে কীর্তন হচ্ছিল-শ্রীকৃফ ও গোপণগণ দর্শন 
করে সমাধিস্থ হলাম! বোধ হল আমার লিঙ্গ শরার (TR শরণর) শ্রীকৃফের 
পায় পায় বেড়াচ্ছে! : 

“জোড়াসাঁকো হরিসভায় এরুপ কীণর্ভনের সময় সমাধি হয়ে বাহ্যশন্য। 
সেদিন দেহত্যাগের সম্ভাবনা ছিল।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ স্নান করিতে গেলেন। স্নানান্তর এ গোপা প্রেমেরই কথা 
বালিতেছেন। 


ঠনঠনে “ীসম্ধেশ্বরা-মান্দিরে ও যদু পাঁল্পকের বাচাতে শ্রীরামকৃষ্ণ বত 


(মাঁণ প্রভৃতির প্রতি)_“গোপাঁদের এ tribe নিতে হয়! 
“এই সব গান MRA 
সখ, সে বন কতদূর ! 
(যেখানে আমার শ্যামসহন্দর) 
(আর চালতে যে নার!) 
গান ঘরে যাবই বে না গো! 
যে ঘরে কৃষ্ণ নামটি করা দায়। (সঙ্গিনীয়া) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


Aaye রাখালের জন্য শাসদ্ধেম্বরীকে ডাব-চান মানিয়াছেন। মাঁণকে 
বাঁলতেছেন, “তুমি ডাব, চাঁনর দাম Tes" 

বৈকালে শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, মণি প্রভৃতির সঙ্গে ঠন্ঠনের শসদ্ধেশ্বরী 
মন্দির আভমুখে গাঁড় কাঁরয়া আসিতেছেন। পথে [সমুলিয়া বাজার, সেখানে 
ডাব চান কেনা হইল। 

মান্দরে আঁসয়া ভক্তদের বলিতেছেন. একট ডাব কেটে চিনি দিয়ে মার 


কাছে দাও | 
যখন মন্দিরে আসিয়া পৌছিলেন, প্‌জারীর। বন্ধ, লইয়া মা কালীর 
সম্মুখে তাস খোলতোছলেন। ঠাকুর দেখিয়া ভন্তদের বলিতেছেন, দেখেছ 
এ সব স্থানে তাস্‌ খেলা ! এখানে ঈশ্বর চিন্তা করতে হয় ৷ 

এইবার শ্রীরামকৃষ্ণ যদ; মল্লিকের বাটীতে আঁসয়াছেন। তাঁহার সঙ্গে 
অনেকগুলি বাবু বাঁসয়া আছেন। 

বদু বলিতেছেন, এসো" এসো) 
কথা কাহিতেছেন। 

Fares (ACAI) —QiT অতো ভাঁড়, মোসাহেব রাখো কেন? 

যদু (সহাস্যে) তুমি উদ্ধার করবে বলে! (সকলের হাস্য) 

শ্লীরামকৃফ-মোসাহেবেবা মনে করে বাবু তাদের টাকা ঢেলে দেবে। tes 
বাবুর কাছে আদায় FH বড় gal একটা শৃগাল একটা বলদকে দেখে তার 
সংগ আর ছাড়ে না। দে চড়ে বেড়ায়, ওটাও সঙো সঙ্গে।  শৃগালটা মনে 
করেছে ওর SCOR কোষ কলেছে সেইটে কখনো না কখনো পাড়ে যানে আর 
আমি খাব। বলদটা কখনো ঘুমোয়, সেও কাছে শুয়ে ঘুমোর ; আর যখন 


পরস্পর কৃশল প্রশ্নের পর. শ্রীরামকৃষ্ণ 


৯৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ  [ ১৮৮৩, ১৯শে ডিসেম্বর 


উঠে চড়ে বেড়ায় সেও সঙ্গে সঙ্গে থাকে। কতাঁদন এইরুপে যায়, কিন্তু 
কোষটা পড়লো না; তখন সে নিরাশ হয়ে চলে গেল। (সকলের হাসা)। 
মোসাহেবদের এইরূপই অবস্থা । 

a, ও তাঁহার মাতাঠাকুরাণণ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তদের জলসেবা করাইলেন। 


তৃতীয় পারচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ait সঙ্গে জ্ঞান ভক্তি কি দুই-ই হয় না? 


বুধবার ১৯শে ডিসেম্বর ১৮৮৩ ANT বেলা ৯টা হইয়া গিয়াছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত মণির কথা চাঁলতেছে (চতুর্থ ভাগ, ৭ম খণ্ডে বিবৃত) 
AGW ACA | 

মাঁণ (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_জ্ঞান ভান্তি দুই-ই কি হয় না? ; 

শ্রীরামকৃষ্ণ -খুব উচু ঘরের হয়। ঈশবরকোর হয় যেমন চৈতন্যদেবের। 
জীবকোটিদের আলাদা কথা । 

“আলো (জ্যোতিঃ) পাঁচ প্রকার। দীপ আলোক, অন্যান্য আগ্নর আলো, 
চান্দ্র আলো, সৌর আলো ও চান্দ্র সৌর একাধারে। Sie চন্দ্র; জ্ঞান সূর্য। 

“কখনো কখনো আকাশে সূর্য অস্ত না যেতে যেতে চন্দ্রোদয় দেখা যায়। 
অবতারাঁদি ভক্তি-চন্দ্র জ্ঞন-সূ্য একাধারে দেখা যায়। 

“মনে করলেই কি সকলের জ্ঞান wis একাধারে দুই হয়, আধার বিশেষ । 
কোন বাঁশের ফুটো বেশী, কোন বাঁশের খুব সরু ফুটো। ঈশ্বর বস্তু ধারণা 
ক সকল আধারে হয়। একসের ঘটিতে কি দসের দুধ ধরে।” 

মাণ-কেন, তাঁর কৃপায়? তান কৃপা করলে তো ছংচের ভিতর উট 
যেতে পারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু gon কি অমানি হয়? ভিখারণ যাঁদ পয়সা চায়, দেওয়া 
ধায়। কিন্তু একেবারে যাঁদ রেল ভাড়া চেয়ে "সে! 

মণি নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। শ্রীরামকৃষ্ণও চুপ কাঁরয়া আছেন। হঠাৎ 
বাঁলতেছেন, হাঁ বটে, কারু কার; আধারে তাঁর কৃপা হলে হতে পারে ; দুই-ই 
হতে পারে। 

প্রণামপূর্বক মাণ বেলতলার দিকে যাইতেছেন। 

বেলতলা হইতে ফারিতে দপ্রহর হইয়া গিয়াছে। দেরী দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ 
বেলতলার দিকে তেছেন। মণি শতরাঞ্জ, আসন, জলের ঘাঁট লইয়া 
ফারতেছেন, পণ্চবটীর কাছে ঠাকুরের সহিত দেখা হইল। [তান অমনি ভূমিষ্ঠ 
হইয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরতেছেন। 


শ্রীরামকৃষ্ণ att প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ৯৫ 


শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)-আম যাঁচ্ছলাম তোমায় খুজতে । ভাবলাম 
এতো বেলা, ala পাঁচিল Toia পালালো! তোমার চোখ তখন যা দেখে- 
[িলাম-_ভাবলাম বাঁঝ নারায়ণ শাস্ত্রীর মত পালালো। তারপর ভাবলাম, 
না সে পালাবে না ; সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে। | 


চতুর্থ পারচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ মণ প্রভৃতি SEIN 
আবার ara শ্রীরামকৃষ্ণ মাণর সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। রাখাল, লাট, হাঁরশ 


প্রভাত আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাত)--আচ্ছা, কেহ কেহ কৃষ্ণলীলার অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা করে; 
gia কি বলো? 

মাঁণ_নানা মত, তা হলেই বা। ভীম্মদেবের কথা আপাঁন বলেছেন, 


শরশধ্যায় দেহত্যাগের সময় বলোছিলাম, কেন কাঁদাঁছ ? যন্ত্রণার জন্য নয়। 
যখন URE, সাক্ষাৎ নারায়ণ অর্জনের সারাথ হয়োছলেন অথচ পাণ্ডবদের 
এত বিপদ, তখন তাঁর লীলা কিছুই বুঝতে পারলাম না, তাই কাঁদাছ। 

“আবার হনুমানের কথা আপনি বলোছলেন, SAA বলতেন, 'আম 
বার, foie, নক্ষত্র ওসব জানি না আমি কেবল এক রাম চিন্তা করি। 

“আপন তো বলেছেন দুটি জিনিস বইতো আর কিছু নাই ব্রহ্ম আর 
শান্ত। আর বলেছেন, জ্ঞান (THETA) হ'লে এ দুইটি এক বোধ হয় ; যে 
একের দই নাই” 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ বটে ; চাঁজ নেবে তা কাঁটাবন দিয়েই হউক আর ভাল রাস্তা 
দিয়ে চলে গিয়েই হউক। 

“নানা মত বটে। ন্যাঙটা বলতো, মতের জন্য সাধুসেবা হ’লো না। এক 
জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। অনেক সাধ; সম্প্রদায় ; সবাই বলে আমাদের সেবা 
আগে, তারপর অন্য সম্পরদায়। কিছুই মীমাংসা হ’লো না; শেষে সকলে চলে 
গেল! আর বেশ্যাদের খাওয়ানো হ'লো!” 

মাণ_তোতাপুরী খুব লোক। 

শ্রীরামকৃষ্-_হাজরা বলে অমনি (সোমান্য)। না বাব কথায় কাজ নাই 
সবাই বলে আমার ঘাঁড় ঠিক চলছে। 

দ্যাখো নারাণ শাস্তীর খুব কিন্তু বৈরাগ্য হয়োছল। এত বড় পাঁণ্ডত 
_ স্ব ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল। মন থেকে একেবারে কামিনীকাণুন 
ত্যাগ করলে তবে যোগ হয়। কারু কারু যোগার লক্ষণ দেখা যায়। 


৯৬ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৫&ম ভাগ  [১৮৮৩, ২১শে [ডিসেম্বর 


“তোমায় ষট্চক্রের বিষয় কিছু বলে দিতে হবে। যোগীরা ষট্‌চক্র ভেদ 
0 abab TDF শুনেছ ?” 

মাঁণ_ বেদান্তমতে সপ্তভূ 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত নয় ; বেদ মত। ApS কি রকম জানো? সক্ষম 
দেহের ভিতর সব পদ্ম আছে-যোগীরা দেখতে পায়। যেমন মোমের গাছের 
ফলপাতা | 


মাঁণ__আজ্জে হাঁ, যোগীরা দেখতে পায়। একটা বইয়ে আছে, একরকম 
কাঁচ (Magnifier) আছে, তার ভিতর 'দয়ে দেখলে খুব ছোট জানস বড় 
দেখায়। সেইরূপ যোগের দ্বারা এ সব সক্ষম পদ্ম দেখা যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ AG R ঘরে থাকতে বাঁলয়াছেন। মাঁণ এ ঘরে ala 
কাঁরতেছেন। 


প্রত্যষে এ ঘরে একাকী গান গাহিতেছেন__ 
গৌর হে আম সাধন-ভজন-হীন 
পরশে alae করো আম দীনহীন ॥ 
চরণ পাবো পাবো বলে হে, 
(চরণ তো আর পেলাম না, গৌর!) 
আমার আশায় আশায় গেল দিন! 
হঠাৎ জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ দণ্ডায়মান | 
‘পরশে পবিত্র করো আম দীনহীন!’ এই কথা শ্দানয়া তাঁহার চক্ষু অশ্রু 
পূর্ণ হইয়াছে। 
আবার একাঁটি গান হইতেছে_ 
আম গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব 
শঙ্থের কুণ্ডল পাঁর। 
আম যোঁগনীর বেশে বাব সেই দেশে, 
যেখানে নিঠুর হার N 
শ্রীরামকূষের সঙ্গে রাখাল বেড়াইত্রেছেন। 
পরাঁদন AGA ২১শে ডিসেম্বর, সকালবেলা শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী বেল- 
তলায় মণির সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। সাধনের নানা ZI কথা, কামনী- 
PMG ত্যাগের কথা । আর কখনো কখনো AAR গুরু হয়, এ সব কথা 
বাঁলতেছেন। 
আহারেব পর পণ্বটঈীতে আঁসিয়াছেন_মনোহর পাতাম্বরধারী ! পণ্চ- 
বটাঁতে mie জন বাবাজী বৈষ্ণব আঁসয়াছেন-একজন বাউল। তিন 
ERAF বলছেন, তোর ডোর কৌপাীনের স্বরূপ বল দোঁখ! 


দাক্ষিণেশ্বর-সাঁম্দর_ীনরাকার সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ ৯৭ 


অপরাহ্নে নানক পন্থী সাধু আসিয়াছেন। হারশ, রাখালও আছেন। 
সাধু নিরাকারবাদী। ঠাকুর তাঁহাকে সাকারও চিন্তা কাঁরতে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুকে বাঁলতেছেন, ডুব দাও; উপর উপর ভাসলে aR পাওয়া 
যায় না। আর ঈশ্বর নিরাকারও বটেন আবার সাকার। সাকার চিন্তা করলে 
শীঘ্র wis হয়। তখন আবার নিরাকার চিন্তা। যেমন পত্র পড়ে নিয়ে সে 
পত্র ফেলে দেয়। তারপর লেখা অনুসারে কাজ করে। 


AGA পাঁরচ্ছেদ 
দক্ষিণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে_বলরামের fret প্রভৃতি 
আজ শাঁনবার ২২শে ডিসেম্বর ১৯৮৮৩ খচ্টাব্দ | এখন বেলা নয়টা হইবে। 


বলরামের পতা আসিয়াছেন। রাখাল, হাঁরশ, মাস্টার, A, এখানে বাস 
কারিতেছেন। শ্যামপুকুরের দেবেন্দ্র ঘোষ আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষণ-- 
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দেীঁড়র পর রাজা আছেন। সব দেউাঁড় পার হয়ে গেলে তবে ত রাজাকে 


“আমি চানকে অন্নপূর্ণা প্রাতষ্ঠার সময় দ্বারকাবাবুকে বলোছলাম 
(১৮৭৪-৭৫) বড় WIS বড় মাছ আছে গভীর জলে। চার ফেল, সেই 
চারের গন্ধে এ বড় মাছ আসবে। এক একবার ঘাই দেবে। প্রেম SS রূপ চার। 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতার-তত্ব | 
“ঈশ্বর নরলীলা করেন। মানুষে fein অবতীর্ণ হন, যেমন শ্রীকৃষ্ণ, 
রামচন্দ্র, চৈতন্যদেব। 
আমি কেশব সেনকে বলেছিলাম যে, মানুষের ভিতর তিনি বেশী প্রকাশ 
মাঠের আলের ভিতর ছোট ছোট গর্ত থাকে ; তাহাদের বলে ঘন্টী। ঘুটীর 
ভতর মাছ কাঁকড়া জমে ACF | মাছ, কাঁকড়া খুজতে গেলে এঁ ঘন্টার ভিতর 
খ:জতে হয় ; ঈশ্বরকে খুজতে হলে অবতারের ভিতর LTO হা 
“ও চৌদ্দপোয়া মানুষের ভিতর জগৎসাতা প্রকাশ হন। গানে আছে 
শ্যামা মা কি কল করেছে! 
চৌদ্দপোয়া কলের ভিতাঁর কত রঙ্গ দেখাতেছে! 
আপাঁন থাক কলের ভিতাঁর কল Tar ধারে Fal, 
কল বলে যে আপনি lt জানে না কে ঘোরাতেছে ॥ 


৫ম-৭ 


৯৮ শরীপ্রীরামকৃ্ককথামৃত-_-৫ম ভাগ [ ১৮৮৩, ২২শে ডিসেম্বর 


“কিন্তু ঈশ্বরকে জানতে হলে, অবতারকে চিনতে গেলে, সাধনের প্রয়োজন। 
দীঘিতে বড় বড় মাছ আছে, চার ফেলতে হয়। দুধেতে মাখন আছে মন্থন 
করতে হয়। সারষার ভিতর তেল আছে সারষাকে face হয়। মোঁথতে 
হাত রাঙ্গা হয়, মোথ বাট্তে হয়” 


[ নিরাকার সাধনা ও শ্রীরামকৃষ্ণ | 


ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাতি)__আচ্ছা, তানি সাকার না নিরাকার ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_দাঁড়াও আগে কলকাতায় যাও তবে ত জানবে, কোথায় গড়ের 
মাঠ, কোথায় এসিয়াটিক সোসাইটি, কোথায় বাঙ্গাল ব্যাঙ্ক! 

“খড়দা বামন পাড়া যেতে হলে আগে ত খড়দায় পেশছ্‌তে হবে। 

“নিরাকার সাধনা হবে না কেন; তবে বড় কঠিন। কামিনীকাণুন ত্যাগ 
না হলে হয় না! বাহরে ত্যাগ আবার ভিতরে ত্যাগ। বিষয় বৃদ্ধির লেশ 
থাকলে হবে না। 

“সাকার সাধনা সোজা। তবে তেমন সোজা নয়। 

“নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধনা, ভন্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক 
কণ্টে একট; ls হচ্ছে, সব চ্বপ্নবৎ বল্‌লে ভান্তির হানি হয়। 

“sata দাস নিরাকারবাদণ। শিব, কালা, কৃষ্ণ এদের মানত না। কবীর 
বলত কালা চাল কলা খান; কৃষ্ণ গোপাঁদের হাততালিতে বানর নাচ নাচৃতেন। 
(সকলের হাস্য)। 

“নিরাকার সাধক হয়ত আগে দশভূজা দর্শন করলে ; তারপর Dew | 
তারপর Tage গোপাল ; শেষে অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন করে তাতেই লান। 

“TS, জড়ভরত ব্রহ্ম দর্শনের পর আর ফেরে নাই; এইরূপ আছে। 

“একমতে আছে শনকদেব সেই SH সমুদ্রের একটি বিন্দূমান্র আস্বাদ 
করেছিলেন। সমুদ্রের হিল্লোল কল্লোল দর্শন শ্রবণ করেছিলেন; কিন্তু সমর 
ডুব দেন নাই। 

“একজন ব্রহ্মচারী বলেছিল, কেদারের ওঁদকে গেলে শরীর থাকে না। 
সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পর আর শরীর থাকে না। একুশ দিনে TTT 

“প্রাচীরের ওপারে অনন্ত মাঠ। চারজন বন্ধু প্রাচীরের ওপারে কি 
আছে দেখতে চেষ্টা করলে। এক একজন প্রাচীরের উপরে উঠে, ওঁ মাঠ দর্শন 
করে হা হা করে হেসে অপর পারে পড়ে যেতে লাগল । তিনজন কোন খপর 
দিলে না। একজন Le খপর দিলে। তার ব্রহ্মজ্ঞানের পরও শরীর রইল, 
লোকশিক্ষার জন্য। যেমন অবতার আঁদর। 

“হিমালয়ের ঘরে পার্বতী জন্মগ্রহণ করলেন : আর পিতাকে তাঁর নানান 
রূপ দেখাতে লাগ্‌লেন। হিমালয় বললেন, মা এসব রূপ ত দেখলাম। কিন্তু 


দাক্ষণেশ্বর-মন্দির_শ্রীরামকৃষ্ণ ও অবতার-তত্তব ৯৯ 


তোমার একটি ব্রহ্মদ্বরূপ আছে_সেইটি একবার দেখাও। পার্বতী বললেন, 
বাবা তুমি যাঁদ TRA চাও, তা হলে সংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে। 

এঁহমালয় কোনমতে ছাড়েন না। তখন পার্বতী একবার দেখালেন। 
দেখতেই 'গাররাজ একেবারে TIS 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তিযোগ | 


“এ যা বললুম সব বিচারের FAT! aa সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার। 
সব স্বগ্নবং! বড় কঠিন পথ। এ পথে তাঁর লীলা স্বগ্নবৎ, মিথ্যা হয়ে যায়। 
আবার 'আমিটা'ও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে AT! বড় কঠিন। এ 
সব বিচারের কথা ভক্তদের বেশী শুনতে নাই। 

“তাই ঈশ্বর অবতীর্ণ হয়ে ভাঁন্তর উপদেশ দেন_শরণাগত হতে বলেন। 
ote থেকে তাঁর কৃপায় সব হয়-জ্ঞান, বিজ্ঞান সব হয়। 

“তান লীলা করছেন_-তানি ভন্তের অধীন। 

“কোন কলের ভাক্তডোরে আপাঁন শ্যামা বাঁধা আছে! 

“কখনও ঈশ্বর চুম্বক হন, OT ZH হয়। আবার কখনও SF AF হয়, 
তান ছ'চ হন। ভন্ত তাঁকে টেনে লয়_তাঁন ভন্তবৎসল, ভ্তাধীন। 

“এক মতে আছে যশোদাঁদ গোপীগণ পরবজন্মে নিরাকারবাদী 'ছলেন। 
তাঁদের তাতে তৃপ্তি হয় নাই। বৃন্দাবন লালায় তাই শ্রীকৃষ্ণকে লয়ে আনন্দ! 
শ্ৰীকৃষ্ণ একাঁদন বললেন, তোমাদের নিত্যধাম দর্শন করাবো, এসো যমুনায় 
স্নান করতে যাই। তাঁরা যেই ডুব 'দিয়েছেন_একেবারে গোলক দর্শন। আবার 
তারপর অখণ্ড জ্যোতিঃ দর্শন। যশোদা তখন বললেন, FRA ও সব আর 
দেখতে চাই না--এখন তোর সেই ATA দেখবো। তোকে কোলে করবো, 
খাওয়াবো | 
তাঁর পূজা সেবা করতে হয়। 

‘সে যে কোঠার ভিতর চোর Feat 
ভোর হলে সে লুকাবে A 
র দেহ ধারণ করলে রোগ, শোক, 
ক্ষুধা, তৃষ্ণা সবই আছে, মনে হয়, আমাদেরই AS! রাম সীতার শোকে 
কে'দোছলেন - 
'পণ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে ৷' À 

«পুরাণে আছে, হির্াক্ষ বধের পর বরাহ অবতার নাকি ছানা পোনা নিয়ে 
চিলেন_তাহাদের মাই দিচ্ছিলেন। (সকলের হাস্য)। স্বধামে যাবার নামাঁট 
নাই। শেষে শিব এসে ত্রিশ দিয়ে শরীর নাশ করলে, তান হাহ করে 


হেসে স্বধামে গেলেন। 


ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, ভবনাথ, মাঁণ, লাট; প্রভৃতি সঙ্গে 


বৈকালে ভবনাথ আঁসরাছেন। ঘরে রাখাল, মাস্টার, হারশ প্রভৃতি আছেন। 
“TAT, ২২শে ডিসেম্বর ১৮৮৩। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রাত)_অবতারের উপর ভালবাসা এলেই হলো। 
আহা গোপীদের TE ভালবাসা! 
এই বাঁলয়া গান গাহিতেছেন গোপীদের ভাবে__ 
গান- শ্যামা তুমি পরাণের পরাণ। 
MAMA যাবই যে না গো (সাঁঙ্গনীয়া) 
গান_সোঁদন আমি দুয়ারে দাঁড়ায়ে। 
(ব'ধ যখন বাঁপন যাও, বাপিন যাও) 
(বধ ইচ্ছা হয়, রাখাল হয়ে তোমার বাধা মাথায় বই!) 
“রাসমধ্যে যখন শ্রীকৃষ্ণ Gow হলেন, গোপীরা একেবারে উন্মাদনী। 
বক্ষ দেখে বলে, তুমি বাঁঝ তপস্বাঁ, শ্রীকৃষ্ণকে নিশ্চয় দেখেছ! তা না হ'লে 
নিশ্চল, সমাধিস্থ হয়ে রয়েছ কেন? তৃণাচ্ছাঁদত পাথবী দেখে বলে, হে. 
পৃথিবী, তুমি নিশ্চিত তাঁকে দর্শন করেছ, না হ'লে তুমি রোমাণ্ণিত হ'য়ে রয়েছ 
কেন? অবশ্য তুমি তাঁর স্পর্শ সুখ সম্ভোগ করেছ। আবার মাধবীকে দেখে 
বলে, ও মাধবী, আমায় মাধব দে!" গোপাঁদের প্রেমোন্মাদ! i 
“যখন IRA এলেন, শ্রীকৃষ্ণ বলরাম মথুরা যাবার জন্য তাঁর রথে উঠলেন, 
তখন গোপারা রথের চাকা ধরে রইলেন, যেতে দেবেন না। 
এই বলয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গান গাইতেছেন-__ 
ধোরো না ধোরো না রথচক্ত, রথ Te চক্রে চলে! 
যে চক্রের DET হাঁর, যার চক্রে জগৎ চলে! 
শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, “রথ কি চক্রে চলে' এ কথাগুলি আমার বড় লাগে। 
যে চকে IAG ঘোরে!’ রথীর আজ্ঞা লয়ে সারাঁথ চালায়।” 


ত্রয়োদশ খণ্ড 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রে বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ আজ রামচন্দ্রের নূতন বাগান দেখতে যাইতেছেন। ২৬শে ডিসেম্বর 
১৮৮৩ AOT, বুধবার । 
রাম ঠাকুরকে সাক্ষাৎ অবতার জ্ঞানে পূজা করেন। দাক্ষণেশ্বরে প্রায় মাঝে 
মাঝে আসেন ও ঠাকুরকে দর্শন ও পুজা কাঁরয়া যান। সংরেন্দ্ের বাগানের 
কাছে তান নূতন বাগান কাঁরয়াছেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতে বাইতেছেন। 
গাঁড়তে মাঁণলাল মল্লিক, মাষ্টার ও আরও Tg একাঁট' we আছেন। মাঁণ- 
লাল মল্লিক ব্রাহ্ম সমাজভুন্ত। ব্রাহ্ম ভন্তেরা অবতার মানেন না। 
© Ramee (মাঁণলালের প্রাত)_তাঁকে ধ্যান করতে হলে, প্রথমে Sons- 
aa তাঁকে ধ্যান করবার চেষ্টা করা উচিত। {তানি নিরুপাধি, বাক্যমনের 
অতাঁত। কিন্তু এ ধ্যানে সিদ্ধ হওয়া বড় কঠিন। 
“তান মানুষে অবতীর্ণ হন, তখন ধ্যানের খনব স্বাবধা। মানুষের [ভিতরে 
নারায়ণ। দেহি আবরণ, যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো জবলছে। অথবা 


fwd 


১০২ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৫ম ভাগ [১৮৮৩, ২৬শে ডিসেম্বর 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সাধুর প্রাত) আপাঁন কোন্‌ সম্প্রদায়ের গার বা পুরী 
কোনো উপাধি আছে 2 

সাধ্দ_লোকে আমায় পরমহংস বলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_বেশ, বেশ। শবোহহং এ বেশ। তবে একটি কথা আছে। 
এই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় রাতাঁদন হচ্ছে_-তাঁর শান্ততে। এই আদ্যাশান্ত আর 
TH অভেদ। ব্ৰহ্মকে ছেড়ে শান্ত হয় না। যেমন জলকে ছেড়ে তরঙ্গ হয় ATI 
বাদ্যকে ছেড়ে বাজনা হয় না। 

“যতক্ষণ তিনি এই লীলার মধ্যে রেখেছেন, ততক্ষণ দুটো বলে বোধ হয়। 
শান্ত বললেই ব্রহ্ম আছেন। যেমন রাত বোধ থাকলেই দন বোধ আছে। জ্ঞান 
বোধ থাকলেই অজ্ঞান বোধ আছে। 

“আর একটি অবস্থায় তান দেখান যে ব্রহ্ম, জ্ঞান-অজ্ঞানের পার, মুখে 
{কছু বলা যায় না। যো হ্যায় সো হ্যায়।” 

এরূপ কিছ সদালাপ হইবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ির. দিকে যাইতেছেন। 
সাধ্াটও সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গাড়িতে তুলিয়া দিতে আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ 
যেন অনেকদিনের পাঁরাচিত বন্ধু, সাধুর বাহুর ভিতর বাহ; fem গাড়ির 
অভিমুখে যাইতেছেন। s 

সাধ তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া নিজস্থানে চাঁলয়া আসিলেন। 

এইবার ACHA বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ আঁসয়াছেন। ভক্তসঙ্গে আসন গ্রহণ 
করিয়া প্রথমেই সাধুর কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_সাধ্বাট বেশ। (রামের প্রাতি)_তুমি যখন যাবে সাধূটিকে 
দক্ষিণেশ্বরের বাগানে লয়ে যেও। 


“সাধুটি বেশ। একটা গানে আছে--সহজ না হলে সহজকে চেনা যায় না। 


কত কি! যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা । সেই বাক্যমনের Bots fata, তান 
TATA ধরে অবতীর্ণ হয়ে কাজ করছেন। সেই ওঁ হইতে ‘ওঁ fe’ 'ও* কালণ' 
ওঁ কৃ হয়েছেন। নিমন্তরণে কর্তা একটি ছোট ছেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন_তার 
কত আদর, কেননা সে অমুকের দৌহিত্র কি পোঁত্র ৷” 

সংরেন্দ্রের বাগানে কাটিং জলযোগ কারয়া শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁক্ষিণেশ্বর আভি- 
মুখে ভক্তসঙ্গে যাইতেছেন। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


দক্ষিণেশ্বরে ভন্তসঙ্গে_ তান্ত্রিক ভন্ত প্রভৃতি 


আজ পৌষ শুরা DEAT, ২রা জানুয়ারী, ১৮৮৪ খন্টাব্দ; ১৯শে পৌষ, 
বুধবার, ১২৯০। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্ে দক্ষিণেশ্বরে কালীমান্দরে বাস কাঁরতেছেন। আজকাল 
রাখাল, ab, ZI, রামলাল, মাষ্টার দাঁক্ষণে্বরে বাস কাঁরতেছেন। 

বেলা ৩টা বাঁজয়াছে, মণ বেলতলা হইতে শ্রীরামকৃষণকে দর্শন কাঁরতে 
তাঁর ঘরের আঁভমুখে আসিতেছেন। feta একটি তান্্ক ভন্তসঙ্গে পশ্চিমের 
বারান্দায় উপাবচ্ট আছেন। 

মণি আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারলেন। ঠাকুর তাঁহাকে কাছে 
বাঁসতে বাঁললেন। বুঝি তান্ত্রিক ভন্তের সাঁহত কথা কাহিতে কাহিতে তাঁহাকেও 
উপদেশ 'দিবেন। Ae মাহম চক্রবর্তী তান্ত্রিক ভন্তাটকে ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে 
পাঠাইয়া TATA | GSTS গেরুয়া বসন পাঁরয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (was ভন্তের প্রাত)_এ সব Clas সাধনার অঙ্গ, কপাল 
পাত্রে সুধা পান করা, এ সুধাকে কারণ-বাঁর বলে, কেমন? 

তান্তিক_ আজ্ঞা হাঁ। 

প্রীরামকৃষং_এগার পাত্র; না? 

তান্রিক-তনতোলা প্রমাণ । শব সাধনের জন্য। 

প্রীরামকৃষ্ণ-আমার সুরা ATA যো নাই। 

তান্ব্িক_আপনার সহজানন্দ। সে আনন্দ হ'লে কিছুই চাই না! 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আবার দেখো, আমার জপ-তপও ভাল লাগে না। তবে সর্বদা 
্মরণ-মনন আছে। আচ্ছা, বড়চন্র, ওটা কি? 

তান্িক_ আজ্ঞা, ও সব নানা তীর্থের ন্যায়। এক এক চক্রে শিবশান্তিঃ 
চক্ষে দেখা যায় না; কাটলে বেরোয় না। পদ্মের মৃণাল শিবালঙ্গ, পদ্ম- 
কার্ণকায় আদ্যাশান্ত যোনিরূপে। 

মণি নিঃশব্দে সমস্ত শ্মীনতেছেন। তাঁর দিকে তাকাইয়াশ্রীরামকৃফ তান্ত্রিক 
ভন্তকে fe জিজ্ঞাসা কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (তান্ব্রকের প্রীত) আচ্ছা, বীজমন্ত না পেলে কি সিদ্ধ হয়? 

\ 


. তান্রিক ভন্ত চাঁলয়া গেলে ব্রাহ্ম FATS aes জয়গোপাল সেন 
অসয়াছেন। Barge তাঁহার সহিত কথা কাঁহতেছেন। রাখাল, মাঁণ প্রভাত 


ভন্তেরা কাছে আছেন। Bras | 


১০৪ শ্রশ্রীরামককথামৃত_৫ম ভাগ  [ ১৮৮৪, ২রা জানয়ারী 


শ্রীরামকৃষ্ণ জেয়গোপালের প্রাত) কারুকে, কোন মতকে বিদ্বেষ করতে 
নাই। নিরাকারবাদী, সাকারবাদী সকলেই তাঁর দিকে যাচ্ছে, জ্ঞানী, যোগ, 
SE সকলেই তাঁকে WAR, জ্ঞান পথের লোক তাঁকে বলে ব্রহ্ম, যোগণরা বলে 
আসমা, পরমাত্মা। ভন্তেরা বলে ভগবান, আবার আছে যে, নিত্য ঠাকুর, নিত্য দাস। 

জয়গোপাল--সব পথই সত্য কেমন করে জানব? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-একটা পথ দিয়ে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পেশছান যায়। 
তখন সব পথের খবর জানতে পারে। যেমন একবার কোন উপায়ে ছাদে উঠতে 
পারলে, কাঠের Paty দিয়াও নামা যায়; পাকা PTS দিয়াও নামা যায়; একটা 
দাঁড় দিয়াও নামা যায়। 

“তাঁর কৃপা হলে, SS সব জানতে পারে। তাঁকে একবার লাভ হ'লে 
সব জানতে পারবে। একবার যো-সো করে বড়বাব্ুর সঙ্গে দেখা করতে হয়, 
আলাপ করতে হয়-তখন বাবুই বলে দেবে তাঁর ক'খানা বাগান, AA, 
কোম্পানীর কাগজ” 


[ ঈশ্বর দর্শনের উপায় ] 


জয়গোপাল--কি করে তাঁর কৃপা হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নামগদুশ কীর্তন সর্বদা করতে হয়, বিষয়চিল্তা যত পার 
ত্যাগ করতে হয়--তুঁম চাষ করবার জন্য ক্ষেতে অনেক কষ্টে জল আনছো, 
কিন্তু ঘোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব বোরয়ে যাচ্ছে নালা কেটে জল আনা 
বৃথা পণ্ডশ্রম হলো। 

“চিত্তশুদ্ধি হলে, বিষয়াসক্তি চলে গেলে, ব্যাকুলতা আসবে ; তোমার 
প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পেশীছিবে। টোলিগ্রাফ-এর তারের ভিতর অন্য জিনিস 
মিশাল থাকলে বা ফুটো থাকলে তারের খবর পেণাছিবে না। 

“আম ব্যাকুল হয়ে একলা একলা কাঁদতাম ; কোথায় নারায়ণ এই বলে 
কদিতাম। কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যেতাম গহাবায়তে লীন! 

যোগ কিসে হয়ঃ টোলগ্রাফের তারে অন্য জিনিস বা ফুটো না থাকলে 
হর। একবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ । 

“কোন কামনা-বাসনা রাখতে নাই। কামনা-বাসনা থাকলে সকাম Ste 
বলে! নিষ্কাম ভান্তকে বলে অহেতুক viet তুমি ভালবাসো আর নাই 
বাসো, তব; তোমাকে ভালবাসি। এর নাম অহেতুকী। 

“কথাটা এই, তাঁকে ভালবাসা | খনব ভালবাসা হলে দর্শন হয়। তার 
পাঁতির উপর টান, মায়ের সন্তানের উপর টান, বিষয়ীর বিষয়ের উপর টান 
এই তিন টান যাঁদ একত্র হয়, তাহলে ঈশ্বর দর্শন হয়।” : 

জরগোপাল 'বষয়ী লোক ; তাই কি শ্রীরামক্ণ তাঁহারই Sorat এ সব 
উপদেশ দিতেছেন ? 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মণির প্রাত-বিচার আর করো না 


আজ AGAR, ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৮৪ খন্টাব্দ, বেলা ৪টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ 
পঞ্চবটীতে বাঁসয়া আছেন। সহাস্যবদন। সঙ্গে মাঁণ, হরিপদ প্রভূত 
“আনন্দ চাটুয্যের কথা হারপদের ALLS হইতেছে ও ঘোষপাড়ার সাধন-ভজনের 
কথা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমে নিজের ঘরে আসিয়া বাঁসয়াছেন। মণি, হারিপদ, রাখালাঁদ 
TINTS থাকেন, মাঁণ বেলতলায় অনেক সময় থাকেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রাত)_িচার আর করো লা। ওতে শেষে হানি হয়। 
তাঁকে ডাকবার সময় একটা ভাব আশ্রয় করতে হয়। সাঁখভাব, দাসীভাব, 
সন্তানভাব বা বীরভাব। 

«আমার সন্তান ভাব। এভাব দেখলে মায়াদেবী পথ ছেড়ে দেন_লঙ্জায়। 

এবীরভাব বড় কঠিন। শান্ত ও বৈষ্ণব বাউলদের আছে। ওভাবে ঠিক 
থাকা বড় শন্ত। আবার আছে--শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও AT ভাব। 
মধুর ভাবে সব আছে-শান্ত, দাস্য, সখ্য বাংসল্য ! 

(মাঁণর প্রাত)_“তোমার কোন্টা ভাল লাগে?” 

মাণ--সব ভাবই ভাল লাগে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-সব ভাব সিদ্ধ অবস্থায় ভাল লাগে। সে অবস্থায় কামগন্ধ 
থাকবে না। বৈষ্ণব শাস্তে আছে চণ্ডাঁদাস ও রজাঁকনীর কথা_তাদের ভাল- 
বাসা কামগন্ধ বিবাঁজতি! 

«এ অবস্থায় প্রকাতিভাব। আপনাকে A বলে বোধ থাকে না! 
রূপ গোস্বামী শীরাবাঈ স্মগীলোক বলে তাঁর সহিত দেখা করতে চান নাই। 
মপরাবাঈ বলে পাঠালেন Apes একমাত্র AT বৃন্দাবনে সকলেই সেই 
পুরুষের দাসী; গোস্বামীর AA আভমান করা কি ঠিক হয়েছে?” 

সন্ধ্যার পর সণ আবার শ্রীরামকৃের পাদমুলে বাঁসয়া আছেন। সংবাদ 
আঁসয়াছে See কেশব সেনের অসুখ বাঁড়য়াছে। তাঁহারই কথা প্রসঙ্গে 
ব্রাহ্ম সমাজের কথা হইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাঁণর প্রাতি)_হ্যাঁগা; ওদের ওখানে কি কেবল লেকচার 
দেওয়া? না ধ্যানও আছে? ওরা বাঁঝ বলে উপাসনা | 

কেশব আগে খৃষ্টান ধর্ম, খৃষ্টান মত খুব চিন্তা করোছলেন।_সেই 
সময় ও তার আগে দেবেন্দ্র ঠাকুরের ওখানে ছিলেন।” 

মাঁণ_কেশববাব্‌ প্রথম প্রথম যাঁদ এখানে আসতেন তাহলে সমাজ সংস্কার 


৯০৬ ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত_-৫ম ভাগ  [ ১৮৮৪, ৪ঠা জান[য়ারণ 


নিয়ে ব্যস্ত হতেন না। জাতিভেদ উঠানো, বিধবা বিবাহ, অন্য জাতে ‘বাহ, 
স্ৰী শিক্ষা ইত্যাদ সামাজিক কর্ম লয়ে অতো ব্যস্ত হতেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশব এখন কালী মানেন-“চিন্ময়ী কালী-_আদ্যাশান্ত। আর 
মা মা বলে তাঁর নামগুণ কীর্তন করেন। 

“আচ্ছা, ব্ৰাহ্মসমাজ এ রকম কি একটা পরে দাঁড়াবে?” 

মাঁণ_এ দেশের মাটি তেমন নয়। ঠিক যা, তা একবার হবেই। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাঁ, সনাতন ধর্ম খাঁষরা যা বলেছেন, তাই থেকে যাবে। তবে 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও এ রকম সম্প্রদায়ও একটু একটু থাকবে। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় 
হচ্ছে যাচ্ছে। 

বৈকালে কলিকাতা হইতে sonia ভন্ড আঁসয়াছলেন। তাঁহারা 
অনেক গান ঠাকুরকে শনাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি গানে আছে “মা, তুমি 
আমাদের লাল চুসী মুখে দিয়ে ভুলিয়ে রেখেছ; আমরা চুস ফেলে যখন 
তোমার জন্য চীৎকার করে কাঁদবো তখন তুমি আমাদের কাছে নিশ্চয় দৌড়ে 
আসবে।" 

শ্রীরামকৃষ্ণ মণির প্রাত)_তারা, কেবল লাল চুসীর গান গাইলে__ 

মাণ_ আজ্ঞা, আপনি কেশব সেনকে এ লাল চুসীর কথা বলোছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ হ্যাঁ; আর চিদাকাশের কথা_আরো সব অনেক কথা হ'তো) 
আর আনন্দ হ'তো। গান, নৃত্য হতো। 


চতুর্দশ খণ্ড 
প্রথম পারচ্ছেদ 


দাক্ষিণেশ্বরে মণিলাল প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে 


আজ রবিবার, ৯ই মার্চ, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮৮৪ খষ্টাব্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ 
দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে অনেকগুলি ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন; মাঁণলাল মল্লিক, 
সি'থাঁর মহেন্দ্র কবিরাজ, বলরাম, মাষ্টার, ভবনাথ, রাখাল, লাট, অধর; মাহমা- 
চরণ, হারশ, কিশোরী (গুপ্ত), শিবচন্দ্র প্রভত। এখনও fate, কালা, 
সুবোধ প্রভাতি আসিয়া জুটেন নাই। শরৎ, শশী ইহারা সবে দ:-একবার 
দোঁখয়াছেন। পূর্ণ ছোট নরেন প্রভৃতিও তাঁহাকে এখনও দেখেন নাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে বাড়বাঁধা। রেলের ধারে পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে 
-তখন ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। সবে হাত ভাঙ্গয়া গিয়াছে, সর্বদাই 
হাতের যন্ত্রণা। 

কিন্তু এই অবস্থাতেই প্রায় সমাধিস্থ থাকেন ও ভক্তদের গভীর TYTN 
বলেন। 

একদিন যন্ত্রণায় কাঁদতেছেন, এমন সময় সমাধিস্থ হইলেন। সমাধির 
পর প্রকৃতিস্থ হইয়া মহিমাচরণ প্রভাত ভন্তগণকে বলিতেছেন, বাবদ, সচ্চিদা- 
নন্দ লাভ না হ'লে কিছুই হ'ল না। ব্যাকুলতা না হ'লে হবে না। আম 
কেদে কেদে ডাকতাম আর বলতাম ওহে দীননাথ, আমি ভজন-সাধনহান, 
আমায় দেখা দিতে হবে। 

সেইদিন রাত্রে আবার মহিমাচরণ, অধর, মাষ্টার প্রভৃতি বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মহিমাচরণদের প্রাত)_ একরকম আছে অহেতুক ভক্তি, এইটি 
যাঁদ সাধতে পার। 

আবার অধরকে * বালতেছেন_এই হাতটাতে একট: হাত বুলিয়ে দিতে 
পার? 
মণিলাল মল্লিক ও ভবনাথ এগ্‌জিবিশন-এর কথা বাঁলতেছেন_-১৮৮৩- 
৮৪ aor, এশিয়াটিক্‌ মিউাজয়াম্‌-এর কাছে হইয়াছিল। তাঁহারা বলিতে- 
ছেন_কত রাজারা বহমূল্য জিনিস সব পাঠাইয়াছেন! সোনার খাট ইত্যাদি 


- একটা দেখবার জানস। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধন, এম্বর্য] 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভেম্তদের প্রতি সহাস্যে)হ্যাঁ, গেলে একটা বেশ লাভ BAI 
ওঁ সব সোনার জিনিস, রাজরাজড়ার জিনিস দেখে সব ছ্যা হয়ে যায়। 


১০৮ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ [১৮৮৪, ৯ই মার্চ 


সেটাও অনেক লাভ। হৃদে, কলকাতায় যখন আমি আসতাম, লাট সাহেবের 
বাড়ী আমাকে দেখাত- মামা, এ দেখ, লাট সাহেবের ATW, বড় বড় থাম। মা 
দেখিয়ে দিলেন, কতকগুলি মাটির ইট SE করে সাজান। 

“ভগবান ও তাঁর এ*বর্য। এশ্বর্য দ:ীদনের জন্য, ভগবানই সত্য; বাজীকর 
আর তার বাজী! বাজী দেখে সব অবাক কিন্তু সব মিথ্যা; বাজীকরই সত্য। 
বাবদ আর তাঁর বাগান। বাগান দেখে বাগানের মালিক বাবুকে সন্ধান করতে 
হয়।” 

ait মল্লিক (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_আবার কত বড় ইলেকাাট্রক লাইট 
দিয়েছে। তখন আমাদের মনে হয় [তান কত বড় fala ইলেক্যাট্টক লাইট 
করেছেন! 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোঁণলালের প্রাত)_আবার এক মতে আছে, তান এই সব 
হয়ে রয়েছেন; আবার যে বলছে সেও তান। ঈশ্বর মায়া, জীব, জগৎ। 

িউীজয়মের কথা পাঁড়ল। 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও সাধ্সঙ্গ__যোগীর ate ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_আমি একবার fitters গিছলুম; তা 
দেখালে ইট, পাথর হয়ে গেছে, জানোয়ার পাথর হ'য়ে 'গয়েছে। দেখলে, 
সঙ্গের গুণ কি! তেমান সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে তাই হয়ে যায়। 

মণ মল্লিক সেহাস্যে)_আপাঁনি ওখানে একবার গেলে আমাদের ১০/১৫ 
বৎসর উপদেশ চলত। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_কি, উপমার জন্য? 

TTI; এখানে-ওখানে গেলে হাত সারবে না! 

শ্রীরামকৃঞ্ণ_আমার ইচ্ছা যে দ:'খানি ছবি ate পাই। একটি ছাঁব, যোগী 
ধান জেবলে বসে আছে; আর একটি ছবি, যোগী গাঁজার কলকে মুখ দিয়ে 
টানছে আর সেটা দপ্‌ করে জলে উঠছে। 

“এ সব ছবিতে বেশ উদ্দীপন হয়। যেমন সোলার আতা দেখলে সত্যকার 
আতার উদ্দীপন হয়। 

“তবে যোগের বিঘ/_কামিনী-কাণ্চন। এই মন শদ্ধ হ'লে যোগ হয়। 
মনের বাস কপালে (আজ্ঞা চক্রে) কিন্তু দৃষ্টি লিঙ্গ, গৃহ্য, নাভতে_অর্থাৎ 
কামিনী-কাণ্নে! সাধন করলে এ মনের Bae দৃষ্টি হয়। 

“ক সাধন করলে মনের উধ্বদৃষ্ট হয়? সর্বদা সাধুসঙ্গ করলে সব 
জানতে পারা যায়। 

“ধাষরা সর্বদা হয় নিজনে, নয় সাধ্সঙ্গে থাকতেন__তাই তাঁরা অনায়াসে 
কামিনী-কাণ্ন ত্যাগ করে ঈশ্ররেতে মন যোগ করোছিলেন- নিন্দা, ভয় কিছু 
নাই। 


দাঁক্ষিণেশ্বর-মা্দর__সাধ্যসঙ্গের মাহমা হি 


ত্যাগ করতে হলে PAG কাছে AGATA জন্য প্রার্থনা করতে হয়। 
যা মিথ্যা বলে বোধ হয় তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। 

cafa এই পুরুষকার ছিল। এই প্যরুষকারের দ্বারা বাধরা Seer 
জয় করোছিলেন। À 

“কচ্ছপ যদি হাত-পা ভিতরে সাঁধ করে দেয়, চারখানা করে কাটলেও হাত- 
পা বার করবে না! 

“সংসারী লোক কপট হয়-সরল হয় না। মূখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাস 
fag বিষয়ে যত টান, THAT HOTA যত ভালবাসা, তার আঁত অল্প অংশও 
ঈশ্বরের দিকে দেয় AT! অথচ মুখে বলে ঈশ্বরকে ভালবাসি 

(মণি মল্লিকের প্রাত)_“কপটতা ছাড়ো ।” 

মাঁণলাল-_মানূষ সম্বন্ধে না ঈশ্বর সম্বন্ধে ? 

প্রীরামকৃষ্+_সব রকম। মানূষ সম্বন্ধেও বটে, আর ঈশ্বর সম্বন্ধেও বটে; 
কপটতা করতে নাই। 

f “ভবনাথ কেমন সরল! বিবাহ করে এসে আমায় বলছে, স্ত্রীর উপর 
আমার এত স্নেহ হচ্ছে কেন? আহা! সে ভারী সরল! 

“তা স্তর উপর ভালবাসা হ'বে নাঃ এটি জগন্মাতার ‘ভুবনমোহন 
মীয়া। SOE বোধ হয় যে পাঁথবীতে অমন আপনার লোক আর হবে না 
আপনার লোক, জীবনে মরণে, ইহকালে পরকালে | 

“এই সরণী নিয়ে মানুষ কি না দনঃখ ভোগ করছে, তব মনে করে যে এমন 
আত্মীয় আর কেউ নাই। কি দুরবস্থা! কুঁড় টাকা মাইনে-তিনটে ছেলে 
হায়েছে-:তাদের ভাল করে খাওয়াবার শন্তি নাই, বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ছে, 
মেরামত করবার পর্দা নাই-ছেলের নতুন বই কিনে দিতে গারে না হেলে 
পৈতে দিতে পারে না_এর কাছে আট আনা, ওর কাছে চার আনা Tere: 


যথার্থ সহধার্মণী। স্বামীকে ঈশ্বরের পথে যেতে 
ছেলের পর দুজনে ভাই-ভাঁগনীর মত 
দাসী । তাদের সংসার, বিদ্যার সংসার। 
আপনার! ALAA তাঁকে 


করে! 

“বদ্যারুপপিণী Fat 
বিশেষ সহায়তা করে। দু-একাট 
থাকে! দুজনেই ঈশ্বরের ভন্ত_দাস 
ঈশ্বরই একমাত্র আপনার লোক-_ অনন্তকালের 
ভূলে না_ যেমন পাণ্ডবেরা। 

[সংসারী ভন্ত ও ত্যাগী ভন্ত | 


“সংসারাদের ঈশ্বরানরাগ ক্ষাণক-যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে, BF 


করে উঠলো-তারপরই শুয়ে গেল। 
“সংসারী লোকদের ভোগের দিকে 


ব্যাকুলতা হয় না। 


মন রয়েছে_তাই জন্য সে অন্দরাগ, সে 


১১০ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত--€ম ভাগ 1১৮৮৪, ৯ই মার্চ 


“একাদশী তিন প্রকার। প্রথম_নিজলা একাদশশ, জল পর্যন্ত খাবে 
না। তেমান ফাঁকর পূর্ণত্যাগী, একবারে সব ভোগ ত্যাগ। 'দ্বতীয়_দুধ 
সন্দেশ খায়_ভন্ত যেমন গৃহে সামান্য ভোগ রেখে দিয়েছে। তৃতীয়_লাচ 
ছক্কা খেয়ে একাদশী-পেট ভরে খাচ্ছে; হ'ল দ:'খানা রুটি দুধে fete, পরে 
খাবে! 

“লোকে সাধন-ভজন করে, কিন্তু মন কামনী-কাণ্চনে, মন ভোগের দিকে 
তাই সাধন-ভজন ঠিক হয় না। 

“হাজরা এখানে অনেক জপ-তপ করত, কিন্তু বাড়িতে স্ত্রী, ছেলেপদুলে, 
জমি এসব ছিল, কাজে কাজেই জপ-তপও করে; ভিতরে ভিতরে দলাদালও 
করে। এ সব লোকের কথার ঠিক থাকে না। এই বলে মাছ খাব না। আবার 
খায়! 


“টাকার জন্য লোকে কনা করতে পারে! ব্রাহ্মণকে, সাধুকে মোট বহাতে 
পারে। 

“সন্দেশ পচে যেত, তব: এসব লোককে দিতে পারতুম না। অন্য লোকের 
হেগো ঘাটর জল নিতে পারতুম, এসব লোকের ঘটি ছ'তুম না। 

“হাজরা টাকাওয়ালা লোক দেখলে কাছে ডাকত_ডেকে লম্বা লম্বা কথা 
শোনাত: আবার তাদের বলত’ রাখাল-টাখাল যা সব দেখছ-_ওরা জপ-তপ 
করতে পারে না-হো হো করে বেড়ায়। 

“আমি জান যাঁদ কেউ পর্বতের গনহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাথে, উপবাস 
করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন__কাঁমনী-কাণ্ুনে 
মন_সে লোককে আম বাল ধিক; আর যার কামিনী-কাণ্চনে মন নাই-_খায়- 
দায় বেড়ায় তাকে বাল ধন্য। 

(মণ মাল্লককে দেখাইয়া)_“«এ'র বাড়তে সাধুর ছবি নাই। সাধুদের 
ছবি রাখলে ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।” 

মাঁণলাল--আছে, নান্দিনীর* ঘরে we মেমের ছাঁব আছে। মেম ভজনা 
(Prayer) করছে। আর একখানা ছাব আছে-_বিশ্বাস পাহাড় ধরে একজন 
আছে, নীচে অতলস্পর্শ সম, বিশ্বাস ছেড়ে দিলে একবারে অতল জলে পড়ে 
যাবে। 


“আর একটি ছাঁব আছে-কয়টি বালিকা বর আসবে বলে প্রদণপে তেল 


ভরে জেগে বসে আছে। যে RIA পড়েছে, সে দেখতে পাবে না। ঈশ্বরকে 
বর বলে বর্ণনা করছে।” 1 


* নান্দনী__মাঁণ মল্লিকের বিধবা কন্যা, ঠাকুরের ভন্ত। 
t Parable of the Ten Virgins 


দক্ষিণেশ্বর-মন্দির_নিরাকার ও সাকার ধ্যান ১১১ 


শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_এটি বেশ। / 

মাঁণলাল-__আরো ছবি আছে__বিশ্বাসের বৃক্ষ! আর পাপপুণ্যের ছবি।* 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভবনাথের প্রতি)_বেশ সব ছবি; তুই দেখতে APTI 

Tracey পরে ঠাকুর বাঁলতেছেন, “এক একবার ভাঁব_তখন ওসব ভাল 
লাগে না। প্রথমে একবার পাপ পাপ করতে হয়, কিসে পাপ থেকে NIS হয়, 
কিন্তু তাঁর কৃপায় একবার ভালবাসা যাঁদ আসে, একবার রাগভান্তি যদ আসে 
তাহলে পাপ-পণ্য সব ভুল হয়ে যায়। তখন আইনের সঙ্গে, শাস্ত্রের সঙ্গে 
তফাত হয়ে যায়। অনূতাপ করতে হবে, প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে, এসব ভাবনা 
আর থাকে না। 

“যেমন বাঁকা নদী দিয়ে অনেক FOU এবং অনেকক্ষণ পরে গন্তব্য স্থানে 
যাচ্ছ। কিন্তু যদি বন্যে হয় তাহলে সোজা পথ দিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যে গন্তব্য- 
স্থানে পেশছানো যায়। তখন ড্যাঙ্গাতেই এক বাঁশ জল। 

“প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়, অনেক কষ্ট করতে হয়। 

“রাগভন্তি এলে AA সোজা । যেমন মাঠের উপর ধান কাটার পর যোঁদক 
দিয়ে যাও। আগে আলের উপর trey ঘুরে ঘুরে যেতে হত এখন যোদক 
দিয়ে যাও। যাঁদ কিছু খড় থাকে_জুতা পায়ে দিয়ে চলে গেলে আর কোন 
কষ্ট নাই। বিবেক, বৈরাগ্য, গুরুবাক্যে বিশ্বাস এসব থাকলে আর কোন 
কষ্ট নাই।” 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও ধ্যানযোগ, বিষ্টুযোগ__নিরাকার ধ্যান ও সাকার ধ্যান] 


মাঁণলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)__আচ্ছা, ধ্যানের কি নিয়ম? কোথায় ধ্যান 
করতে হয়ঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ-হৃদয় ডঙ্কাপেটা জায়গা। হৃদয়ে ধ্যান হতে পারে, অথবা 
সহস্রারে, এগুলি আইনের ধ্যান_শাস্তে আছে। তবে তোমার যেখানে আভি- 
রুচি ধ্যান করতে পার। সব স্থানই COT TAT; কোথায় তান নাই ? 

“যখন বাঁলর কাছে তন পায় নারায়ণ স্বর্গ TOT, পাতাল ঢেকে ফেললেন, 
তখন কি কোন স্থান বাকী ছিল? গঙ্গাতীরও যেমন পাঁবন্র আবার যেখানে 
খারাপ মাটি আছে সে-ও তেমান পবিত্র। আবার আছে এ সমস্ত তাঁরই 
[বরাটমৃর্তি। 

aged ধ্যান ও সাকার ধ্যান। নিরাকার ধ্যান বড় কঠিন। সে ধ্যানে 
যা কিছ দেখুছ IQA হয়ে যাবে; কেবল স্ব-্বরূপ চিন্তা। সেই 
স্বরূপ চিন্তা করে শিব নাচেন। ‘আমি Fe ‘আমি ক’, এই বলে নাচেন। 


* Sin and Virtue 


১১২ আস্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই মার্চ 


“একে বলে শিবযোগ। ধ্যানের সময় কপালে দৃষ্টি রাখতে হয়। নতি” 
‘Gis, করে জগৎ ছেড়ে স্ব-স্বরূপ চিন্তা। 

“আর এক আছে AENA নাসাণ্রে Ti; অর্ধেক জগতে, অর্ধেক 
. অন্তরে । সাকার ধ্যানে এইরূপ হয়। 

hg কখন কখন সাকার চিন্তা করে নাচেন। 'রাম, রাম’. বলে নাচেন।” 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 
ঈশ্বর দর্শনের পর অবস্থা 


মাঁণলাল মাল্পক পুরাতন ব্রন্জ্ঞানী। ভবনাথ, রাখাল, মাষ্টার মাঝে মাঝে 
ব্রাহ্গসমাজে যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁকারের ব্যাখ্যা ও ঠিক ব্রহ্গজ্ঞান, ব্রহ্মাদর্শনের 
পর অবস্থা বর্ণনা কারতেছেন। 

[অনাহত ধ্বাঁন ও পরমপদ] 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_ শব্দ ব্রহ্ম, খাঁষ aia ওই শব্দ লাভের জন্য 
তপস্যা করতেন। HRY হলে শুনতে পায়, নাভ থেকে এ শব্দ আপনি উঠছে 
_অনাহত শব্দ। 

«একমতে, শুধু শব্দ শুনলে ক হবে? দূর থেকে শব্দ-কল্লোল শোনা 
যায়। সেই শব্দ-কল্োল ধরে গেলে সমুদ্রে পেঁঁছান যায়। যে কালে কল্লোল 
আচ্ছে সে কালে WS আছে। অনাহত ধবাঁন ধ'রে ধ'রে গেলে তার প্রতিপাদ্য 
aa তাঁর কাছে পেশছান যায়। তাঁকেই পরমপদ* বলেছে। ‘আমি’ থাকতে 
CH দর্শন হয় না। যেখানে 'আম'ও নাই, 'তুম'ও নাই, একও নাই অনেকও 
নাই; সেইখানেই এই দর্শন। 

[জীবাত্মার ও পরমাত্মার যোগ সমাধি ] 

“মনে কর সূর্য আর দশটি জলপূর্ণ ঘট রয়েছে, প্রত্যেক ঘটে সূর্যের 
atoia দেবখা যাচ্ছে! প্রথমে দেখা যাচ্ছে একাট সূর্য ও দশটি প্রাতাবদ্ব 
সূর্য। যদি ৯টা ঘট ভেঙ্গে দেওয়া যায়, তাহলে বাকী থাকে একাট AT 
ও একটি প্রাতাবম্ব সূর্য। এক একটি ঘট যেন এক একটি জীব। প্রাতাবিম্ব 
সূর্য ধ'রে ধ'রে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া WA! SLAM থেকে পরমাত্মায় 
পেখছান যায়। জীব (জাঁবাত্মা) যাঁদ সাধন ভজন করে তাহলে পরমাত্মা 
দর্শন করতে 'পারে। শেষের ঘটাট ভেঙ্গে দলে কি আছে মুখে বলা যায় 
না! 


sa নাদো বিলীয়তে'। 'তাঁদ্বফোঃ পরমং পদং সদা পশ্যান্ত সুরয়ঃ'। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দর_ঈশবর দর্শনের পর অবস্থা ১১৩ 


এজীব প্রথমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। ঈশ্বর বোধ নাই, নানা জিনিস বোধ_ 
অনেক জিনিস বোধ। যখন জ্ঞান হয় তখন তার বোধ হয় যে ঈশ্বর সর্বভূতে 
আছেন। যেমন পায়ে কাঁটা ফুটেছে, আর একটি কাঁটা জোগাড় করে এনে এ 
কাঁটাট তোলা। অর্থাৎ জ্ঞান কাঁটা দ্বারা অজ্ঞান কাঁটা তুলে ফেলা | 

“আবার বিজ্ঞান হলে দুই কাঁটাই ফেলে দেওয়া_অজ্ঞান কাঁটা এবং জ্ঞান 
কাঁটা। তখন ঈশ্বরের সঙ্গে নিশিদিন কথা, আলাপ হচ্ছে_শুধন দর্শন নয়। 

“যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান; যে দুধ দেখেছে তার জ্ঞান 
হয়েছে। যে দুধ খেয়ে SEALE হয়েছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।” 

এইবার ভন্তদের tia নিজের অবস্থা Tare দিতেছেন। বিজ্ঞানীর 
অবস্থা বর্ণনা কারয়া বুঝি নিজের অবস্থা বাঁলতেছেন। 


[্রীরামকৃষ্ষের অবস্থা_ শ্রীমখ-কথিত-_ঈশবর দর্শনের পর অবস্থা] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_জ্ঞানী সাধ; আর বিজ্ঞানী সাধু প্রভেদ আছে। 
জ্ঞানী সাধুর বসবার ভঙ্গ আলাদা। গোঁপে চড়া দিয়ে বসে। কেউ এলে 
বলে, ‘কেমন বাবদ, তোমার কিছ জিজ্ঞাসা আছে ?' 

“যে ঈশ্বরকে সর্বদা দর্শন করছে, তাঁর সঙ্গে কথা কচ্চে (বিজ্ঞানী) তার 
স্বভাব আলাদা ; কখনও জড়বং, কখনও পিশাচবং, কখনও MAFI, কখনও 
উন্মাদবৎ। 

“কখনও সমাধিস্থ হ'য়ে বাহ্যশুন্য হয়_জড়বৎ হয়ে যায়। 

“্রময় দেখে তাই পিশাচবৎ ; শুচি STIS বোধ থাকে না। হয় তো বাহ্য 
করতে করতে কুল খাচ্ছে, বালকের TS! স্বপ্নদোষের পর RA বোধ করে 
না_শুকে শরীর হয়েছে এই ভেবে। 

“বিষ্ঠা মন্ত্র জ্ঞান নাই; সব TAA! ভাত ও ডাল অনেকদিন রাখলে 
RIA মতন হয়ে যায়। 

“আবার উন্মাদবং; তার রকম সকম দেখে লোকে মনে করে পাগল । 

«আবার কখনও বালকবৎ; কোন পাশ নেই, লজ্জা, ঘৃণা, সঞ্কোচ প্রভাত ৷ 

“ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা। যেমন্‌ চুম্বকের পাহাড়ের কাছ THA 
জাহাজ যাচ্ছে, জাহাজের FR, পেরেক আলগা হয়ে খুলে যায়। ঈশ্বর 
দর্শনের পর কাম ক্লোধাঁদ আর থাকে না। 

“মা কালার মান্দিরে যখন বাজ পড়োছল, তখন দেখোঁছলাম A মুখ 
উড়ে গেছে। 

fata ঈশরর দর্শন করেছেন, তাঁর দ্বারা আর ছেলেমেয়ের জন্ম দেওয়া 
সৃষ্টির কাজ হয় AT! ধান AO গাছ হয়, কিন্তু ধান সিদ্ধ করে পঃতলে 
গাছ হয় না। 


৮ 


১১৪ শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত--৫ম ভাগ [ ১৮৮৪, ৯ই মার্চ 


“যান ঈশ্বর দর্শন করেছেন, তাঁর 'আমি'টা নামমাত্র থাকে, সে 'আম'র 
দ্বারা কোন অন্যায় কাজ হয় না। নামমাত্র থাকে_যেমন নারকেলের বেল্লোর 
দাগ। বেল্লো ঝরে গেছে_এখন কেবল দাগ মান্র। 


[ঈশ্বর দর্শনের পর 'আমি'_শ্রীরামকৃষঃ ও “কেশব সেন] 


(ভন্তদের প্রাত)“আম কেশব সেনকে বললাম, ‘আমি’ ত্যাগ করো-__আম 
কর্তা-আম লোককে শিক্ষা দিচ্ছি। কেশব বললে, ‘মহাশয়, তাহলে দল টল 
থাকে না।' আমি বললাম, ‘বজ্জাৎ আমি’ ত্যাগ কর। 

“ঈশ্বরের দাশ আমি’, ঈশ্বরের SE আমি' ত্যাগ করতে হবে না। 'বজ্জাৎ 
আমি’ আছে বলে ঈশ্বরের আমি’ থাকে না। 

“ভাঁড়ারী একজন থাকলে বাড়ির কর্তা ভাঁড়ারের ভার লয় না। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ__মান;ষলনীলা ও অবতার তত্ব] 


(Ssma প্রাত)_-“দ্যাখো, এই হাতে লাগার দরুন আমার স্বভাব উলটে 
যাচ্ছে। এখন মানুষের ভিতর ঈশ্বরের বেশী প্রকাশ দেখিয়ে দচ্ছে। যেন 
বলছে আম মানুষের ভিতর রইচি, তুমি মানুষ নিয়ে আনন্দ কর। 

“তান শুদ্ধ ভন্ডের ভিতর বেশী প্রকাশ--তাই নরেন্দ্র, রাখাল এদের জন্য 
এত ব্যাকুল হই। 

“জলাশয়ের কিনারায় ছোট ছোট গর্ত থাকে, সেইখানে মাছ, কাঁকড়া এসে 
জমে, তেমনি মানুষের ভিতরে ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী। 

“এমন আছে যে শালগ্রাম হতেও বড় মানুষ । নরনারায়ণ। 

“প্রাতমাতে তাঁর আবির্ভাব হয় আর মানুষে হবে না? 
চন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, চৈতন্যদেব। অবতারকে চিন্তা করলেই তাঁর চিন্তা করা হয়।” 

ব্ৰাহ্মভন্ত ভগবান দাস আঁসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভগবান দাসের প্রাত)_খাঁষদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, অনন্তকাল 
আছে ও MMA! এই সনাতন ধর্মের ভিতর নিরাকার সাকার সব রকম পূজা 
আছে; জ্ঞানপথ ভন্তিপথ সব আছে। অন্যান্য যে সব ধর্ম আধ্যীনক ধর্ম 
কিছ্াদন থাকবে আবার যাবে। 


AST খণ্ড 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
দাঁক্ষিণেশবরে শ্রীরামকৃষ্ণ _ফলহারণী পুজা ও বদ্যাসঃন্দরের যাত্রা 


[ দাক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ, রাখাল (MATT TATA) অধর, 
হার (প্বামী তুরায়ানন্দ) প্রভাত ভন্তঙ্গে] 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই পূর্ব পাঁরাচত ঘরে বাঁসিয়া আছেন; বেলা ১১টা হইয়াছে। 
রাখাল, মাস্টার প্রভাত ভন্তেরা সেই ঘরে উপাঁস্থত আছেন। গত রাত্রে 
এফলহাঁরণী কালীপজা হইয়া গিয়াছে ; সেই উৎসব উপলক্ষে নাটমান্দরে শেষ 
ala হইতে যাত্রা হইয়াছে-_বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা। শ্রীরামকৃষ্ণ সকালে মান্দিরে 
মাকে দর্শন কাঁরতে গিয়া একটু যাত্রাও “LARA! যাত্রাওয়ালা স্নানান্তে 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন কারতে আঁসয়াছেন। 

আজ শনিবার ১২ই জ্যৈষ্ঠ, ২৪শে মে ১৮৮৪ AOE অমাবস্যা। 

যে গৌরবর্ণ ছোকরাটি বিদ্যা সাঁজয়াছলেন তান সুন্দর আঁভনয় 
কাঁহতেছেন। ভন্তগণ আগ্রহের সাঁহত সমস্ত শ্দনিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (fam অভিনেতার প্রাত)_তোমার আঁভনয়াট বেশ হয়েছে। 
যদি কেউ গাইতে, বাজাতে, নাচতে, কি একটা কোন বিদ্যাতে ভাল হয়, সে 
যাঁদ চেষ্টা করে, শীঘ্রই ঈশ্বর লাভ করতে পারে। 


[যান্রাওয়ালাকে ও চানকের 'সিপাইদিগকে শিক্ষা 
অভ্যাস যোগ ; “মৃত্যু স্মরণ কর'] 

“আর তোমরা যেমন অনেক অভ্যাস করে গাইতে, বাজাতে বা নাচতে শিখ, 
সেইরূপ ঈশবরেতে মনের যোগ অভ্যাস করতে হয় ; পুজা, জপ, ধ্যান এ সব 
নিয়ামত অভ্যাস করতে হয়।৯ 

“তোমার fe বিবাহ হয়েছে? ছেলেপ নলে ?” 

{বদ্যা-আজ্ঞা একটি কন্যা গত; আরো একাঁট সন্তান হয়েছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ_এর মধ্যে হোলো, গেল। তোমার এই কম বয়স। বলে--সাঁজ 
সকালে ভাতার ম'লো কাঁদব কত রাত'। (সকলের হাস্য)। 

“সংসারে সুখ ত দেখছ! যেমন আমড়া, কেবল আঁট আর চামড়া। খেলে 


হয় অন্লশূল। 


+'অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুম্‌ ধনঞ্জয়'। [গীতা_১২।৯ 


১১৬ শ্রীত্রীরামকুৃফকথামৃত_-€ম ভাগ [ ১৮৮৪, ২৪শে মে 


“যান্রাওয়ালার কাজ করছ তা বেশ! Tey বড় যন্ত্রণা। এখন কম বয়স, 
তাই গোলগাল চেহারা । তার পর সব তুবড়ে যাবে। বান্রাওয়ালারা প্রায় এ 
রকমই হর। গাল-তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা। (সকলের হাস্য)। 

“আমি কেন বিদ্যাসুন্দর শুনলাম? দেখলাম-__তাল, মান, গান বেশ। 
তারপর মা দেখিয়ে দিলেন যে নারায়ণই এই যাত্রাওয়ালাদের রূপ ধারণ করে 
যাত্রা করছেন।” 

বিদ্যা-আজ্ঞ, কাম আর কামনা তফাত fe? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -কাম যেন গাছের মুল, কামনা যেন ডালপালা | 

“এই কাম, কোধ, লোভ ইত্যাদি ছয় fae, একেবারে তো যাবে না; তাই 
ঈশ্বরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে। ale কামনা করতে হয়, লোভ করতে 
যাঁদ মদ অর্থাৎ মন্ততা করতে হয়, অহওকার করতে হয়, তাহলে আম ঈশ্বরের 
দাস, ঈশ্বরের সন্তান, এই বলে মন্ততা, অহঙ্কার করতে হয়। 

“সব মন তাঁকে না দিলে তাঁকে দর্শন হয় না। 


| ভোগান্তে যোগ- ভ্রাতৃদ্নেহ ও সংসার] 


“কামিনী কাণ্চনে মনের বাজে খরচ হয়। এই দেখ না, ছেলে মেয়ে হয়েছে, 
যাত্রা করা হচ্ছে-এই সব নানা কাজে ঈশবরেতে মনের যোগ হয় না। 

“ভোগ থাকলেই যোগ কমে যায়। ভোগ থাকলেই আবার eae 
শ্রীমদ্ভাগবতে আছে-অবধূত চিলকে চব্বিশ গুরুর মধ্যে একজন করেছিল। 
চিলের মুখে মাছ ছিল, তাই হাজার কাক তাকে ঘিরে ফেললে, যে দিকে চিল 
মাছ নখে যায় সেই দিকে কাকগুলো পেছনে পেছনে কা কা করতে করতে 
যায়। যখন চিলের মুখ থেকে মাছটা আপনি হঠাৎ পড়ে গেল তখন যত কাক 
মাছের দিকে গেল, চিলের দিকে আর গেল না।* 

“মাছ অর্থাৎ ভোগের Ol কাকগুলো ভাবনা চিন্তা। যেখানে ভোগ 
সেখানেই ভাবনা চিন্তা ; ভোগ ত্যাগ হয়ে গেলেই শান্তি । 

“আবার দেখ, অর্থই আবার অনর্থ হয়। তোমরা ভাই ভাই বেশ আছ, 
কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে হিস্যে নিয়ে গোল হয়। কুকুররা গা চাটাচাঁট করছে, 
পরস্পর বেশ ভাব। কিন্তু গৃহস্থ যাঁদ ভাত দুটি ফেলে দেয় তাহলে পরস্পর 
কামড়াকামড়ি FAA | 

“মাঝে মাঝে এখানে আসবে। (মাষ্টার প্রভীতিকে দেখাইয়া) এরা আসেন। 
রাববার কিম্বা অন্য ছুটিতে আসেন।” 


কুররং aa tac নিরামিষাঃ 
পারত্যজ্য A সুখং সমাবন্দত ॥ [ শ্রীমদ্ভাগবত--১১, ৯, ২ 


দাঁক্ষিণেশ্বর-মান্দর-_আত্মদর্শন বা ঈশ্বর দর্শনের উপায়_সাধ্‌সংগ ১১৭ : 


বিদ্যা_আমাদের রাববার তিন মাস। শ্রাবণ, ভাদ্র, আর CANT আর 
ধান কাটার AIT! আজ্ঞা, আপনার কাছে আসব সে ত আমাদের ভাগ্য । 

'দক্ষিণেশবরে আসবার সময় দুজনের কথা শুনোৌছলাম_আপনার আর 
জ্ঞানার্ণবের।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাইদের সঙ্গে মিল হয়ে থাকবে। চিল থাকলেই দেখতে 
শুনতে সব ভাল। যান্রাতে দেখ নাই? চারজন গান গাইছে কিন্তু প্রত্যেকে 
যদি ভিন্ন সুর ধরে, যাত্রা ভেঙ্গে যায়। 

{বদ্যা--জালের নীচে অনেক পাখি পড়েছে, যাঁদ একসঙ্গে চেষ্টা করে এক- 
face জালটা নিয়ে যায় তাহলে অনেকটা রক্ষা হয়। কিন্তু নানাঁদকে যাঁদ 
নানান পাঁখ উড়বার চেষ্টা করে তাহলে হয় না। , 

“যান্রাতেও দেখা যায় মাথায় PAT রেখেছে অথচ নাচছে।” 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের 
দিকে মন ঠিক রাখবে। 

“আম চানকে পল্টনের ?সপাইদিগকে বলোছলাম, তোমরা সংসারের কাজ 
করবে, কিন্তু কালরূপ (TAM) ঢে'কাঁ হাতে পড়বে, এটি হ:শ রেখো। 

“ও দেশে ছুতোরদের মেয়েরা চে'কা দিয়ে চি'ড়ে কাঁড়ে। একজন পা দিযে 
WSI টেপে, আর একজন নেড়ে চেড়ে দেয়। সে হ:শ রাখে যাতে ঢে'কীর 
মূষলটা হাতের উপর না পড়ে। এঁদকে ছেলেকে মাই দেয়, আর একহাতে 
{ভজে ধান খোলায় ভেজে লয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে, “তোমার 
কাছে এত বাকী পাওনা আছে দিয়ে যেও ৷ 

ঈশ্বরেতে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে MA কিন্তু 
অভ্যাস চাই ; আর হ:শিয়ার হওয়া চাই ; তবে AS রাখা হয়।” 


[ আত্মদৰ্শন বা ঈশ্বর দর্শনের উপায়_সাধ্যসঙ্ণ_NOT SCIENCE ] 


বিদ্যা_আজ্ঞা, আত্মা যে দেহ থেকে পৃথক তার প্রমাণ কিঃ 
শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ £ ঈশ্বরকে দেখা যায় ; তপস্যা করলে তাঁর কৃপায় 


ঈশ্বরতত্ জানা যায় না, তাতে কেবল এটার সঙ্গে ওটা মিশলে এই হয়; আর 
ওটার সঙ্গে এটা মিশলে এই হয়, এই সব Sirmione জিনিসের খবর গাওয়া 
যায়। 

“তাই এ বদ্ধ দ্বারা এ সব বুঝা যায় না। UAL করতে হয়। বৈদোর 
সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে নাড়ী টেপা শেখা যায়।” 
O 'বিদ্যা_আত্ঞা এইবার TATE | 


১১৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত-__€ম ভাগ [ ১৮৮৪, ২৪শে মে 


শ্রীরামকৃষ্ণ -তপস্যা চাই, তবে বস্তু লাভ হবে। শাস্ত্রের শ্লোক মুখস্থ 
করলেও কিছ; হবে না। “সন্ধি সিদ্ধি, মুখে বললে নেশা হয় না। সন্ধি 
খেতে হয়। 

“ঈশ্বর দর্শনের কথা লোককে বোঝান যায় না। পাঁচ বৎসরের বালককে 
স্বামী স্ত্রীর মিলনের আনন্দের কথা বোঝান যার ATI” 

বিদ্যা শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_আজ্ঞে, আত্মদর্শন fe উপায়ে হতে পারে? 


[ রাখালের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের গোপাল ভাব | 


এই সময়ে রাখাল ঘরের মধ্যে আহার কাঁরতে বাঁসতেছেন। কিন্তু অনেকে 
ঘরে আছেন বলিয়া ইতস্ততঃ কারিতেছেন। ঠাকুর আজকাল রাখালকে গোপালের 
ভাবে পালন করিতেছেন; ঠিক যেমন মা যশোদার বাৎসল্য ভাব! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালের প্রাত)_খা না রে! এরা না হয় উঠে দাঁড়াক্‌ 
(একজন SE প্রতি) রাখালের জন্য বরফ রাখো। (রাখালের প্রাত) বন্হঃগাঁল 
তুই আবার যাঁব। রোদে aerial 
রাখাল আহার কাঁরতে বাঁসলেন। ঠাকুর আবার 'বিদ্যা-আভিনেতা যাত্রা- 
ওয়ালা ছোক্রাটির সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যার প্রাত)_তোমরা সকলে ঠাকুরবাঁ়তে প্রসাদ পেলে না 
কেন? এখানে খেলেই হ'তো। 

বিদ্যা_আজ্ঞা, সবাইয়ের মত ত সমান নয়, তাই আলাদা রান্নাবান্না হচ্ছে। 
সকলে অতিথিশালায় খেতে চায় না। 

রাখাল খাইতে বাঁসয়াছেন। ঠাকুর ভন্তসঞ্গে বারান্দায় বাঁসয়া আবার 
কথা কহিতেছেন। 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


যান্রাওয়ালা ও সংসারে সাধনা_ ঈশ্বর দর্শনের (আত্মদর্শনের) উপায় 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বিদ্যা অভিনেতার প্রাত)__আত্মদর্শনের উপায় ব্যাকুলতা। কায়- 
মনোবাক্যে তাঁকে পাবার চেষ্টা। যখন অনেক fore জমে তখন ন্যাবা লাগে; 
সকল জিনিস হলদে দেখায়। হলদে ছাড়া কোন রং দেখা যায় না। 

“তোমাদের যাত্রাওয়ালাদের ভিতর যারা কেবল মেয়ে সাজে তাদের প্রকৃতি 
ভাব হয়ে যায়। মেয়েকে চিন্তা করে মেয়ের মত হাব ভাব সব হয়। সেইরূপ 
ঈশ্বরকে রাতাঁদন চিন্তা করলে তাঁরই সত্তা পেয়ে AA! 


দক্ষিণেশ্বর মান্দির__নারাণ, হাঁর প্রভৃতি ভন্তসণ্গে ১১৯ 


“মনকে যে রংএ ছোপাবে সেই রং হ'য়ে যায়। মন ধোপা-ঘরের কাপড় ৷” 

বিদ্যাঁ-তবে একবার ধোপাবাঁড় দিতে হবে। 

প্রীরামকৃষ্ণ- হ্যাঁ, আগে চিত্তশ্যাদ্ধ ; তারপর মনকে যাঁদ ঈশ্বর চিন্তাতে 
ফেলে রাখ তবে সেই রং-ই হবে। আবার যাঁদ সংসার করা, যান্রাওয়ালার কাজ 
করা-এতৈ ফেলে রাখো, তাহলে সেই রকমই হয়ে যাবে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
হরি (তুরিয়ানন্দ ) নারাণ প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


শ্রীরামকৃষ্ণ একট; বিশ্রাম করিতে না কাঁরতেই কলিকাতা হইতে হার, নারায়ণ, 
নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভূত আঁসয়া তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরলেন। 
নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রোসডেন্সী কলেজ'-এর সংস্কৃত অধ্যাপক রাজকৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের Al বাড়তে বানবনাও না হওয়াতে শ্যামপদকুরে আলাদা 
বাসা করিয়া স্রী পূত্র লইয়া আছেন। লোকটি ভারী সরল। এক্ষণে বয়স 
২৯1৩০ Bal শেষজীবনে তান এলাহাবাদে বাস কাঁরয়াছিলেন। 6৫৮ 
বৎসর বয়সে তাঁর শরার ত্যাগ হইয়াঁছল। 

{তান ধ্যানের সময় ঘণ্টা-নিনাদ প্রভৃতি অনেক রকম শুনতে ও দেখতে 
পাইতেন! ভূটান, উত্তর পশ্চিম ও নানাস্থানে অনেক ভ্রমণ কারিয়াছলেন। 
ঠাকুরকে মাঝে মাঝে দর্শন কারতে আঁসতেন। 

হার (স্বামী তুরায়ানন্দ) তখন তাঁর বাগবাজারের বাঁড়তে ভাইদের সঙ্গে 
থাকিতেন। জেনার্যাল আ্যাসেমার-তে প্রবোশকা পর্যন্ত পাঁড়য়া আপাততঃ 
বাড়িতে ঈশবর-চিন্তা, শাস্ম-পাঠ ও যোগাভ্যাস করিতেন। মাঝে মাঝে 
শ্রীরামকৃষণকে দাক্ষণেশ্বরে আসিয়া দর্শন কাঁরতেন। ঠাকুর বাগবাজারে বলরামের 
বাটী গমন কাঁরলে তাঁহাকে কখনও কখনও ডাকাইয়া পাঠাইতেন। 


[ বৌদ্ধধর্মের কথা_ব্রহ্ম বোধ-স্বরপ- ঠাকুরকে তোতাপনরীর শিক্ষা ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভেন্তদের প্রাঁত)_বন্ধদেবের কথা অনেক শুনো, তিন 
দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্ৰহ্ম অচল, অটল, IATA বোধ-স্বরূপ | 
বুদ্ধি যখন এই বোধ স্বরূপে লয় হয় তখন রহ্ম-জ্ঞান হয়; তখন মান বধ 
হয়ে যায়। 

এন্যাঙটা বলত মনের লয় বুদ্ধিতে, TIT লয় বোধ-স্বরুপে। 

“যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ TH হয় না। TALS হলে ঈশ্বরকে 
দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে ; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় 
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না। নিজের ছায়াকে ধরা শন্ত ; তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের 
মধ্যে থাকে ।” 


[ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা- ঈশ্বর দর্শন- উপায় সাধুসঙ্গ | 


ভন্ত- ঈশ্বর দর্শন কিরূপ? 

শ্রীরামকৃ্ণ_াথয়েটার-এ আভিনয় দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা 
FOR, এমন সময় পর্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; 
আর বাহযদৃষ্টি থাকে না-_এরই নাম সমাধিদ্ধ হওয়া। 

“আবার পদ পড়ে গেলে বাহিরে দৃম্টি। মায়ারূপ যবানকা পড়ে গেলে 
আবার মানুষ WAIST VAL 

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাত)_-“তুমি অনেক ভ্রমণ করেছ, সাধুদের কিছু 
গল্প কর।» 

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে দুইজন যোগ দেখেছিলেন, তাঁহারা আধ সের নিমের 
রস খান; এই সব গল্প কাঁরতেছেন। আবার নর্মদাতীরে সাধুর আশ্রমে 
গিয়াছিলেন। সেই আশ্রমের সাধু পেন্টেলুন-পরা বাঙ্গালী বাবুকে দেখে 
বলোছিলেন, 'ইসকা পেটমে Gat হ্যায়'। 

্রীরামকৃফ__দেখ, সাধুদের ছবি ঘরে রাখতে হয় ; তাহলে সর্বদা ঈশ্বরের 
উদ্দীপন হয়। 

বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার ছাব ঘরে রেখোছ ; আর পাহাড়ে সাধুর ছা, 
হাতে গাঁজার কলকেতে আগুন দেওয়া হচ্চে। 

শ্রীরামকৃষ- হাঁ; সাধ্দদের ছবি দেখলে উদ্দীপন হয় ; শোলার' আতা 
দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দীপন হয়; য্ববত স্ত্রীলোক দেখলে লোকের 
যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়। 

“তাই তোমাদের বালি সর্বদাই সাধসঙ্গ দরকার। 

(বন্ধ্যাপাধ্যায়ের প্রাতি)-“সংসারে জবালা তো দেখছো । ভোগ নিতে 
গেলেই জবালা। চিলের মূখে যতক্ষণ মাছ ছিল, ততক্ষণ ঝাঁকে ঝাঁকে কাক 
এসে তাকে জবালাতন করোছিল। 

“সাধ্দসঙ্গে শান্তি হয়; জলে কুম্ভীর অনেকক্ষণ থাকে; এক একবার জলে 
ভাসে, নিশ্বাস লবার জন্য। তখন হাপ ছেড়ে বাঁচে!” 


[ যান্ৰাওয়ালা ও ঈশ্বর 'কল্পতর7- কাম প্রার্থনার বিপদ | 


যাত্রাওয়ালা_ আজ্ঞা, আপনি ভোগের কথা বললেন, তা ঠিক। ঈশ্বরের 
'কাছে ভোগের কামনা করলে শেষকালে বিপদে পড়তে হয়। মনে কত রকম 
কামনা বাসনা উঠছে, সব কামনাতে ত মঙ্গল হয় না। ঈশ্বর কল্পতর7, তাঁর 


দাক্ষণেশ্বর-মান্দির_ভন্ত THU প্রাত কর্তব্য উপদেশ ১২১ 


কাছে যা কামনা করে চাইবে তা এসে পড়বে। এখন মনে যাঁদ উঠে ‘ইনি 
কল্পতরু, আচ্ছা দোঁখ বাঘ যাঁদ আসে ।' বাঘকে মনে করতে বাঘ এসে পড়ল ; 
আর লোকটাকে খেয়ে ফেলে | 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, এ বোধ, যে বাঘ আসে। 

«আর কি বলব, এদিকে মন রেখো, ঈশ্বরকে ভুলো না-সরলভাবে তাঁকে 
ডাকলে তিনি দেখা দিবেন। 

«আর একাট কথা, যাত্রা শেষে কিছ; হাঁরনাম করে উঠো। তাহলে যারা 
গ্লায় এবং যারা শুনে সকলে ঈশ্বর চিন্তা করতে করতে নিজ নিজ স্থানে 
যাবে।” 

যান্রাওয়ালারা প্রণাম কাঁরয়া বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও গৃহস্থাশ্রমের ভন্ত-বধগণের ate উপদেশ | 


দুটি ভক্তদের পাঁরবারেরা আসিয়া ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরলেন। তাঁহারা 
ঠাকুরকে দর্শন কাঁরতে আসিয়াছেন, এই জন্য উপবাস কাঁরয়া আছেন। দুই 
জা অবগয্ঠনবতী, দুই ভায়ের বধু। বয়স ২২।২৩-এর মধ্যে, দুই জনেই 
ছেলের মা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বেধাদিগের প্রাীত)_দেখ, তোমরা Prone করো। ক করে 
পূজা করতে হয় গনত্যকর্মণ বলে বই আছে, সেই বই পড়ে দেখে লবে। ঠাকুর 
পূজা করতে হলে ঠাকুরের কাজ অনেকক্ষণ ধরে করতে পারবে! ফল তোলা, 
চন্দন ঘষা, ঠাকুরের বাসন মাজা, ঠাকুরের জলখাবার সাজান, এই সকল করতে 
হলে এ দিকেই মন থাকবে। হান বদ্ধ, রাগ, হিংসা এ সব চলে যাবে। দই 


জায়ে যখন কথাবার্তা কইবে, তখন ঠাকুরদেরই কথাবার্তা কইবে। 
[ Sree Ramakrishna and the value of Image worship ] 


«কোন রকম করে ঈশবরেতে মনের যোগ করা। একবারও যেন তাঁকে 
ভোলা না হয়? যেমন তেলের ধারা, তার ভিতর ফাঁক নাই! একটা ইটকে বা 
পাথরকে ঈশ্বর বলে যাঁদ CBSA GAT কর; তাতেও তাঁর কৃপায় সবর 


দর্শন হতে পারে। 
“আগে যা AAT PIANOS সব পুজা করতে হয়; তার পর পাকা 


হয়ে গেলে বেশীদন পূজা করতে হয় না! তখন সর্বদাই মনের যোগ হয়ে 


থাকে ; সর্বদা স্মরণ মনন থাকে” 
বড বধ: শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)_আমাদের Pa একট: কিছ বলে বেন? 
শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে)_ আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের পাপ- 
তাপ নিতে হয়। মা আমায় বালকের অবস্থায় রেখেছেন। এখন তোমরা 


১২২ শ্রীপ্রীরামকৃষ্ককথামৃত--৫ম ভাগ [১৮৮৪, ২৪শে মে 


শিবপূজা যা বলে দিলাম তাই করো। মাঝে মাঝে আসবে--পরে ঈশ্বরের 
ইচ্ছায় যা হয় হবে। স্নানযাত্রার দিন আবার আসবার চেষ্টা করবে। 

“বাড়তে হরিনাম করতে আমি যে বলেছিলাম, তা is হচ্ছে?” 

বধু (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_আজ্ঞা, হাঁ। 

শ্রীরামকৃ্- তোমরা উপবাস করে এসেছ কেন? খেয়ে আসতে হয়। 

“মেয়েরা আমার মা'র এক একটি রূপ% fe না ; তাই তাদের কষ্ট আমি 
দেখতে পারি না ; জগন্মাতার এক একটি রুপ। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে” 

এই বলিয়া Ake রামলালকে বধুদের বসাইয়া জল খাওয়াইতে আদেশ 
কারলেন। ফলহারিণী পুজার প্রসাদ, লুচি, নানাবিধ ফল, গ্লাশ ভরিয়া 
চিনির পানা ও মিষ্টান্নাদি তাঁহারা পাইলেন। 

ঠাকুর বললেন, “তোমরা কিছু খেলে, এখন আমার মনটা শশতল হলো ; 
আম মেয়েদের উপবাদ দেখতে পারি না।” 


চতুর্থ গারচ্ছেদ 
ভন্তসঙ্গে গ্হ্যকথা- শ্রীযন্ত কেশব সেন 
শ্রীরামকৃষ্ণ শিবের সিপড়তে বাঁসয়া আছেন। বেলা অপরাহ্ণ ৫টা হইয়াছে ; 
কাছে অধর, ডাক্তার, নিতাই, মাষ্টার প্রভাত দু একটি we বাঁসয়া আছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রতি)_দেখ, আমার স্বভাব বদলে যাচ্ছে। 
এইবার কি গ্হ্যকথা বলবেন বলিয়া fatter এক ধাপ নামিয়া ভক্তদের 
কাছে বাসলেন। আবার কি বালতেছেন-__ 


[ God’s highest Manifestation in Man—The Mystery of 
Divine Incarnation | 


“SE তোমরা, তোমাদের বলতে কি; আজকাল ঈশ্বরের চিন্ময় রূপ দর্শন 
হয় না। এখন সাকার নররূপ এইটে বলে frog! আমার স্বভাব ঈশ্বরের 
রূপ দর্শন-স্পশনি-আলঙ্গন করা। এখন বলে দিচ্ছে, ‘Gin দেহ ধারণ করেছ, 
সাকার নররূপ লয়ে আনন্দ কর 

“তান ত সকল ভূতেই আছেন, তবে মানুষের ভিতর বেশ প্রকাশ। 

“মানুষ কি কম গা? ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে, অনন্তকে চিন্তা করতে 
পারে, অন্য জীব জন্তু পারে না। i 
আছেন ; কিন্তু মান;ষে বেশ! AFET I 


*স্ৰিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা FAA l [ শ্রীদেবীমাহাত্মমৃ চণ্ডী ১১, ৬ 


দক্ষিণেশ্বর মাঁন্দর__ভন্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের গৃহ্যকথা ১২৩ 


“অগ্নি তত্ব সর্বভূতে আছে, সব জিনিসে আছে ; কিন্তু কান্ঠে বেশী 
প্রকাশ। 

“রাম লক্ষমণকে বলোছলেন, ভাই, দেখ হাতী এত বড় জানোয়ার ; কিন্তু 
ঈশ্বর চিন্তা করতে পারে AT! 

«আবার অবতারে বেশী প্রকাশ। রাম লক্ষ্মণকে বলেছিলেন, ভাই, যে 
মানুষে দেখবে Slater ভন্তি ; ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়, সেইখানেই আমি 
আঁছ।” 

ঠাকুর চপ করিয়া আছেন। িয়ৎক্ষণ পরে আবার কথা কাহতেছেন। 


[ Influence of Sree Ramakrishna on Sj. Keshab Chandra Sen |" 


প্রীরামকৃষ্*_আচ্ছা, কেশব সেন খ্দব আসত। এখানে এসে অনেক বদলে 
গেল। ইদানিং খুব লোক হয়েছিল। এখানে অনেকবার এসোছল দলবল 
নিয়ে। আবার একলা একলা আসবার ইচ্ছা ছিল। 

“কেশবের আগে তেমন সাধুসঙ্গ হয় নাই। 

“কলুটোলার বাড়তে দেখা হলো; হৃদে সঙ্গে ছিল। কেশব সেন যে ঘরে 
ছিল, সেই ঘরে আমাদের বসালে। টোঁবলে কি লিখাঁছল, অনেকক্ষণ পরে 
কলম ছেড়ে কেদারা থেকে নেমে বসল ; তা আমাদের নমস্কার টমস্কার করা 
নাই। 

“এখানে মাঝে মাঝে UPS! আমি একদিন ভাবাবস্থাতে বললাম 
সাধুর সম্মুখে পা তুলতে নাই। ওতে রজোগ্ণ বৃদ্ধি হয়। তারা এলেই 
আম নমস্কার করতুম, তখন ওরা ক্রমে ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে ?শখলে। 


[ ব্াহ্মসমাজে হাঁরনাম ও মার নাম_ভন্ত হৃদয়ে ঈশ্বর দর্শন | 


“আর কেশবকে বললাম, ‘তোমরা হাঁরনাম ক'রো, কলিতে তাঁর নাম A 
কীর্তন করতে হয়। তখন ওরা খোল করতাল নিয়ে হারনাম ধরলে |* 

“্হরিনামে বিশ্বাস আমার আরও হ'লো কেন? এই ঠাকুরবাঁড়তে সাধুরা 
মাঝে মাঝে আসে ; একটি মুলতানের সাধ; এসেছিল, গঞ্গাসাগরের লোকের 
জন্য অপেক্ষা করছিল। (মাষ্টারকে দেখাইয়া) এদের বয়সের A সেই 
বলোছল, উপায় নারদীয় ভক্তি 


লু 


+ RA CPR সেন খোল করতালি লায়ে কয়েক বংসর ধাঁরয়া TATA কাঁরতে 'ছলেন। 
সহিত ১৮৭৫ সালে দেখা হইবার পর হইতে বিশেষভাবে হাঁরনাম ও মায়ের নাম 


শ্রীরামকৃষ্ণের 
খোল করতালি লইয়া কীর্তন করিতে লাগলেন। 


১২৪ ্রীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত__৫ম ভাগ [ ১৮৮৪, ২৪শে মে 


[ কেশবকে উপদেশ-_কামনণ-কাণ্চন FİD AG সাধুসঙ্গ 
ফলের গন্ধ_ মাঝে মাঝে নিজনে সাধন | 


“কেশব একাঁদন এসেছিল ; রাত দশটা পর্যন্ত ছিল। প্রতাপ আর কেউ 
কেউ বললে, আজ থেকে যাব ; সব বটতলায় (MATS) IA | কেশব বললে, 
না কাজ আছে, যেতে হবে। 

“তখন আমি হেসে বললাম, আঁষচুপড়ীর গন্ধ না হ'লে ক ঘুম ঘুম হবে নাঃ 
একজন AAT মালার বাঁড়তে আঁতাঁথ হয়োছল ; মাছ বাক করে আসছে; 
চূপড়ী হাতে আছে। তাকে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হ'লো। অনেক রাত 
পর্যন্ত ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; বাঁড়র গিন্নী সেই অবস্থা দেখে বললে, 
ক গো, তুই ছটফট eaten কেন? সে বললে, কে জানে বাবদ, ala এই 
ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না; আমার আঁষচুপড়ীটা আনিয়ে দিতে পার? তা 
হলে বোধ হয় ঘুম হ'তে পারে। শেষে আঁষচুপড়াী আনাতে জল 'ছটে দিয়ে 
নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস ক'রে ঘুমোতে লাগল। 

“গল্প শুনে কেশবের দলের লোকেরা হো, হো ক'রে হাসতে লাগল। 

“কেশব সন্ধ্যার পর ঘাটে উপাসনা করলে। উপাসনার পর আম 
কেশবকে THT, দেখ ভগবানই APILA ভাগবত হয়েছেন, তাই বেদ, পরাণ, 
তন্ন এ সব পুজা করতে হয়। আবার একরূপে তিনি ভন্ত হয়েছেন, ভক্তের 
হৃদয় তাঁর বৈঠকখানা; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে অনায়াসে দেখা যায়। 
তাই ভক্তের প্‌জাতে ভগবানের পূজা হয়। 

“কেশব আর তার দলের লোকগ্দীল এই কথাগুলি খুব মন দিয়ে শুনলে । 
ATT, চারিদিকে চাঁদের আলোক। গঞ্গাকুলে Fates চাতালে সকলে বসে 
আছে! আমি বললাম, সকলে বল, 'ভাগবত SS ভগবান ৷ 

“তখন সকলে একস রে বললে, ‘ভাগবত ST ভগবান'। আবার বললাম, 
বল, ব্রঙ্গই “is, শক্তিই aa তারা আবার একস রে বললে, ‘sae শান্ত, 
শান্তই GH! তাদের TELA, যাঁকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁকেই আম মা বাল; 
মা বড় মধুর নাম। 

“যখন আবার তাদের বললাম, আবার বল, গর কৃষ্ণ IPT I তখন কেশব 
বললে, মহাশয় অতদুর নয়! তাহলে সকলে আমাদের গোঁড়া বৈষ্ণব মনে 
করবে। 
আদ্যাশন্তি বলি। যখন বাক্য মনের অতীত, farsa নাম্কিয়, তখন বেদে তাঁকে 
রঙ্গ বলেছে। যখন দেখি যে তান স্যাম্ট-স্থাতি-প্রলয় করছেন তখন তাঁকে 
শান্তি আদ্যাশান্তি এই সব ater | 


দক্ষিণেশবর মাঁন্দর__ভন্তসত্গে শ্রীরামকৃষ্ণের গূহ্যকথা ১২৫ 


“কেশবকে বললাম, সংসারে হওয়া বড় কঠিন_যে ঘরে আচার আর তে'তুল 
আর জলের জালা, সেই ঘরেই বিকারী রোগ কেমন করে ভাল হয় ; তাই মাঝে 
মাঝে সাধন ভজন করবার জন্য নিজনে চলে যেতে হয়। গাঁড় মোটা হলে 
হাতা বেধে দেওয়া যায়, কিন্তু চারা গাছ ছাগলে গরুতে খেয়ে ফেলে। তাই 
কেশব লেকচারে বললে, তোমরা পাকা হ'য়ে সংসারে থাক। 


[ অধর, মাষ্টার, নিতাই প্রভৃতিকে উপদেশ_ “এগিয়ে পড়' | 


(ভন্তদের প্রীত)__“দেখ কেশব এত পাণ্ডিত ইংরাজিতে লেকচার দিত, কত 
লোকে তাকে মানৃত ; স্বয়ং কুইন ভিক্টোরিয়া তার সঙ্গে বসে কথা কয়েছে। 
সে কিন্তু এখানে যখন আসত, শুধু গায়ে ; সাধু দর্শন করতে হ'লে হাতে 
কিছ? আনতে হয়, তাই ফল হাতে করে আসত। একেবারে আঁভমান শনন্য। 

(অধরের প্রাত)__“দেখ, তুমি এত TIL আবার ডেপদাঁট, তব তুমি খাঁদ 
ফাঁদর বশ। এগিয়ে পড়। চন্দন কাঠের পরেও আরও ভাল ভাল জানিস 
আছে; রুপার খাঁন, তারপর সোনার খাঁন, তারপর হারা মাঁণক। FA 
বনে কাঠ কাটছিল, তাই ব্রহ্মচারী তাকে বললে, 'এাঁগয়ে পড়'।” 

?শবের মান্দির হইতে অবতরণ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণের মধ্য দিয়া নিজের 
ঘরের দিকে আসিতেছেন। সঙ্গে অধর, মাষ্টার প্রভৃতি ভন্তেরা। এমন সময় 
পাঁরচাঁরকার কলেরা হইয়াছে। 

রাম চাটয্যে [শ্রীরামকৃষের প্রাত)_আমি ত দশটার সময় বললদম, আপনারা 
শুনলেন না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি কি করবো? 

রাম চাটয্যে_আপাঁন কি করবেন? রাখাল, রামলাল এরা সব ছল, ওরা 
কেউ কিছু করলে না। 

মাম্টার_বকশোরা (গুপ্ত) ওষধ আনতে গেছে আলমবাজারে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_ি, একলা? কোথা থেকে আনবে? 

মান্টার_-আর কেহ সঙ্গে নাই। আলমবাজার থেকে আনবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রতি)_যারা রোগীকে দেখছে তাদের বলে দাও 
বাড়লে কি করতে হবে; কমলেই বা ক খাবে। 

মাম্টারবযে আজ্ঞা | 

ভন্তবধগণ এইবারে আসিয়া প্রণাম কারলেন। তাঁহারা বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের আবার বললেন, “শবপজা যেমন বললাম এরূপ করবে। 
আর খেয়ে দেয়ে এসো, তা না হ'লে আমার FU হয়। সনানযান্তার দিন আবার 


আসবার চেষ্টা ক'রো।” 


AGA পারিচ্ছেদ 
বন্দ্যোকে শিক্ষা-_ভার্যা সংসারের কারণ-__শরণাগত হও 


শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার পশ্চিমের গোল বারান্দায় আঁসয়া বাঁসয়াছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়, 
aid, মান্টার প্রভৃতি কাছে বাঁসয়া আছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারের কষ্ট 
ঠাকুর সব জানেন। 

শ্রীরামকৃ্ণ_দেখ, ‘এক কাঁপ্নকে বাস্তে' যত FU! ‘বিবাহ করে, ছেলে- 
পুলে হয়েছে, তাই চাকরী করতে হয়; সাধু কাঁপন লয়ে ব্যস্ত সংসারী ব্যস্ত 
SAT লয়ে। আবার বাঁড়র সঙ্গে বাঁনবনাও নাই, তাই-আলাদা বাসা করতে 
হয়েছে! (AIH) চৈতন্যদেব নিতাইকে বলোছলেন, শন শন নিত্যানন্দ 
ভাই সংসারী জীবের কভু গাঁত নাই। 

মাষ্টার (ANS) ঠাকুর A, lal আঁবদ্যার সংসারের কথা বলছেন। অবিদ্যার 
সংসারেই Tia ‘সংসারী ate’ থাকে। 

(মাম্টারকে দেখাইয়া__সহাস্যে) “Site আলাদা বাসা করে আছেন। GT 
কে, না আমি বিদোৌশনী'; আর তুমি কে, না ‘আমি িরাহণী।' (সকলের হাস্য)। 
বেশ মিল হবে। 

“তবে তাঁর শরণাগত হ'লে আর ভয় নাই। তিনিই রক্ষা করবেন।” 

হরি প্রভাতি__আচ্ছা, অনেকের তাঁকে লাভ করতে অত দেরী হয় কেন? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ_কি জানো, ভোগ আর কর্ম শেষ না হ'লে ব্যাকুলতা আসে না। 
বৈদ্য বলে দিন কাট্নক--তার পর সামান্য ওষধে উপকার হবে। 

“নারদ রামকে বললেন, ‘রাম! তুমি অযোধ্যায় বসে রইলে রাবণবধ কেমন 
করে হবেঃ তুম যে সেই জন্য অবতীর্ণ হয়েছ! রাম বললেন, ‘নারদ! 
সময় হউক, রাবণের কর্মক্ষয় হোক্‌; তবে তার বধের উদ্যোগ হবে'।”* 

[ The problem of Evil and Hari (Turiyananda) 
ঠাকুরের বিজ্ঞানীর অবস্থা | 

হার--আচ্ছা, সংসারে এত MEY কেন? e 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_এ সংসার তাঁর লীলা ; খেলার মত। এই লালায় সুখ দুঃখ, 
পাপ পণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান, ভাল মন্দ, সব আছে। দুঃখ পাপ এ সব গেলে 
লীলা চলে না। 

“চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছ:তে হয়। খেলার গোড়াতেই OT ছলে 
বুড়ী সন্তুষ্ট হয় না। ঈশ্বরের (বুড়ীর) ইচ্ছা যে খেলাটা খানিকক্ষণ চলে। 
তারপর ৷ 


* অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড। 


দাক্ষিণেশবর-মান্দর-_সাম্টার, হার প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ১২৭ 


“LOT লক্ষের দুটা একটা কাটে, 
হেসে দাও মা, হাত-চাপড়ী। 

“অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শন করে দই একজন মুক্ত হ'য়ে যায়, অনেক তপস্যার 
পর, তাঁর STI! তখন মা আনন্দে হাততালি দেন, ‘ভো! কাটা! এই বলে।” 

হারি_ খেলায় যে আমাদের প্রাণ যায়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-তুঁম কে বল দোখ; ঈশবরই সব হ'য়ে রয়েছেন 
মায়া, জীব, জগৎ চতুর্িশাতি wg i* 

“সাপ হয়ে খাই, আবার রোজা হয়ে ঝাড়! তান বিদ্যা অবিদ্যা দুই-ই 
হ'য়ে রয়েছেন। আঁবদ্যা মায়ায় অজ্ঞান হ'য়ে রয়েছেন, বিদ্যা মায়ায় ও গর" 
রূপে রোজা হ'য়ে ঝাড়ছেন। 

“অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান। জ্ঞানী দেখেন তানই আছেন, তিনিই কর্তা 
সৃষ্টি, স্থিত, সংহার করছেন। বিজ্ঞানী দেখেন, [নিই সব হ'য়ে রয়েছেন। 

“মহাভাব, প্রেম হ'লে দেখে তান ছাড়া আর কিছুই নাই! 

“ভাবের কাছে CIS ফিকে, ভাব পাকলে মহাভাব, প্রেম। 

(বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি)-“ধ্যানের সময় ঘণ্টাশব্দ এখনও ক শোনো?” 

বন্দ্যো-রোজ এ শব্দ শোনা! আবার রূপদর্শন! একবার মন ধরলে কি 
আর বরাম হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_হাঁ, FCS একবার আগ্দন ধরলে আর নেবে না। 
(oema প্রাত)_ ইনি বিশ্বাসের কথা অনেক জানেন। 

বন্দ্যো- আমার 'বশ্বাসটা বড় বেশী। 

শ্রীরামকৃষ্+_কছ_ বল না। 
গাড়োলই তোর SG" গাড়োল মন্ত্র জপ ক'রে সে সিদ্ধ হ'লো। 

“ঘেসড়ে রাম নাম করে গঙ্গা পার হয়ে গিছলো !” 

শ্রীরামকৃষ্ণ- তোমার বাড়ির মেয়েদের বলরামের মেয়েদের সঙ্গে এনো। 

বন্দ্যো-বলরাম কে? 

শ্রীরামকৃষ-বলরাম কে জানো না? বোসপাড়ায় ATG! 

সরলকে দখলে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে বিভোর হ'য়েন। বন্দ্যোপাধ্যায় খুব 
সরল; নিরঞ্জনকে সরল বলে খুব ভালবাসেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মান্টারের প্রাত)_ তোমায় নিরঞ্জনের সঙ্গে দেখা করতে বলাঁছ 
কেন? সে সরল, সত্য কি না, এইটি দেখবে বলে। 


*তবং স্তী তং পঢমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী। 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চাস ত্বং জাতো ভবাঁস বিশ্বতোমুখঃ |! 
_শ্বেতা*বতর উপাঁনযত_৪, ৩ 


ষোড়শ খণ্ড 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
দাঁক্ষণেশবরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব- নরেন্দ্রাদ ভন্তসঙ্গে কীর্তনানন্দে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মান্দরে উত্তরপূর্ব লম্বা বারান্দায় গোপীগেস্ঠ 
ও Aaa মিলন কীর্তন শড়নেতেছেন। নরোত্তম কীর্তন কারতেছেন। আজ 
রাঁববার ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ, ১২ই ফাল্গুন ১২৯১, শন i 
ভন্তেরা তাঁহার জল্মমহোৎসব কাঁরতেছেন। গত সোমবার ফাল্গুন শুক্লা 
দ্বিতীয়া তাঁহার জন্মাতাঁথ গিয়াছে । নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, ভবনাথ. সুরেন্দ্র, 
ধগরীন্দ্র, বিনোদ, হাজরা, রামলাল, রাম, নিত্যগোপাল, মাণ মল্লিক, Tata, 
fafa মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভাত অনেক ভক্তের সমাগম হইয়াছে। কীর্তন প্রাতঃ 
কাল হইতেই হইতেছে, এখন বেলা ৮টা হইবে। মাষ্টার আঁসয়া প্রণাম কাঁরলেন 
ঠাকুর হাঁঙ্গত কাঁরয়া কাছে বাঁসতে বাঁললেন। 

কীর্তন শুনিতে শ্দীনতে ঠাকুর ভাবাবস্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের গোচারণে 
আদিতে দেরী হইতেছে । কোন রাখাল বাঁলতেছে, মা যশোদা আসতে 
দিতেছেন না। বলাই রোক করিয়া বালতেছে, আম Treo বাঁজয়ে কানাইকে 
আঁনব। বলাই-এর অগাধ প্রেম। 

কীর্তানয়া আবার গাহতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বংশীধবাঁন কাঁরতেছেন। গোপণরা 
রাখালেরা, বংশীরব শুনিতেছে, তাহাদের নানা ভাব উদয় হইতেছে। 

ঠাকুর বাঁসয়া ভন্তসঙ্গে কীর্তন শ্বানতেছেন। হঠাৎ নরেন্দ্রের দিকে তাঁহার 
দৃষ্টিপাত হইল। নরেন্দ্র কাছেই বাঁসয়াছলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ | 
নরেন্দ্রের জানু এক পা দয়া স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। 

ঠাকুর প্রকীতিস্থ হইয়া আবার বাঁসলেন। নরেন্দ্র সভা হইতে উঠিয়া গেলেন। . 
কীর্তন চালতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরামকে আস্তে আস্তে বাঁললেন, ঘরে ক্ষীর আছে নরেন্দ্রকে 
দিগে যা। 

ঠাকুর fe নরেন্দ্রের ভিতর সাক্ষাৎ নারায়ণ দর্শন কাঁরতোছিলেন। 

কণর্ভনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরে আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রকে আদর করিয়া 
ঠাই খাওয়াইতেছেন। 

গাঁরশের বিশ্বাস, যে ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন | 

fata (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_আপনার সব কার্য শ্রীকৃষ্ণের মত। শ্রীকৃষ্ণ 


যেমন যশোদার কাছে ঢং করতেন। 


দাঁক্ষিপেশ্বর-সান্দর_ প্রীরামকৃষ্ণের SOMA কীর্তনানন্দে ১২১৯ 


দন: অবতার। নরলীলায় এরুপ হয়। এঁকে 

cone র ধারণ করোছিলেন, আর নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন 

নিয়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে! ৮ 
ারশ__বুঝোছ, আপনাকে এখন ব্দঝাছ। 


[ জন্মোৎসবে নববন্ত্র পরিধান, ভন্তগণকর্তৃক সেবা ও সমাধি | 


ঠাকুর ছোট খাট্‌টিতে বাঁসয়া আছেন। বেলা ১১টা হইবে রাম প্রভৃতি 
ভন্তেরা ঠাকুরকে AAT পরাইবেন। ঠাকুর বালতেছেন_“না, না।” একজন 
ইংরেজ পড়া লোককে দেখাইয়া বলিতেছেন, “উনি {ক বলবেন!” ভন্তেরা 
অনেক far করাতে ঠাকুর বাললেন-_-“তোমরা বলছ AA 
ঠাকুর নরেন্দ্রকে একট: গান গাইতে বাঁলতেছেন। নরেন্দ্র গাহিতেছেন_ 
বড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রূপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হ'য়ে 'গাঁরগূহাবাসী ॥ 
অনন্ত আঁধার কোলে, মহ্যানর্বাণ হিললোলে। 
চিরশান্তি পাঁরমল আঁবরল যায় A 
মহাকাল রূপ ধার, আঁধার বসন পাঁর। 
warty মান্দরে ও মা কে, তুমি গো একা বাঁস ৷ 
অভয় পদ কমলে প্রেমের বিজলী জবলে। 
চিন্ময় মুখমণ্ডলে শোভে BE অষ্ট হাসি৷ 
নরেন্দ্র যাই গাইলেন, 'মাধিমন্দিরে ও মা কে তুমি গো একা বাস! 
অমান ঠাকুর বাহ্যশনন্য, সমাধিস্থ অনেকক্ষণ পরে সমাধি ভঙ্গের পর ভন্তেরা 
ঠাকুরকে আহারের জন্য আসনে বসাইলেন। এখনও ভাবের আবেশ রাহয়াছে। 
ভাত খাইতেছেন কিন্তু দুই হাতে। ভবনাথকে বলিতেছেন, “তুই দে খাইয়ে ৷” 
ভাবের আবেশ রাহয়াছে তাই নিজে খাইতে পাঁরতেছেন না। ভবনাথ তাঁহাকে 


ঠাকুর সামান্য আহার কাঁরলেন। আহারান্তে রাম বাঁলভেছেন, TTS- 


রাম_তা আর আপনি বলছেন! আপনার পাতে খাবে না? 
ননত্যগোপালকে ভাবাবষ্ট দোয়া ঠাকুর তাহাকে দু'এক গ্রাস খাওয়াইয়া 


{দলেন। 
কোন্নগরের ভন্তগণ নৌকা করিয়া এইবার আঁসয়াছেন। তাঁহারা কীর্তন 


কারিতে কাঁরতে ঠাকুরের ঘরে প্রবেশ কাঁরলেন। কণর্তনাল্তে তাঁহারা জলযোগ 


ছেম৯ 


১৩০ শ্রীত্রীরামকৃকথামৃত-_-৫ম ভাগ [১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারী 


করিতে বাঁহরে গেলেন। নরোত্তম কীর্ভীনয়া ঠাকুরের ঘরে বাঁসয়া আছেন। 
ঠাকুর নরোত্তম প্রভতিকে বাঁলতেছেন, “এদের যেন ডোঙ্গা-ঠেলা গান। এমন 
গান হবে যে সকলে নাচবে! 
“এই সব গান গাইতে হয়__ 
নদে টলমল টলমল করে, 
গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে। . 
(নরোত্তমের প্রাত)_“ওর সঙ্গে এইটা বলতে হয়__ 
যাদের হার বলতে নয়ন ঝরে, তারা, তারা দুভাই এসেছে রে। 
যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে, তারা, তারা, দু'ভাই এসেছে TA l 
যারা আপাঁন কে'দে জগৎ কাঁদায়, তারা, তারা দু'ভাই এসেছে রে ॥ 
যারা আপাঁন মেতে জগৎ মাতায়, তারা, তারা HSS এসেছে রে। 
যারা আচণ্ডালে কোল দেয়, তারা, তারা দু'ভাই এসেছে রে॥ 
আর এইটাও গাইতে BI 
গৌর নিতাই তোমরা WSR, পরম দয়াল হে প্রভু! 
আমি তাই শুনে এসেঁছ হে নাথ; 
তোমরা ATS আচণ্ডালে দাও কোল, 


কোল দিয়ে বলতে বল হাঁরবোল। 
faota পাঁরিচ্ছেদ 


জন্মোৎসবে ভভ্তুসম্ভাষণে 


এইবার ভন্তেরা প্রসাদ পাইতেছেন। চড়ে মিষ্টান্নাদ অনেক প্রকার প্রসাদ 
তাঁহারা পাইয়া তৃপ্ত লাভ কাঁরলেন। ঠাকুর মাম্টারকে বালতেছেন "মুখুয্যেদের 
বল নাই? AACE বল, বাউলদের খেতে বলতে” 

শ্রীবন্ত বিপিন সরকার আসিয়াছেন। ভন্ডেরা বাললেন, ‘aca নাম tater 
সরকার! ঠাকুর উঠিয়া বাঁসলেন ও বিনীতভাবে বাঁললেন, একে আসন দাও। 
আর পান দাও!” তাঁহাকে বাঁলতেছেন, “আপনার সঙ্গে কথা কইতে পেলাম 
না; অনেক ভিড়!” 

গিরীন্দ্রকে দেখিয়া ঠাকুর বাবুরামকে বাঁললেন, একে একখানা আসন 
দাও।” নিত্যগোপাল মাটিতে বাঁসয়াছলেন দৌখয়া ঠাকুর বাঁলিলেন, “ওকেও 
একখানা আসন দাও ৷” 

সি'থাঁর মহেন্দ্র কীবরাজ আঁসয়াছেন। ঠাকুর সহাস্যে রাখালকে হীঙ্গত 
কারতেছেন, “হাতটা দেখিয়ে নে।” 

শ্রীযুক্ত রামলালকে বলিতেছেন, “গাঁরশ ঘোষের সঙ্গে ভাব কর, তা হলে 
থিয়েটার দেখৃতে পাঁব।” (হাস্য)। 
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নরেন্দ্র হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে বাহিরের বারান্দায় অনেকক্ষণ গল্প কাঁরতে- 
ছিলেন। নরেন্দ্রের পিতৃবিয়োগের পর বাড়তে বড় কষ্ট হইয়াছে। এইবার 
নরেন্দ্র ঘরের ভিতর আসিয়া বাঁসলেন। 


[নরেন্দ্র প্রীত ঠাকুরের নানা উপদেশ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্র প্রাতি)_তুই কি হাজরার কাছে বর্সোছাল? তুই 
বিদোশন সে বিরহিণী! হাজরারও দেড় হাজার টাকার দরকার। (হাস্য)। 

“হাজরা বলে, নরেন্দ্রের ষোলআনা AGL হয়েছে, একটু লালচে রজো- 
গুণ আছে! আমার শুদ্ধ সত্ব সতের আনা।” (সকলের হাস্য)। 
সৌর সুধা পান করি, তাই শুষ্ক।” 

“আমি যখন শুদ্ধা ভান্তির কথা বলি, যখন বাল “LY ভক্ত টাকা কাঁড় 
এঁশ্বর্য কিছু চায় না; তখন সে বলে, ‘তাঁর কৃপাবন্যা এলে নদী ত’ উপচে যাবে, 
আবার খাল ডোবাও জলে পূর্ণ হবে। “LAT ভন্তিও হয়, আবার ষড়ে*বর্যও 
হয়। টাকাকাঁড়ও হয়।” 

ঠাকুরের ঘরের মেঝেতে নরেন্দ্রাদ অনেক we বসিয়া আছেন) 'গাঁরশও 
আসিয়া বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশের প্রাতি)--আমি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ জ্ঞান কার) 
আর আমি ওর অন্গত। 

িারশ-আপনি 'কারই বা অনুগত নন্‌! 


[নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_ওর মন্দের ভাব (PAA ভাব) আর আমার মেদী- 
ভাব (প্রকৃতিভাব)। নরেন্দ্রের URNA, অখণ্ডের ঘর। 

গাঁরশ বাহিরে তামাক খাইতে গেলেন। 

নরেন্দ্র প্রৌরামকৃষের প্রাত)_গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ হল, খবব বড় 
লোক মোল্টারের প্রাতি)_আপনার কথা হাচ্ছিল। 

শ্রীরামকৃষ্২-_কি কথা? 

নরেন্দ্র_আপানি লেখাপড়া জানেন না, আমরা সব পণ্ডিত, এই সব কথা 
হচ্ছিল। (হাস্য)। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র_পাণ্ডিত্য ও ara | 
মণি মল্লিক (ঠাকুরের প্রাত)_আপনি না পড়ে পাণ্ডিত। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (নরেন্দ্রাদর প্রাত)_ সত্য বলছি, আম বেদান্ত আদ শান্ত 
aie নাই বলে একটু দুঃখ হয় না। আমি জানি বেদান্তের সার, TH সত্য 
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জগ মিথ্যা। আবার গীতার সার কিঃ 227 বললে যা হয়; 
ত্যাগী ত্যাগী। i 

“শাস্ত্রের সার গুরুমুখে জেনে নিতে হয়। তারপর সাধন ভজন। একজন 
চাঠ লিখোছল। চাঠখান পড়া হয় নাই, হারিয়ে গেল। তখন সকলে মলে 
খুজতে লাগল। যখন চিঠিখানা পাওয়া গেল, পড়ে দেখলে পাঁচ সের সন্দেশ 
পাঠাবে আর একখানা কাপড় পাঠাবে। তখন Teds ফেলে দলে, আর পাঁচ 
সের সন্দেশ আর একখানা কাপড়ের যোগাড় করতে লাগল। COTTA শাস্ত্রের 
সার জেনে নিয়ে আর বই পড়বার TH দরকার? এখন সাধন ভজন।* 

এইবার গারশ ঘরে আঁসয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের প্রাতি)_ হাঁ গা, আমার কথা সব তোমরা ক কাঁচ্ছলে ? 
আম খাই দাই থাঁক। 

গাঁরশ_ আপনার কথা আর কি বলবো | আপনি ক সাধু? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সাধু bey নয়। আমার সত্যই তো সাধু বোধ নাই। 

গিারিশ_ফচ্‌কামতেও আপনাকে পারলুম না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আম লালপেড়ে কাপড় পরে জায়গোপাল সেনের বাগানে 
গিছলাম। কেশব সেন সেখানে ছল। কেশব লালপেড়ে কাপড় দেখে বললে, 
‘আজ বড় যে রং, লালপেড়ের TA! আমি বল্লুম, '?কেশবের মন ভুলাতে 
হবে, তাই বাহার দিয়ে এসোঁছ 

এইবার আবার নরেন্দ্রের গান হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ মান্টারকে তানপুরাটি 
পাঁড়য়া দিতে বলিলেন। নরেন্দ্র তানপুরাটি অনেকক্ষণ ধরিয়া বাঁধতেছেন। 
ঠাকুর ও সকলে অধৈর্য হইয়াছেন। 

বিনোদ বাঁলতেছেন, বাঁধা আজ হবে, গান আর একাঁদন হবে। (সকলের 
হাস্য) । 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁসতেছেন আর বাঁলতেছেন, “এমানি ইচ্ছে হচ্ছে যে তানপঢুরাটা 
ভেঙ্গে ফোল। কি টং BO তানা নানা নেরে নূম্‌ হবে।” 

ভবনাথ-_যান্রার গোড়ায় অমান fate হয়। 

নরেন্দ্র (বাঁধতে বাঁধিতে)_সে না বুঝলেই হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_এঁ আমাদের সব উীঁড়য়ে দিলে। 

[ নরেন্দ্র গান ও শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ__অন্তর্মখ ও বহির্সুখ-_ 

স্থির জল ও তরঙ্গ] 


নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন। ঠাকুর ছোট খাটাটতে বাঁসয়া শ্মানতেছেন। 
নিতাগোপাল প্রভাতি ভন্তেরা মেঝেতে বসিয়া শরীনতেছেন। 


*তমেব ধাঁরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং ক্রবাঁত ব্রাহ্মণঃ। 
নানধ্যায়াদ্‌ FLATT বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ। [ বৃহদারণ্যকোপানিষং_৪, ৪, ২৯ 
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১। অন্তরে জাঁগছ ওমা অন্তর যামিনী, 
কোলে করে আছ মোরে ীদবস যামিনী; 
২। গাওরে আনন্দময়ীর নাম। 
ওরে আমার একতন্ত্রী প্রাণের আরাম। 
৩। নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে ও রুপরাশি। 
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গারগৃহাবাসী॥ 
ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়াছেন ও নরেন্দ্রের কাছে 
বাঁসয়াছেন। ভাবাবিষ্ট হইয়া কথা কাহিতেছেন। 
শ্রীরামকৃ্ক-_গান গাইব? থুথু! (নিত্যগোপালের প্রাত)_ তুই কি বালস্‌ 
উদ্দীপনের জন্য শুনতে হয়; তারপর fe হ'ল আর ক গেল। 
“আগুন জেবলে দিলে; সে ত বেশ! তারপর চুপ। বেশ তো, আমিও 
তো চুপ করে আছি, তুইও চুপ করে থাক। 
“আনন্দ রসে মগ্ন হওয়া নিয়ে কথা। 
“গান গাইব? আচ্ছা, গাইলেও হয়। জল স্থির থাকলেও জল আর 
হেললে ALCS জল৷” 


[নরেন্দ্রকে শিক্ষা-_“জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও”] 


নরেন্দ্র কাছে বাঁসয়া আছেন। তাঁর বাড়তে কষ্ট, সেই জন্য তান সর্বদা 
চিন্তিত হইয়া থাকেন। তাঁহার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত ছিল। এখনও 
সর্বদা জ্ঞান বিচার করেন, বেদান্তাঁদ গ্রল্থ পাঁড়বার খুব ইচ্ছা, এক্ষণে বয়স 
২৩ বৎসর হইবে । ঠাকুর নরেন্দ্রকে একদ্‌চ্টে দৌখতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, নরেন্দ্রের প্রাত)_তুই ত A (আকাশবৎ); তবে যাঁদ 
টেক্‌সো (Tax অর্থাৎ বাড়ির ভাবনা) না থাকত। (সকলের হাস্য)। 

“কৃষ্ণীাকশোর বলতো ‘আমি খ’। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে দৌখ, সে 
চিন্তিত হয়ে বসে আছে; বেশী কথা FOR না। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি 
হয়েছে গা, এমন করে বসে রয়েছ কেন? সে বললে, “টেকসোওয়ালা এসে- 
ছল: সে বলে গেছে টাকা যাঁদ না দাও তাহলে ঘটি বাটি সব নীলাম করে নিয়ে 
যাব: তাই আমার ভাবনা হয়েছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম,_সে কি 
গো তুমি ত 'খ' আকাশবং। যাক শালারা ঘটি বাটি নিয়ে যাক, তোমার ক? 

“তাই তোকে বলছ, তুই ত YAS ভাবাছস্‌ কেন? কি জানিস এমান 
আছে, শ্রীকৃষ্ণ অুনকে বলছেন, অষ্টাসদ্ধির একটি থাকলে কিছ; শান্ত হতে 
পারে, কিন্তু আমার পাবে না। সিদ্ধাই-এর দ্বারা বেশ শান্তি, বল, টাকা, এই 
সব হ'তে পারে, কিন্তু ঈশ্বরকে লাভ হয় AT! 


১৩৪ রপ্রীরামকৃকথামৃত_-€৫ম ভাগ [১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারী 

“আর একাঁট PABA অজ্ঞানের পার হও। অনেকে বলে অমুক বড় 
জ্ঞানী, বস্তুতঃ তা নয়। বাঁশষ্ঠ এত বড় জ্ঞানী, পুত্ৰশোকে অস্থির হয়োছল; 
তখন লক্ষ্মণ বললেন, ‘AT এক আশ্চর্য! ইনি এত শোকার্ত! রাম 
বললেন_ভাই, যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞানও আছে; যার আলো বোধ আছে, 
তার অন্ধকার বোধও আছে; যার ভাল বোধ আছে, তার মন্দ বোধও আছে; 
যার সুখ বোধ আছে; তার দুঃখ বোধও আছে। ভাই, তুমি দুই-এর পারে যাও, 
FR পারে যাও, জ্ঞান-অজ্ঞানের পারে যাও। তাই তোকে বলছি, জ্ঞান 
অজ্ঞানের পার হও |” 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে__সরেন্দ্রের প্রত উপদেশ-_গৃহদ্থ ও 
দানধর্ম মনোযোগ ও কর্মযোগ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ছোট খাটাঁটতে আসিয়া বাঁদয়াছেন। ভন্তেরা এখনও 
মেঝেতে AAA আছেন। সুরেন্দ্র তাঁহার কাছে বাঁসয়া আছেন। ঠাকুর তাঁহার 
দিকে সম্নেহে দৃষ্টিপাত কাঁরতেছেন ও কথাচ্ছলে তাঁহাকে নানা উপদেশ 
দিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সুরেন্দ্রের প্রতি)--মাঝে মাঝে এসো। ন্যাংটা বলতো, ঘাঁট 
রোজ মাজতে হয়; তা না হলে কলঙ্ক পড়বে। সাধুসঙ্গ সর্বদাই দরকার। 

“সন্ন্যাসীর পক্ষে কামনী-কাণন ত্যাগ; তোমাদের পক্ষে তা নয়। তোমরা 
মাঝে মাঝে নির্জনে যাবে আর তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকবে। তোমরা মনে 
ত্যাগ করবে। 

“বীর ভন্ত না হলে দু দিক রাখ্‌তে পারে না; জনক রাজা সাধন ভজনের 
পর সিদ্ধ হয়ে সংসারে ছিল। সে দুখানা তলোয়ার ঘুরাতো; জ্ঞান আর কর্ম। 

এই বলিয়া ঠাকুর গান গাহিতেছেন-_ 

এই সংসার মজার কুটি। 
আমি খাই দাই আর মজা লুটি॥ 
জনক রাজা মহাতেজা তার বা কিসে ছিল TTI 
সে যে এদিক ওদিক wine রেখে খেয়েছিল দুধের বাটি॥ 

“তোমাদের পক্ষে চৈতন্যদেব যা বলোছিলেন, জীবে দয়া, ভন্তসেবা আর 
নাম সংকীর্তন। : 

“তোমায় বলাছ কেন? তোমার হৌস-এর (House, সদাগরের বাড়ির) 
কাজ; আর অনেক কাজ করতে হয়। তাই বলাছ। 


দাক্ষণেশ্বর-মন্দির__সরেন্দ্রের প্রীত উপদেশ গৃহস্থ ও দানধর্ম Soe 


“তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও তবে তোমার জানষ খাই কেন? তোমার 
যে দান ধ্যান আছে; তোমার যা আয় তার চেয়ে বেশী দান কর; বার হাত 

“কৃপণের জিনিষ খাই না। তাদের ধন এই কয় রকমে উড়ে যায়ঃ ১ম ৪ 
মামলা মোকদ্দামায়; ২য় চোর ডাকাতে; ৩য় ৪ডান্তার খরচে" ৪ৰ্থ $= 
আবার বদ ছেলেরা সেই সব টাকা উড়িয়ে দেয়; এই সব। i 

“তুমি যে দান ধ্যান কর, খুব ভাল। যাদের টাকা আছে তাদের দান করা 
Siow | কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎকাজে যায়। ও-দেশে 
চাষারা খানা কেটে ক্ষেতে জল আনে। কখনও কখনও জলের এত COW হয় 
যে ক্ষেতের আল ভেঙ্গে যায়, আর জল বেরিয়ে যায় ও ফসল নষ্ট হয়। তাই 
চাষারা আলের মাঝে মাঝে ছে'দা করে রাখে, তাকে ঘোগ বলে। জল ঘোগ 
য়ে একটু একটু বোঁরয়ে যায়, তখন জলের তোড়ে আল ভাঙ্গে না। আর 
ক্ষেতের উপর পাঁল পড়ে। সেই পালতে ক্ষেত UIT হয়; আর AA ফসল 
হয়। যে দান ধ্যান করে, সে অনেক ফল লাভ করে; চতুর্বর্গ ফল” 

ভন্তেরা সকলে ঠাকুরের Aa হইতে এই দান-ধর্ম কথা এক মনে 
শুনতেছেন। 

সরেন্দ্র_আমার ধ্যান ভাল হয় না। মাঝে মাঝে মা মা বাল; আর শোবার 
সময় মা মা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পাঁড়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ -তা হলেই হল। স্মরণ মনন ত আছে। 
“মনোযোগ ও কর্মযোগ। পূজা, তীর্থ, জীবসেবা ইত্যাঁদ গুরুর উপদেশে 


কর্ম করার নাম কর্মযোগ। জনকাঁদ যা কর্ম করতেন তার নামও কর্মযোগ। 
যোগীরা যে স্মরণ মনন করেন তার নাম মনোযোগ | 

“আবার ভাবি STATA গিয়ে, মা মনও ত তুমি! তাই শব্ধ মন, শন 
বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা একই জিনিস ৷” 

সন্ধ্যা আগত প্রায়, ভন্তেরা অনেকেই ঠাকুরকে প্রণাম কাঁরয়া বাটী প্রত্যা- 
গমন কারিতেছেন। ঠাকুর পশ্চিমের বারান্দায় গিয়াছেন; ভবনাথ ও মাষ্টার 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভেবনাথের প্রাত)_তুই এত দেরীতে দেরীতে আসস্‌ কেন? 

ভবনাথ (সহাস্যে আজে, পনের দিন অন্তর দেখা কার; সোঁদন আপান 
নিজে রাস্তায় দেখা দিলেন, তাই আর আসি নাই। 

Imee a কিরে? শু দর্শনে কি হয়? স্পর্শন, আলাপ এ সবও 
চাই। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
জন্মোৎসব রাত্রে গিরিশ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রেমানন্দে 


সন্ধ্যা হইল ক্রমে ঠাকুরদের আরাঁতর শব্দ শুনা যাইতেছে। আজ ফাল্গুনের 
“ESTE, ৬, ৭ দিন পরে প্ার্ণমায় দোল মহোৎসব হইবে। 

সন্ধ্যা হইল। ঠাকুরবাঁড়ির মন্দির শীর্ষ, প্রাঙ্গণ, উদ্যানভূমি, Tata 
চন্দ্রালোকে মনোহর রুপ ধারণ কারিয়াছে। গঙ্গা এক্ষণে উত্তরবাহিনন, জ্যোংস্না- 
ময়ী, মান্দরের গা দিয়া যেন আনন্দে উত্তরমুখ হইয়া প্রবাহিত হইতেছেন। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের ঘরের ছোট খাটাটিতে বাঁসয়া নিঃশব্দে জগল্মাতার 
চিন্তা কারতেছেন। 


উৎসবান্তে এখনও দু'একটি oe রাহয়াছেন। নরেন্দ্র আগেই চলিয়া 
গিয়াছেন। 


দর্শন কারিতেছেন। ঠাকুর হঠাৎ মাষ্টারকে সম্বোধন কাঁরয়া বাঁলতেছেন, 


[ তন্দে মহাকালার ধ্যান-_গভশর আনে ] 


মান্টার-_আজ্ঞা, “নিবিড় আঁধারে" এ গানটি? 
শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ, ও গানের খুব গভীর মানে। আমার মনটা এখনও যেন 
টেনে রেখেছে। 
মান্টার-_আজ্ঞা হাঁ। 
শ্রীরামকৃ্ণ_আঁধারে ধ্যান, এইটি তন্ত্রের মত। তখন সূর্যের আলো 
কোথায় ? 
Aae 'গাঁরশ ঘোষ আসিয়া দাঁড়াইলেন ; ঠাকুর গান গাহতেছেন_ 
মা কি আমার কালো রে! 
কালরুপ দিগন্বরী হাঁদপদ্ম করে আলো রে। 
ঠাকুর মাতোয়ারা হইয়া, দাঁড়াইয়া 1গাঁরশের গায় হাত দিয়া গান 
গাহিতেছেন-_ 
গয়া গঙ্গা প্রভাদাঁদ কাশ! eet কেবা চায়__ 
কালী কালী কালী বলে আমার অজপা যাঁদ ফুরায় । 
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়, 
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে কভু সন্ধি নাহ পায়! 


দাক্ষিণেশ্বর-মান্দির__জল্সোৎসব দিবসে ভক্তসঙ্গে ১৩৭ 


দয়া ব্রত দান আদি, আর কিছ না মনে লয়, j] 
মদনেরই জাগযজ্ঞ ব্রহ্মময়ীর রাঙ্গা পায়॥ 
কালীনামের এত গুণ কেবা জানতে পারে তায়, 
দেবাদদেব মহাদেব যাঁর পণ্চমুখে গুণ গায় ॥ 


গান_ এবার আমি ভাল ভেবেছি ' 
ভাল ভাবীর কাছে ভাব শিখোঁছ। 
যে দেশে রজনী নাই মা সেই দেশের এক লোক পেয়েছি, 
আমি কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যারে বন্ধ্যা করেছি। 
নূপুরে মিশায়ে তাল সেই তালের এক গীতি শিখোঁছ, 
wifey তাধ্রিম বাজছে সে তাল নামরে ওস্তাদ করোছ। 
ঘুম ভেঙ্গেছে আর TH ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি, 
যোগ নিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়োছ। 
প্রসাদ বলে wis মুক্তি উভয়ে মাথায় রেখেছি, 
আমি কালী ব্ৰহ্ম জেনে মর্ম ধর্মাধ্ম সব ছেড়োছ, 


'গারশকে দোখতে দোখতে যেন ঠাকুরের ভাবোল্লাস আরও বাঁড়তেছে। 
foi দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আবার গাহতেছেন__ 
অভয় পদে প্রাণ স'পোঁছ 
আমি আর কি যমের ভয় রেখোছ। 
কালীনাম কল্পতর হৃদয়ে রোপণ করোছ, 
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গা নাম কিনে এনেছি। 
দেহের মধ্যে সুজন যে জন তার ঘরেতে ঘর করেছি, 
এবার শমন এলে হৃদয় খুলে দেখাব তাই বসে আছ। 
রামপ্রসাদ বলে দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি। 
ঠাকুর ভাবে মত্ত হইয়া আবার গাহিতেছেন_ 
আশি দেহ বেচে ভবের হাটে শ্রীদুর্গানাম কিনে এনোছ। 
(গাঁরশাঁদ ভক্তের প্রতি)_“ভাবেতে ভরল তন হরল গেঞান। 
“সে জ্ঞান মানে বাহাজ্ঞান। তত্তজ্ঞান, THB এ সব চাই। 


[শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার_পরমহংস অবস্থা | 
“ভন্তিই সার। সকাম Sige আছে ; আবার নিচকাম wis, «LPAI ভান্ত, 
অহেতুকণী ভক্তি এও আছে। কেশব সেন ওরা অহেতুকী Sis জানত না; 
কোন কামনা নাই, কেবল ঈশ্বরের পাদপদ্মে STS | 


১৩৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__৫ম ভাগ [১৮৮৫, ২২শে ফেব্রুয়ারী 


“আবার আছে, ডাঁজতা sisi vis যেন উ্‌লে পড়ছে। ‘ভাবে হাসে 
কাঁদে নাচে MA যেমন চৈতন্যদেবের। রাম বললেন লক্ষ্মণকে, ভাই যেখানে 
দেখবে ীর্জতা ভক্ত, সেইখানে জানবে আমি স্বয়ং বর্তমান ।”* 

ঠাকুর fe ইঙ্গিত কারতেছেন, নিজের অবস্থা? ঠাকুর fe চৈতন্যদেবের 
ন্যায় অবতার? জাবকে ole শিখাইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 

গারশ_আপনার কৃপা হলেই সব হয়। আঁম কি ছিলাম ক হয়োছি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-ওগো, তোমার সংস্কার ছিল তাই হচ্ছে। সময় না হলে হয় 
না। যখন রোগ ভাল হয়ে এল, তখন কাঁবরাজ বললে, এই পাতাটি aap 
দিয়ে বেটে খেও। তারপর রোগ ভাল হল। তা মারচ 'দয়ে ওষধ খেয়ে ভাল 
হল, না আপাঁন ভাল হল, কে বলবে? 

“লক্ষ্মণ লবকুশকে বললেন, তোরা ছেলেমানূষ, তোরা রামচন্দ্রকে জানিস 
না। তাঁর পাদস্পর্শে অহল্যা পাষাণী মানবী হয়ে গেল। লবকুশ বললে, 
ঠাকুর সব জানি, সব শুনোছ। পাষাণী যে মানব হল সে মৃনিবাক্য ছিল। 
গৌতমমীন বলোছিলেন, যে MORAL রামচন্দ্র এ আশ্রমের কাছ 'দয়ে যাবেন ; 
তাঁর পাদস্পর্শে তম আবার মানবী হবে। তা এখন রামের গুণে না N RICM, 
কে বলবে বল। 

“সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে । এখানে যাঁদ তোমার চৈতন্য হয়, আমাকে 
জানবে হেতুমাত্র। চাঁদামামা সকলের মামা । ঈশ্বর ইচ্ছায় সব হচ্ছে।” 

গারশ (ARI) ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমিও ত তাই বলাছ! (সকলের 
হাস্য)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশের প্রতি)_সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়। কয়েক- 
জনের জ্ঞান হয় না। ১ম-_যার বাঁকা মন, সরল নয় ; ২য়-_যার RNS ; 
৩য়_যারা সংশয়াত্মা। 

ঠাকুর নিত্যগোপালের ভাবাবস্থার প্রশংসা কাঁরতেছেন। 

এখনও তন চার জন ভন্ত এ দক্ষিণ-পূর্ব লম্বা বারান্দায় ঠাকুরের কাছে 
দাঁড়াইয়া আছেন ও সমস্ত শীনতেছেন। পরমহংসের অবস্থা ঠাকুর বর্ণনা 
কারতেছেন। বাঁলতেছেন, পরমহংসের সর্বদা এই বোধ-_ঈশ্বরই সত্য আর 
সব অনিত্য। হাঁসেরই শান্তি আছে, দুধকে জল থেকে তফাত করা। দুধে 
জলে ate মিশিয়ে থাকে, তাদের িহবাতে এক রকম টক্‌ রস আছে সেই 
রসের দ্বারা দুধ আলাদা জল আলাদা হয়ে যায়। পরমহংসের মুখেও সেই 
টক্‌রস আছে, প্রেমাভান্ত। প্রেমাভন্তি থাকৃলেই নিত্য আনত্য fae হয়। 
ঈশ্বরের অনুভূতি হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। 

* শ্রদ্ধালুরত্যার্জতভন্তিলক্ষণো 

যদ্তস্য দঃশ্যোহহমহার্নশং হৃদি।। [ অধ্যাত্মরামায়ণ, রামগনতা 


সপ্তদশ খণ্ড 


প্রথম পারচ্ছেদ 
গিরিশ মন্দিরে জ্ঞানভন্তি-সমন্বয় কথাপ্রসঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষের বস্মপাড়ার বাটীতে ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া ঈশবরীয় 
কথা কাহতেছেন। বেলা ৩টা বাঁজিয়াছে। মাষ্টার আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম 
কারলেন। আজ বুধবার ১৫ই ফাল্গুন “GST একাদশী--২৫শে ফেব্রুয়ারী 
১৮৮৫ খ্চ্টাব্দ। গত রবিবার দক্ষিণেশবর মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোতসব 
হইয়া গিয়াছে । আজ ঠাকুর fats বাঁড় হইয়া ষ্টার থিয়েটারে বৃষকেতুর 
অভিনয় দর্শন করিতে যাইবেন। 

ঠাকুর 'কয়ৎক্ষণ পূর্বেই আসিয়াছেন। কাজ সারিয়া আসিতে মাস্টারের 
{কণ্চিৎ বিলম্ব হইয়াছে। তান আসিয়াই দৌখলেন, ঠাকুর উৎসাহের সাঁহত 


ব্হ্মজ্ঞান ও ভাক্তিতত্তের সমন্বয় কথা কাঁহতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশ প্রভৃতি ভক্তদের প্রাতি)_জাগ্রত, স্বপ্ন, সমষ্যাপ্ত, জীবের 
এই তিন অবস্থা। 


“a জ্ঞান বিচার করে তারা তিন অবস্থাই উাড়য়ে দেয়। তারা বলে 
যে ব্রহ্ম তিন অবস্থারই পার ; স্থুল সক্ষম, কারণাতন দেহের পার ; সত্ব, 
রজঃ তম, তিন গুণের পার ; সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রাতীবম্ব পড়েছে; 
প্রাতীবদ্ব কিছু বস্তু নয়; ব্ৰহ্মই বস্তু আর সব অবক্তু।+ 

ব্রহ্গজ্ঞানগরা আরও বলে, দেহাত্ম-বনদ্ধি থাকলেই দুটো দেখায়। প্রাত- 
বিম্বটাও সত্য বলে বোধ হয়। এ ব্যাদ্ধ চলে গেলে, সোহহং ‘আমিই সেই 


aa’ এই অনুভূতি হয়।” 


একজন ভন্ত_তাহলে ? আমরা সব বিচার করবো ? 
[ দই পথ ও গিরিশ_বিচার ও ভন্তি_জ্ঞানযোগ ও ভন্তিযোগ | 
শ্রীরামকৃষ্ণ-_বিচার পথও আছে, বেদান্তবাদীদের পথ। আর একাঁট পথ 
আছে ভান্ত পথ৷ ভক্ত যাঁদ ব্যাকুল হয়ে কাঁদে ব্ৰহ্মজ্ঞানের জন্য, সে তাও পায়। 


জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। 
“দুই পথ দিয়াই ব্ৰহ্মজ্ঞান হতে পারে। কেউ কেউ বুঙ্গজ্ঞানের পরও Cie 


নিয়ে থাকে লোক-শিক্ষার জন্য; যেমন অবতারাঁদ। : 
“দেহাত্ম-বুদ্ধি, ‘আমি’ বুদ্ধি কিন্তু সহজে যায় না; তার কৃপায় সমাধিস্থ 
হলে যায়__নির্বিকল্প সমাধি, জড় সমাধি। 


* মান্ডুক্য-উপনিষৎ। 


১৪০২ শ্রপ্রীরামকৃ্ষকথামৃত--৫ম ভা [ ১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 


“সমাধির পর অবতারাঁদির ‘আমি’ আবার ফিরে আসে-_বিদ্যার আম, 
ভন্তের আমি। এই “বদ্যার আম’ দিয়ে লোকাশক্ষা হয়। শঙ্করাচা্য “বদ্যার 
আমি’ রেখোঁছল। 

“চৈতন্যদেব এই ‘আমি’ দিয়ে ভক্তি আস্বাদন করতেন, wis we নিয়ে 
থাকতেন; ঈশ্বরীয় কথা কইতেন; নাম সংকীর্তন করতেন। 

“আম তো সহজে যায় না, তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন প্রভাতি অবস্থা Siow 
দেয় না। SE সব অবস্থাই লয়; AG, রজঃ, was, তিন গ্‌ণও লয়; ভন্ত দেখে 
তিনিই চতুর্বংশাত তত হয়ে রয়েছেন, জীব-জগৎ হয়ে রয়েছেন; আবার দেখে 
সাকার চিন্ময়রূপে তান দর্শন দেন। 

“ভন্ত বিদ্যামায়া আশ্রয় করে থাকে। সাধুসঙ্গ, তীর্থ, জ্ঞান, বৈরাগ্য এই 
সব আশ্রয় করে থাকে। সে বলে যাঁদ ‘আম’ সহজে চলে না যায়, তবে থাক্‌ 
শালা ‘দাস’ হয়ে, ‘Se’ হয়ে। 

“SSIS একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর ছুই নাই। 
FPA বলে না, তবে বলে তিনিই এই সব হয়েছেন; মোমের বাগানে সবই 
মোম, তবে নানা রূপ। 

“তবে পাকা SIS হলে এইরূপ বোধ হয়। অনেক fore জমলে ন্যাবা 
লাগে; তখন দেখে যে সবই হলদে। শ্রীমতী শ্যামকে ভেবে ভেবে সমস্ত 
শ্যামময় দেখলে; আর নিজেকেও শ্যাম বোধ হল। পারার হদে সীসে অনেক- 
দন থাকলেও সেটাও পারা হয়ে যায়। কুম্দরেপোকা ভেবে ভেবে আরশুলা 
নিশ্চল হয়ে যায়। নড়ে না; শেষে কুম্মরেপোকাই হয়ে AT! ভন্তও তাঁকে 
ভেবে ভেবে URL হয়ে যায়। আবার দেখে “তাঁনই আমি’, ‘আমিই feta’ 


“আরশুলা যখন কুম্রেপোকা হয়ে যায়, তখন সব হয়ে গেল। তখনই 
মযন্তি। 


[ নানা ভাবে পুজা ও গাঁরশ-_“আমার মাতৃভাব ] 


“যতক্ষণ, আমিটা তানি রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একাঁট ভাব আশ্রয় করে 
তাঁকে ডাকতে হয়--শান্ত, দাস্য, বাংসল্য-_এই সব। 

“আমি দাসী ভাবে এক বংসর 'ছিলাম-বরহ্গময়ীর দাসী। মেয়েদের কাপড় 
ওড়না এই সব পরতাম। আবার নথ পরতাম! মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জয় 
হয়। 

“সেই আদ্যাশান্তর পূজা করতে হয়; তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়। 'তানিই 
মেয়েদের রূপ ধারণ করে রয়েছেন। তাই আমার মাতৃভাব। 

“মাতৃভাব আঁত শুদ্ধ ভাব। তন্বে বামাচারের কথাও আছে; কিন্তু সে 
ভাল নয়; পতন হয়। ভোগ রাখলেই STI 


শিরিশ-মান্দর-_জ্ঞান-ভান্ত-সমচ্বয় কথাপ্রসঙ্গে ১৪১ 


“মাতৃভাব যেন নির্জলা একাদশী; কোন ভোগের গন্ধ নাই। আর আছে 
ফল মূল খেয়ে একাদশী; আর লুচি ছক্কা খেয়ে একাদশী । আমার নির্জলা 
একাদশী ; আমি মাতৃভাবে ষোড়শীর পূজা করোছলাম। দেখলাম স্তন 
মাতৃস্তন, যোনি মাতৃযোনি। 

“এই মাতৃভাব_সাধনের শেষ কথা--‘তুমি মা, আমি তোমার ছেলে’, এই 
শেষ কথা। 


[ শন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম__গৃহস্থের নিয়ম ও গিরিশ | 


“সন্াসীর নির্জলা একাদশী; সন্ন্যাসী যদ ভোগ রাখে, তা হলেই ভয়। 
কামিনী কাঞ্চন ভোগ. যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু খাওয়া। টাকা কাঁড়, 
মান সম্ভ্রম, ইন্দ্রিয় সুখ_এই সব ভোগ। সন্ন্যাসীর SE স্তীলোকের সঙ্গে 
বসা বা আলাপ করাও ভাল নয়_নিজের ক্ষতি আর অন্য লোকেরও ক্ষতি। 
অন্য লোকের শিক্ষা হয় না, লোক-ীশক্ষা হয় না। সন্যাসীর দেহধারণ লোক- 
শিক্ষার জন্য। 

“মেয়েদের সঙ্গে বসা কি বেশীক্ষণ আলাপ, তাকেও রমণ বলেছে। রমণ 
আট প্রকার।* মেয়েদের কথা শুনছি; শুনতে শুনতে আনন্দ হচ্ছে; ও এক 
রকম রমণ। মেয়েদের কথা বলছি (PISA) ও এক রকম রমণ; মেয়েদের 
সঙ্গে নির্জনে চুপি চুপি কথা কাছ, ও এক রকম। মেয়েদের কোন জিনিস 
কাছে রেখে দিয়োছ, আনন্দ হচ্ছে, ও এক রকম। স্পর্শ করা এক রকম। তাই 
গঢরুপত্নী যুবতী হলে পাদস্পর্শ করতে নাই; সন্ন্যাসীদের এই সব নিয়ম। 

“সংসারীদের আলাদা কথা; দহ একাট ছেলে হলে ভাই-ভগ্নীর মত 
থাকবে; তাদের অন্য সাত রকম রমণে তত দোষ নাই। 

গৃহস্থের খণ আছে। দেবঝণ, পিতৃখণ, খাষিখণ; আবার মাগঝণও 
আছে, একটি দুটি ছেলে হওয়া আর AST হলে প্রাতপালন করা। 

“সংসারীরা বুঝতে পারে না, কে ভাল স্ত্রী, কে মন্দ স্তর; কে বিদ্যাশান্ত, 
কে আবিদ্যাশান্ত। যে ভাল স্ত্রী, বিদ্যাশান্ত, তার কাম ক্রোধ এ সব কম, ঘুম 
কম; স্বামীর মাথা ঠেলে দেয়। যে fants তার স্নেহ, দয়া, ভান্তি, লজ্জা 
এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাংসল্য ভাবে, আর স্বামীর যাতে 
ভগবানে SiS হয় তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী 
খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়। 

“আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। 
চোখ কোট্‌র, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছ রে গাল।” 


*স্মরণং কণর্ভনম্‌ কেলিঃ প্রেক্ষণং TA ভাষণং। 
সংকক্পোহ্ধ্যাবসায়্চ ক্রিয়ানিষ্পাত্তরেব চ। এতল্মৈথুনমস্টাঙ্গং। 


খারাপ লক্ষণ_টেরা, 
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[ সমাধি-তত্ব ও গারশ_ ঈশ্বর লাভের উপায়__গিরিশের প্রশ্ন ] 


গারশ_ আমাদের উপায় কি? 
আছে। 

“ভান্তুর সত্ব দীনহীন ভাব; vied তমঃ যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আম 
তাঁর নাম করছ, আমার আবার পাপ ক? তুমি আমার আপনার মা, দেখা 
দিতেই হবে। 

Talat (সহাস্যে)_ভীন্তর তমঃ আপাঁনই তো শেখান।__ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_-তাঁকে দর্শন করবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমাধি 
হয়। সমাধ পাঁচ প্রকার; ১ম ঃ_পি*পড়ের গাঁত, মহাবায় উঠে প'পড়ের 
মত। ২য়ঃমীনের গাঁতি। ৩য়৪তীর্যক গাঁত। ৪র্থঃ_পাঁখর গাঁত, 
পাখি যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায়। ৫মঃ_কাঁপবৎ, বানরের গাঁত; 
মহাবায়; যেন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল আর সমাধ হল। 

“আবার দু রকম আছে; ১মঃ_স্থিত সমাধি; একেবারে বাহ্যশন্য 
অনেকক্ষণ হয়ত অনেকাঁদন, রাহল। ২য়ঃ__উন্মনা সমাঁধ; হঠাৎ মনটা চাঁর 
দক থেকে কুঁড়য়ে এনে ঈশবরেতে যোগ করে দেওয়া | 


’ 


[ উন্মনা-সমাঁধ ও মাষ্টার ] 


(মান্টারের প্রাত)_“তুমি ওটা বুঝেছ ?” 

মান্টার__আজ্জে হাঁ। 

গারশ--তাঁকে fe সাধন করে পাওয়া যায়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ-নানা রকমে তাঁকে লোকে লাভ করেছে। কেউ অনেক তপস্যা 
সাধন ভজন ক'রে; সাধন Pre! কেউ জন্মাবাঁধ সিদ্ধ ; যেমন নারদ, RF- 
দেবাঁদ, এদের বলে নিত্যাসিম্ঘ। আবার আছে হঠাৎ সিদ্ধ ; হঠাৎ লাভ করেছে। 
যেমন হঠাৎ কোন আশা ছিল না, কেউ নন্দ বসুর মত বিষয় পেয়ে গেছে। 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ 
গাঁরশের শান্ত ভাব, কালতে «od ভক্তি ও aie 


শ্রীরামকৃষ্-_আর আছে স্বপ্নাসদ্ধ আর কৃপা-সিদ্ধ। 
এই বালয়া ঠাকুর ভাবে বিভোর হইয়া গান গাঁহতেছেন__ 
শ্যামাধন কি সবাই পায়, 
অবোধ মন বোঝে না একি দায়। 
শিবেরই অসাধ্য সাধন মন মজান রাঙ্গা পায় ॥ 
ইন্দাদ সম্পদ সুখ তুচ্ছ হয় যে ভাবে মায়, 
সদানন্দ সুখে ভাসে শ্যামা যাঁদ ফিরে চায়॥ 
যোগান্দ্র NAA ইন্দ্র যে চরণ ধ্যানে না পায়। 
TL কমলাকান্ত OF, সে চরণ চায়॥ 
ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ ভাবাবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। fate প্রভাতি ভন্তেরা 
WALA আছেন। 'কছ দিন পূর্বে স্টার থিয়েটারে গিরিশ: অনেক কথা 
বাঁলয়াছলেন; এখন শাল্তভাব। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (গাঁরশের প্রাত)_তোমার এ ভাব বেশ ভাল; শান্তভাব. 
মাকে তাই বলোছলাম, মা ওকে শান্ত করে দাও, যা তা আমায় না বলে। 
গিরিশ মোন্টারের প্রতি) আমার জিভ কে যেন চেপে ধরেছে। আমায় 
কথা কইতে দিচ্ছে না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ অন্তর্মখ। বাহিরের ব্যক্তি, বস্তু ক্রমে কমে সব 
ভুলে যাচ্ছেন। একট: প্রকৃতিস্থ হইয়া মনকে নাবাচ্ছেন। ভক্তদের আবার 
দেখিতেছেন। (মাষ্টার HE) এরা সব সেখানে (দক্ষিণেশবরে) যায়;_-তা যায় 
তো যায়; মা সব জানে। 
(প্রাতবেশী ছোকরার প্রাত)“ক গো! তোমার ক বোধ হয়ঃ মানুষের 
{ক কর্তব্য?” 
সকলে চুপ করিয়া আছেন। ঠাকুর কি বালতেছেন যে ঈশ্বর লাভই 
জীবনের উদ্দেশ্য ? 
শ্রীরামকৃষ্ণ (নারায়ণের প্রাত)_তুই পাস করাবান? ওরে পাশমত্ত শিব, 
পাশবদ্ধ জীব। 
ঠাকুর এখন ভাবাবস্থায় আছেন। কাছে গ্লাস করা জল ছিল, পান 
কারলেন। তান আপনা আপনি বাঁলতেছেন, কই ভাবে তো জল খেয়ে 
ফেললম! 
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[ শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীযুক্ত অতুল- ব্যাকুলতা | 


এখনও সন্ধ্যা হয় নাই। ঠাকুর 1গাঁরশের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলের wigs 
কথা কাঁহতেছেন। অতুল HAT সম্মুখেই বাঁসয়া আছেন। একজন ব্রাহ্মণ 
প্রাতবেশীও WM আছেন। অতুল হাইকোর্ট এর উকিল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রতি)_আপনাদের এই বলা, আপনারা দুই করবে, 
সংসারও করবে, STE যাতে হয় তাও PIA | 

ব্রাহ্মণ প্রাতবেশী- ব্রাহ্মণ না হ'লে কি সিদ্ধ হয় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কেন? কালতে শূদ্রের ভান্তর কথা আছে। শবরা, রূইদাস, 
গুহক চণ্ডাল এ সব আছে। 

নারায়ণ (সহাস্যে) ব্রাহ্মণ, শুদ্র, সব এক। 

IAAF জন্মে কি হয়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দয়া হলে ক না হয়। হাজার বৎসরের অন্ধকার ঘরে 
আলো আন্‌লে ক একট একট; করে অন্ধকার চলে যায়ঃ একেবারে আলো 
হয়। 

(অতুলের প্রাত)_“তীব্র বৈরাগ্য চাই_যেন খাপ খোলা তরোয়াল। সে 
বৈরাগ্য হলে, আত্মীয় কালসাপ মনে হয়, গৃহ পাতক্‌য়া মনে হয়। 

“আর আন্তারক ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। আন্তরিক ডাক তান 
শ্নবেনই শুনবেন ।” 

সকলে চুপ FIT আছেন। ঠাকুর যাহা বাঁললেন, এক মনে শ্যানয়া সেই 
অকল চিন্তা কারতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (অতুলের প্রাত)_কেন? অমন আট ata হয় না-ব্যাকুলতা ? 

অতুল--মন কৈ থাকে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -অভ্যাসযোগ ! রোজ তাঁকে ডাকা অভ্যাস করতে হয়। একদিনে 
হয় না; রোজ ডাকতে ডাকতে ব্যাকুলতা আসে। 

“কেবল রাত দিন বিষয় কর্ম করলে ব্যাকুলতা কেমন করে আসবে? যদ 
মল্লিক আগে আগে ঈশ্বরীয় কথা বেশ শুনত, নিজেও বেশ বলত; আজকাল 
আর তত ত বলে না, রাতাঁদন মোসাহেব নিয়ে বসে থাকে, কেবল বিষয়ের কথা!” 


[ সন্ধ্যা সমাগমে ঠাকুরের প্রার্থনা-তেজনন্দ্র] 


সন্ধ্যা হইল ; ঘরে বাতি জালা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদের নাম 
করিতেছেন, গান গাহিতেছেন ও প্রার্থনা করিতেছেন। 


বলিতেছেন, 'হরিবোল, হাঁরবোল, হারবোল’ ; আবার 'রাম রাম রাম’ ; 
আবার “নত্যলীলাময়ী'। ওমা, উপায় বল মা! 'শরণাগত, শরণাগত, শরণাগত" ! 


স্টার থিয়েটার-__বৃষকেতু অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৫ 


গারশকে ব্যস্ত দোখয়া ঠাকুর একট: চুপ কাঁরলেন। তেজচন্দ্রকে বালতে- 
ছেন, তুই একটু কাছে এসে বোস। 

তেজচন্দ্রু কাছে বাঁসলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মাষ্টারকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া 
বলিতেছেন, আমায় যেতে হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাত)_ও কি বলছে? 

মান্টার__বাঁড়তে যেতে হবে, তাই বলছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমি ওদের অত টানি কেন? ওরা নির্মল আধার__বিষয় বুদ্ধি 
ঢোকেনি। বিষয়-বাদ্ধি থাকলে উপদেশ ধারণা করতে পারে না। নূতন হাঁড়িতে 
দুধ রাখা যায়, দই পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখলে দুধ নষ্ট হয়। . 

“যে বাটতে রসুন গুলেছে, সে বাটি হাজার ধোও, রসুনের গন্ধ যায় AT” 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ স্টার থিয়েটারে_ব্ষকেতু অভিনয় দর্শনে, নরেন্দ্র, প্রভাত সঙ্গে 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বৃষকেতু অভিনয় দর্শন কারবেন। ডন Blo যেখানে 
পরে মনোমোহন থিয়েটার হয়, পূর্বে সেই মণ্ডে স্টারথয়েটার আভনয় হইত। 
থিয়েটারে আসিয়া বক্সে দক্ষিণাস্য হইয়া বাঁসয়াছেন। মাষ্টার প্রভৃতি ভন্তেরা 
কাছেই বাঁসয়াছেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ (মাস্টারের প্রাত)_নরেন্দ্র এসেছে? 

মান্টার-_আজ্ঞে হাঁ। 

অভিনয় হইতেছে। কর্ণ ও পদ্মাবতী করাত দুই দিকে দুইজন ধাঁরয়া 
ব্যকেতুকে বলিদান কারলেন। পদ্মাবতী কাঁদতে কাঁদিতে মাংস রন্ধন কাঁর- 
লেন। বদ্ধ ব্রাহ্মণ অতাঁথ আনন্দ কারিতে কারতে কর্ণকে বাঁণিতেছেন, এইবার 
এস, আমরা এক সঙ্গে বসে রান্না মাংস খাই। আঁভনয়ে কর্ণ বালতেছেন, তা 
আমি পারব না; পাত্রের মাংস খেতে পারব AT! 

একজন SF সহান[ভূতি-্যগ্রক অস্ফুট আর্তনাদ কাঁরলেন। ঠাকুরও সেই 
সঙ্গে দুঃখপ্রকাশ কাঁরলেন। 

অভিনয় সমাপ্ত হইলে ঠাকুর রঙ্গমণ্টের বিশ্রাম ঘরে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন। 'গাঁরশ নরেন্দ্র প্রভৃতি ভন্তেরা বাঁসয়া আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরে 
প্রবেশ করিয়া নরেন্দ্রর কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন ও বললেন, আম এসোঁছ। 


[ Concert বা সানাইয়ের শব্দে ভাবাবিষ্ট ] 
ঠাকুর উপবেশন করিয়াছেন। এখনও এঁক্যতান বাদ্যের (কনসার্ট) শব্দ 
শুনা যাইতেছে। 


৫ম_৯০ 


১৪৬ শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথামৃত__€ম ভাগ [১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 


শ্রীরামকৃষ্ণ (ভক্তদের প্রাত)_এই বাজনা শুনে আমার আনন্দ হচ্ছে। সেখানে 
(দাক্ষণেশ্বরে) সানাই বাজত, আম ভাবাবিষ্ট হ'য়ে যেতাম ; একজন সাধু আমার 
অবস্থা দেখে বলত, এ সব ব্রন্গজ্ঞানের লক্ষণ | 


[ গারশ ও ‘আমি আমার, ] 


কনসার্ট থামিরা গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গারশের প্রাত)_এ ক তোমার থিয়েটার, না তোমাদের? 

গিারিশ_আজ্ঞে আমাদের। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-আমাদের কথাটিই ভাল; আমার বলা ভাল নয়! কেউ কেউ 
বলে আমি নিজেই এসোছি; এ সব are অহঞ্কেরে লোকে বলে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্র প্রভৃতি সঙ্গে | 


নরেন্দ্র_সবই িয়েটার। 
শ্রীরামকৃষ্ণ-হাঁ হাঁ ঠিক। তবে কোথাও বিদ্যার খেলা, কোথাও আঁবিদ্যার 
খেলা। 
নরেন্দ্র-সবই বিদ্যার। 
শ্রীরামকৃষ্ণ -হাঁ হাঁ; তবে উটি ব্রহ্মজ্ঞানে হয় ots ভন্তের পক্ষে দুইই 
আছে; বিদ্যা মায়া, আবিদ্যা মায়া। 
শ্রীরামকৃষ্ণ_তুই একট; গান গা। 
নরেন্দ্র গান গাহিতেছেন_ 
চিদানন্দ সিন্ধুন'রে প্রেমানন্দের eat | 
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মার মার। 
বিবিধ বিলাস রংগ প্রসঙ্গ, কত অভিনব ভাব-তরঙ্গ, 
gie উঠিছে কারছে রঙ্গ নবীন নবীন রূপ ধার। 
(হার হার ব'লে) 
শহাযোগে সমুদায় একাকার হইল, দেশ কাল; 
ব্যবধান, ভেদাভেদ Libel (আশা পুঁরিল রে. 
আমার সকল সাধ মিটে গেল) এখন আনন্দে 
মাতিয়া দঃবাহ তুলিয়া বল রে মন হার হারি। 
নরেন্দ্র যখন গাহিতেছেন, 'মহাযোগে সব একাকার হইল’ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
বাঁলতেছেন, এটি TABI হয়; তুই যা বলছিলি, সবই বিদ্যা । 
নরেন্দ্র যখন গাহিতেছেন, ‘আনন্দে মাতিয়া দুবাহু তুলিয়া বল রে মন 
হার হার! তখন শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্্কে বাঁলতেছেন, এটি দুবার করে বল্‌। 
গান হইয়া গেলে আবার ভন্তসঙ্গে কথা হইতেছে। 


চ্টার [িয়েটার-_বৃষকেতু অভিনয় দর্শনে শ্রীরামকৃষ্ণ ১৪৭ 


[গাঁরশ-দেবেন্দ্রবাব আসেন নাই; তান অভিমান করে বলেন, আমাদের 
ভিতরে তো ক্ষীরের পোর নাই; কলায়ের পোর। আমরা এসে ক করব? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাস্মত হইয়া) কই, আগে ত উনি ওরকম করতেন না? 

ঠাকুর জল সেবা কারিতেছেন, নরেন্দ্রকেও খাইতে 1দলেন। 

যতীন দেব (AMARA প্রাত)_-নরেন্দ্র খাও’ নরেন্দ্র খাও’ বলছেন, আমরা 
শালারা ভেসে এসেছ! 

যতীনকে ঠাকুর খুব ভালবাসেন। তান দাক্ষিণেশ্বরে গিয়া মাঝে মাঝে 
দর্শন করেন; কখন কখন রান্রেও সেখানে গিয়া থাকেন। তানি শোভাবাজারের 
রাজাদের AIGA (রাধাকান্ত দেবের বাঁড়র) ছেলে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ নেরেন্দরের ate, সহাস্যে)_ওরে (যতীন) তোর কথাই বলছে। 

ঠাকুর হাঁসতে হাসতে যতানের ate ধরে আদর কারতে কাঁরতে 
বাঁললেন, “সেখানে যাস্‌, গিয়ে খাস!” অর্থাৎ 'দাক্ষণেশ্বরে যাস।' ঠাকুর 
আবার বিবাহ-বিভ্রাট অভিনয় শ্নানবেন; বক্সে গিয়ে বাসলেন। [ঝর কথা- 
বাতা“ শুনে হাঁসতে লাগিলেন। f 


[ গারশের অবতারবাদ- প্রীরামকৃফণ কি অবতার? | 


খানিকক্ষণ শুনিয়া অন্যমনস্ক হইলেন। মাম্টারের AS আস্তে আস্তে 
কথা কাহতেছেন। 

প্ৰীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রাত)_আচ্ছা, গিরিশ ঘোষ যা বলছে (অর্থাৎ অবতার) 
তা ক সত্য? { 

মাষ্টার--আজ্ঞা ঠিক কথা; না. হ'লে সবার মনে লাগছে কেন? 

শ্ৰীরামকৃষ্ণ-দেখ, এখন একটি অবস্থা আসছে; আগেকার অবস্থা উল্টে 
গেছে। ধাতুর দ্রব্য BLS পারছি AT 

মাষ্টার অবাক হইয়া শনিতেছেন। 

গ্রীরামকৃষ_ এই যে নূতন অবস্থা, এর একটি খুব GB মানে আছে। 

ঠাকুর ধাতু স্পর্শ করিতে পারতেছেন না। অবতার aia মায়ার DAT 
কিছুই ভোগ করেন না, তাই কি ঠাকুর এই সব কথা বলিতেছেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ মোণ্টারের প্রাত)_আচ্ছা, আমার অবস্থা কিছু বদলাচ্ছে দেখছ ? 

মান্টার--আজ্ঞা, কই ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কার্যে? 

মাচ্টারএখন কাজ বাড়ছে-যত লোক জানতে পারছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ দেখছ! আগে যা বলতুম এখন ফলছে ? 

ঠাকুর কিয়ৎকাল চুপ কারিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলছেন, “আচ্ছা, পল্ট্‌র ভাল 
ধ্যান হয় না কেন?” 


১৪৮ শরীশ্রীরামরুফ্কথামৃত-_€৫ম ভাগ [১৮৮৫, ২৫শে ফেব্রুয়ারী 


[ গিরশ ক PLA গোলা বাট? The Lord’s message of hope 
for so- called ‘Sinners’ ] 


এইবার ঠাকুরের দাঁক্ষিণেবর যাইবার উদ্যোগ হইতেছে। 

ঠাকুর কোন Set কাছে 'গারশের সম্বন্ধে বলেছিলেন, “রসুন গোলা 
বাটি হাজার ধোও রসুনের গন্ধ কি একেবারে যায়?” গগারশও তাই মনে মনে 
অভিমান করিয়াছেন; যাইবার সময় গাঁরশ ঠাকুরকে কিছ নিবেদন কারিতে- 
ছেন। 

গিরিশ শ্রৌরামকৃষ্ের প্রাত)_ রস্‌নের গন্ধ কি যাবে? 

রর || 

গারশ--তবে বললেন 'যাবে'? 

শ্রীরামকৃষ্--অত আগুন জৰললে গন্ধ ফন্ধ পালিয়ে যায়। রসুনের বাটি 
পাড়িয়ে নিলে আর গন্ধ থাকে না, নূতন হাঁড় হয়ে যায়। 

“যে বলে আমার হবে না, তার হয় না। aT অভিমান! awk হয়, আর 
বদ্ধ-অভিমানী বদ্ধই হয়। যে জোর করে বলে আম E হয়েছি, সে aes 
হয়। যে রাতাঁদন ‘আম বদ্ধ’ ‘আম বদ্ধ’ বলে, সে বদ্ধই হয়ে যায়।” 


অষ্টাদশ খণ্ড 


প্রথম পাঁরিচ্ছেদ 
মৌনাবলম্বা শ্রীরামকৃষ্ণ ও মায়াদর্শন 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে সকাল ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত 
মৌন অবলম্বন কাঁরয়া রাঁহয়াছেন। আজ মঙ্গলবার ১১ই আগষ্ট ১৮৮৫ 
খ্‌চ্টাব্দ ; ২৭শে শ্রাবণ। গতকল্য সোমবার অমাবস্যা গয়াছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের সঞ্টার হইয়াছে। তান কি জানতে পাঁরয়াছেন 
যে, শাঁঘ্র তান ইহলোক পাঁরত্যাগ কাঁরবেন ? জগন্মাতার ক্লোড়ে আবার গয়া 
বাঁসবেন? তাই ক মৌনাবলম্বন কাঁরয়া রাহয়াছেন £ তান কথা কাঁহতেছেন 
না দেখিয়া DA কাঁদতেছেন। রাখাল ও লাট; কাঁদিতেছেন। বাগবাজারের 
amete এই সময় আসিয়াছিলেন, [তাঁনও কাঁদতেছেন। ভন্তেরা মাঝে মাঝে 
জিজ্ঞাসা কারতেছেন, আপাঁন fe বরাবর চুপ কাঁরয়া থাকবেন ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ইঙ্গিত কাঁরয়া বালতেছেন, T I 

নারাণ আঁসয়াছেন, বেলা ওটার সময়, ঠাকুর নারায়ণকে বাঁলতেছেন “মা 
তোর ভাল করবে।” 

নারাণ আনন্দে ভক্তদের সংবাদ দিলেন, ঠাকুর এইবার কথা কহিয়াছেন।' 
রাখালাদি ভন্তদের বক থেকে যেন একখানি পাথর নামিয়া গেল। তাঁহারা 
সকলে ঠাকুরের কাছে আসিয়া বাঁসলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (রাখালাদি ভন্তদের প্রাত)-মা' দেখিয়ে দচ্ছিলেন যে, সবই 
মায়া! তান সত্য, আর যা কিছ; সব মায়ার এ*বর্য। 

«আর একটি HAAS, ভন্তদের কার কতটা হয়েছে।” ý 

aani ভন্ত-আচ্ছা কার FOC হয়েছে? 

দের সব দেখ্লাম_নিত্যগোপাল, রাখাল, নারাণ, পর্ণ 


মাহমা চক্বতণ প্রভূত ৷ 


দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, গারশ, শশধর পণ্ডিত প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


ঠাকুরের অসুখ সংবাদ কলকাতার ভন্তেরা জানিতে পাঁরলেন। আলাঁজভে 
OEY হইয়াছে সকলে বাঁলতেছেন। 

রাববার ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৫ খল্টাব্দ; ১লা ভাদ্র; অনেক ভন্ত তাঁহাকে 
দর্শন কারতে আঁসয়াছেন_গারশ, রাম, নিত্যগোপাল, মাহমা চক্রবর্তী 
[িশোরী (গুপ্ত), পাণ্ডত শশধর তক চূড়ামাণ প্রভৃতি । 

ঠাকুর পূর্বের ন্যায় আনন্দময়, ভক্তদের সঙ্গে কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ রোগের কথা মাকে বলতে পার না। বলতে লজ্জা হয়। 

গারশ__ আমার নারায়ণ ভাল করবেন। 

রাম_ভাল হয়ে যাবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_(সহাস্যে) হাঁ, @ আশীর্বাদ কর। (সকলের হাস্য)। 
অনেক গোলের ভিতর থাকৃতে হয়, অনেক কাজ; তুমি আর তিনবার এসো” 
এইবার শশধরের সাঁহত কথা কাহতেছেন। 


| শশধর পণ্ডিতকে উপদেশ- ব্রহ্ম ও আদ্যাশান্ত অভেদ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (শশধরের প্রাত)_তুমি আদ্যাশান্তর কথা [ছু বল। 

শশধর_আঁম কি জানি। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_একজনকে একটি লোক খুব ভান্তি করে। সেই ভন্তকে- 
তামাক সাজার আগ্দন আনতে বললে; তা সে বললে, আম fe আপনার 
আগদুন আনবার যোগ্য? আর আগুন আনলেও না! (সকলের হাস্য)। 

শশধর-_আজ্ঞা, তিনিই fatre কারণ, তানই উপাদান কারণ। tetas 
জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন, আবার 'তাঁনই জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন; যেমন 
মাকড়সা, নিজে জাল তৈয়ার করলে (নিমিত্ত কারণ); আর সেই জাল faced 
ভিতর থেকে বার করলে (উপাদান কারণ)। 

শ্রীরামকৃ্-আর আছে যানই পুরুষ তানই প্রকাতি, 'যানই ব্রহ্ম তাঁনই 
wig) যখন fates, সৃষ্টি Pate প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে aa বাল 
পুরুষ বলি; আর যখন এ সব কাজ করেন তখন তাঁকে শান্তি বাল. gists বাল। 
কিন্তু যিনিই oa তিনিই শান্ত, যানই পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন। 
জল স্থির থাকলেও জল, আর হেললে দুললেও জল। সাপ একে বে'কে 
চললেও সাপ; আবার চুপ করে Fle পাঁকয়ে থাকলেও সাপ। 


দাক্ষিণেশ্বর-মশ্দির_অপজ্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাঃ রাখাল ১৫১ 


[Ramee বরহ্মজ্ঞানের কথায় লমাধিপ্থ_ভোগ ও কর্ম ] 
cgay কি তা মুখে বলা যায় না, মুখ বন্ধ হ'য়ে যায়। নিতাই আমার মাতা 
হাতী! নিতাই আমার মাতা হাতা! এই কথা বলতে বলতে শেষে আর 
fags বলতে পারে না; কেবল বলে হাতী! আবার হাতা হাতা বলতে 
বলতে ‘হা’। শেষে তাও বলতে পারে না! বাহ্যশন্য।”? 
এই কথা বাঁলতে বাঁলতে ঠাকুর সমাধিস্থ! দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই সমাধিস্থ! 
সমাধি ভঙ্গের পর HAST পরে বাঁলতেছেন,_-ক্ষর' 'অক্ষরের' পারে ক 


আছে মুখে বলা যায় না। 
সকলে চুপ করিয়া আছেন, ঠাকুর আবার বাঁজতেছেন, “বতক্ষণ THRs ভোগ 


বাঁক থাকে {ক কর্ম বাঁক থাকে, ততক্ষণ সমাধি হয় না।* 


(শেশধরের প্রীত)_“এখন ঈশ্বর তোমার কর্ম করাচ্ছেন, লেক্চার দেওয়া 


ইত্যাদি; এখন তোমায় এ সব করতে হবে। 
“কর্মটূকু শেষ হ'য়ে গেলে আর না! গহণা বাড়ির কাজকর্ম সব সেরে 


নাইতে গেলে ডাকাডাকি করলেও আর ফেরে না।” 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
অসম শ্রীরামকৃষ্ণ ও ডাক্তার রাখাল_ভততদণ্গে ন্‌ত্য 


রামু niaaa মান্দরে SEAT নিজের ঘরে বলিয়া আছেন! রাঁববার, 
২০শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৫ খণ্টাব্দ ; ৫ই আশশ্বন; শুরা একাদশী। নবগোপাল, 
চু ফলের শিক্ষক হরলাল, রাখাল, লাট, প্রভৃতি; Poea CaP: 


ডাক্তারের প্রতি)_খারা এমন এমন করে (অর্থাৎ AS 


করে) তাদের মত তোমার AUST! মহেন্দ্র সরকার দেখোঁছল কিন্তু জিভ: 


ধরেছে। 


রাখাল ডান্তার_ আজ্ঞা, আম দেখাছ আপনার কিছু লাগবে না। 


*ভোগৈশ্বর্যয প্রসন্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌ | 
ব্যবসায়াঁত্মকা বাদ্ধিঃ সমাধোঁ ন িধীয়তে ৷ [গীতা-২, 88 


১৫২ ্রীপ্রীরামকৃফকথামৃত--৫ম ভাগ ১৮৮৫, ২৪শে সেপ্টেম্বর 


[শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ কেন? ] 

ডাক্তার ব্যবস্থা করার পর শ্রীরামকৃষ্ণ আবার কথা কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)__আচ্ছা, লোকে বলে ইনি যদ এত-(এত 
MR) IA রোগ হয় কেন? 

তারক--ভগবানদাস বাবাজী অনেকদিন রোগে শয্যাগত হয়োছিলেন। 
নিয়ে যাবে; এদিকে নিজের কোন রোগ নাই। 

গোস্বামী আজ্ঞা, আপনার যে অসুখ সে পরের জন্য; যারা আপনার 
কাছে আসে তাদের অপরাধ আপনার নিতে হয়, সেই সকল অপরাধ, পাপ 
লওয়াতে আপনার অসুখ হয়! 

একজন ভন্ত_আপনি ate মাকে বলেন মা এই রোগটা সারিয়ে দাও, তা 
হলে শীঘ্র সেরে যায়। 


| সেব্য সেবকভাব কম-_“আমি' খাজে পাচ্ছি না ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ-রোগ সারাবার কথা বলতে পারি না; আবার ইদানীং সেব্য- 
সেবক ভাব কম পড়ে যাচ্ছে। একবার বাল ‘মা, তরবারির খাপটা একট: মেরামত 
করে দাও'; কিন্তু ওরুপ প্রার্থনা কম পড়ে যাচ্ছে; আজকাল AP খুঁজে 
পাচ্ছি না। দেখাঁছ তিনিই এই খোলটার ভিতর রয়েছেন। 

কীর্তনের জন্য গোস্বামীকে আনা হইয়াছে। একজন Se জিজ্ঞাসা 
কারলেন, কীর্তন কি হবে?" শ্রীরামকৃষ্ণ ope, কীর্তন হইলে মত্ততা 
আসিবে; এই ভয় সকলে কারিতেছেন। 

_ RAI ভাব হলে গলার এ খানটা গিয়ে লাগে।” 

কীর্তন শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাব সম্বরণ কাঁরতে পারিলেন না; দাঁড়াইয়া 

লেন ও SE সঙ্গে নৃত্য কারতে লাগলেন। 

SER রাখাল সমস্ত দেখিলেন; তাঁহার ভাড়াটিয়া গাঁড় দাঁড়াইয়া আছে। 
তিনি ও মাষ্টার গাতোথান কাঁরলেন, কালকাতায় ফারিয়া যাইবেন। ঠাকুর 
শ্রীরামকষকে উভয়ে প্রণাম কারলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সস্নেহে মাচ্টারের প্রাত)_তুমি fe খেয়েছ? 


[ মাষ্টারের প্রতি আত্মজ্ঞানের উপদেশ-_“দেহটা খোলমান্র” | 


বৃহস্পতিবার ২৪শে সেপ্টেম্বর পঠীর্ণমার দিন aa শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার 
ঘরের ছোট খাটটির উপর বসিয়া আছেন। গলার অসুখের জন্য কাতর 
হইয়াছেন। নাণ্টার প্রভৃতি ভন্তেরা মেঝেতে বাঁসয়া আছেন। 


দক্ষিণেশ্বর-মান্দর_আাণ্টারের প্রাত উপদেশ-দেহটা খোলমাত্র Se 


শ্রীরামকৃষ্ণ মোষ্টারের প্রাত)_এক একবার ভাবি দেহটা খোল মাত্র; সেই 
অখণ্ড সোচ্চদানন্দ) বই আর কিছ, নাই। 

“ভাবাবেশ হলে গলার অসুখটা একপাশে পড়ে থাকে। এখন এ ভাবটা 
একটু একটু হচ্ছে, আর হাঁন পাচ্ছে।” 

দ্বজর ভাগনী ও ছোট 'দাঁদমা ঠাকুরের অসুখ শ্ানয়া দৌখতে আঁসয়া- 
ছেন; তাঁহারা প্রণাম করিয়া ঘরের একপাশে বাঁসলেন। Tera দাদমাকে 
দোয়া ঠাকুর বাঁলতেছেন, “ইনি কে £__যান দিজকে মানুষ করেছেন? আচ্ছা 
দ্বিজ এমন এমন (একতারা) কিনেছে কেন?” 

মান্টার- আজ্ঞা, তাতে দুইতার আছে। 

শ্রীরামকৃ্ণ-_একে ওর বাবা বিরূদ্ধ; সব্বাই ক বলবে? ওর পক্ষে গোপনে 
(ঈশ্বরকে) ডাকাই ভাল। 

শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান গৌর নিতাইয়ের ছাঁব একখানা বেশী 
ছিল; গৌর নিতাই সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নবদ্বীপে সংকীর্তন করছেন এই ছাঁব। 

রামলাল (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)_তা হলে, ছাবখানি একেই মোম্টারকে) 


; ae র র য় র 
পরে বলিলেন, “প্রাণ আই ঢাই করাতে হারশকে জড়াতে ইচ্ছা হ'ল; মধ্যম 
নারায়ণ তেল দেওয়াতে ভাল হলাম তখন আবার নাচতে লাগলাম ৷” 


পণ্চম ভাগ সমাপ্ত 


পরিশিষ্ট 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) 
[ VIVEKANANDA IN AMERICA AND IN EUROPE | 


প্রথম পরিচ্ছেদ 


“রথযাত্রার পরদিন ১৮৮৫ খল্টাব্দ, আষাঢ়__সংক্লান্তি। adorn শ্রীরামকৃষ্ণ 
বলরাম-মান্দিরে সকালবেলা ভক্তসঙ্গে বাঁসয়া আছেন। নরেন্দ্রের (স্বামী 
বিবেকানন্দের) মহত্-কথা বলিতেছেন 


[ নরেন্দ্রের মহত্ব A prince among men’ | 

“নরেন্দ্রের RA GR ঘর-নরাকারের ঘর। পুরুষের সত্তা। এত oF 
আসছে, ওর মত একটিও নাই। 

এক একবার বাসে বাসে আম খতাই। তা দেখ, অন্য পদ্ম কারুর দশদল, 
কারুর যোড়শদল, কারুর শতদল কিন্তু পদ্মমধ্যে নরেন্দ্র সহস্রদল। 

“অন্যেরা কলসা, ঘাঁট এ সব হ'তে পারে; নরেন্দ্র জালা । 

“ডোবা পদ্কারিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দশীঘ। যেমন হালদার পুকুর। 

“মাছের মধ্যে নরেন্দ্র ATSB, বড় রুই, আর সব নানারকম মাছ__পোনা 
কাঠি-বাটা এই সব। 

“খুব আধার,_অনেক জিনিস ধরে। বড় ফুটোওলা বাঁশ! 

“িরেন্দ্র কিছুর বশ নয়। unis, ইন্দ্িয়সঃখের বশ নয়। ATA পায়রা। 
THEN পয়রার ঠোঁট ধরলে ঠোঁট টেনে ছিনিয়ে লয়-_মাদণ পায়রা চুপ ক'রে 
থাকে” 


[ আগে ঈশ্বরলাভ--আদেশ হ’লে লোকশিক্ষা | 


তিন বংসর পূর্বে (১৮৮২ Xe অঃ) নরেন্দ্র দ একটি ব্রাহ্মবন্ধ্‌ সঙ্গে 
দাক্িণেশবরে শ্রীরামকৃষকে দর্শন কারিতে আসিয়াছিলেন। রাত্রিতে এখানেই 
ছিলেন। প্রত্যঘ হইলে ঠাকুর বলিলেন, “যাও পণ্টবটাীতে ধ্যান কর গিয়ে ।” 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুর গিয়া দেখেন, তান TANA পণ্টবটীমূলে ধ্যান 
কারতেছেন। ধ্যানান্তে ঠাকুর তাঁহাকে বলিতেছেন, «দেখ, ঈশ্বরদর্শনই 
জাঁবনের উদ্দেশ্য; ব্যাকুল হ'য়ে নির্জনে গোপনে তাঁর ধ্যান চিন্তা করতে হয় 
ও কেঁদে কেদে প্রার্থনা করতে হয়, ‘ঠাকুর আমাকে দেখা দাও'।” ব্রাহ্মসমাজের 
ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের লোকাহিতকর কর্ম যথা স্রশিক্ষা, স্কুল স্থাপন, 


আগে ঈশবরলাভ--আদেশ হ’লে লোকশিক্ষা ১৫৫ 


বন্তৃতা (lecture) দেওয়া সম্বন্ধে বললেন, “আগে ঈশ্বর দর্শন কর। নিরাকার 
সাকার দুই দর্শন। বাক্যমনের অতীত যান, feiss আবার ভন্তের জন্য রূপ 
ধারণ ক'রে দর্শন দেন আর কথা কন। দর্শনের পর তাঁর আদেশ লয়ে লোক- 
দহতকর কর্ম করতে হয়। একটা গানে আছে__সান্দরে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা হয় 
নাই, পোদো কেবল শাঁখ বাজাচ্ছে, যেন আরাত হচ্ছে; একজন তাই ধিক্কার 
দিয়ে বলছে__ 
মন্দিরে তোর নাহিক মাধব। 
(ওরে) পোদো, শাঁক ফুকে তুই করাল গোল। 
তায় চামাচকে এগার জনা, 
দিবানিশি দিচ্ছে থানা 
“যাদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব প্রাতিষ্ঠা PACS চাও, যাঁদ ভগবান লাভ ক'রতে 
চাও, তা হ'লে RG ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ MAT কি হবে। আগে চিত্তশুদ্ধি 
কর; মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পাঁবন্র আসনে এসে বসবেন। চামচিকার বিষ্ঠা 
থাকলে মাধবকে আনা যায় না। এগার জন চামাঁচকে অর্থাৎ একাদশ হীন্ড্রয়। 
«আগে ডুব দাও। ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। আগে মাধব 
প্রাতষ্ঠা, তার পর ইচ্ছা হয় বন্তৃতা (lecture) দিও। 
“কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেকবৈরাগ্য নাই, দুই 
চারটে কথা শিখেই অমনি লেক্চার। 
“লোকশিক্ষা দেওয়া কঠিন। ভগবানকে দর্শনের পর যাঁদ কেউ তাঁর আদেশ 
পায়, তা হ'লে লোকশিক্ষা দিতে পারে।” 
১৮৪৪ cored রথযান্রার দন কলিকাতায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাঁহত 
পাণ্ডত শশধরের দেখা হয়। নরেন্দ্র উপাস্থত ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্ডিতকে 


লেক্চার শুনবে তারপর ভুলে যাবে। হালদার ALAA পাড়ে লোকে বাহ্যে 
ক'রতো লোক গালাগাল দিত কিন্তু কিছুই ফল হয় নাই। অবশেষে সরকার 
যখন একটি নোটাশ মেরে দিল, তখন তা' বন্ধ হল! তাই ঈশ্বরের আদেশ 
al হ'লে লোকশিক্ষা হয় না।” 

তাই নরেন্দ্র গ্রুদেবের কথা শিরোধার্য করিয়া সংসার ত্যাগ কারা 
জনে গোপনে অনেক তপস্যা কাঁরয়াছলেন। অতঃপর তাঁহার শান্তিতে 
শন্তিমান হইয়া এই লোক িক্ষারত অবলম্বন কাঁরয়া TLS প্রচার কার্যে 
হস্তক্ষেপ করিয়াছলেন। 

কাশীপুরে যখন শ্রীরামকৃষ্ণ পড়ত হইয়া আছেন (১৮৮৬ AE অঃ) 
একদিন একটি কাগজে 'লাখয়াঁছলেন-_“নরেন্দ শিক্ষে দিবে।” 
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ছিলেন। তাহাতে লখিয়াছলেন যে, তান শ্রীরামকৃষ্ণের দাস; তাঁহারই দূত 
হইয়া তাঁহার মঙ্গলবার্তা তান সমগ্র জগৎকে বালয়াছেন। 


“It was your generous appreciation of Him whose message 
to India and to the whole world, I, the most unworthy of His 
servants, had the privilege to bear, it was your innate spiritual 
instinct which saw in Him and His message the first murmurs of 
that tidal wave of spirituality which is destined at no distant 
future to break upon India in all its irresistible power” etc. 

\ —Reply to the Madras Address. 


মাদ্রাজ তৃতীয় IFOR বালয়াছেন যে, আম সারগর্ভ যাহা কিছু বালিয়াছি, 
সমস্তই পরমহংসদেবের, অসার যদি কিছু বালয়া থাক, সে সব আমার 
“Let me conclude by saying that if in my life I have told one 
word of truth it was his and his alone ; and if I have told you 
many things which were not true, correct and beneficial to the 

human race, it was all mine and on me is the responsibility.” 
—Third lecture, Madras, 


“If this nation wants to tise, it will have to rally enthusiasti- 
cally round his name. It does not matter who preaches Rama- 
krishna Paramahamsa whether, I or you or anybody else. But him 
I place before you and it is for you to judge, and for the good 
of our race, for the good of our nation, to judge now what you 
shall do with this great ideal of life. * * 


* * * Within ten years of his passing away this power has 
encircled the globe. Judge him not through me. I am only a 
weak instrument. His character was so great that I or any of his 
disciples, if we spent hundreds of lives, could do no justice to a 
millionth part of what he really was.” 


গণ্র/দেবের কথা বাঁলতে বালিতে স্বামণ বিবেকানন্দ একেবারে পাগল হইয়া 
যাইতেন। ধন্য ROIS! 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
নরেন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার কার্য 


আজ আমরা একটু আলোচনা কারব, পরমহংসদেবের সেই বিশ্বজনীন সনাতন 
{হন্দুধর্ম স্বামীজী কিরূপ প্রচার কারতে চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। 


১। ঈশ্বর-দর্শন 
(REALISATION OF GOD) 


শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম কথা_ঈশ্বরকে দর্শন কাঁরতে হইবে। কতকগ্দাীল 
মত মুখস্থ বা শ্লোক মুখস্থ করার নাম ধর্ম নহে। এই ঈশ্বর-দর্শন হয়, 
ঘাঁদ ভন্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে ডাকে, এই জন্মেই হউক অথবা জন্মান্তরেই 
হউক। একাঁদনের তাঁহার কথাবার্তা আমাদের মনে পড়ে। দাঁক্ষণেশ্বর 
কালীবাঁড়তে কথা হইতোছল। 

পরমহংসদেব কাশপুরের 'মহিমাচরণ চক্রবতাঁকে বাঁলতেছিলেন_ 
(রোববার, ২৬শে অক্টোবর, ১৮৮৪)। 

শ্রীরামকৃষ্ণ মৌহমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের প্রতি)_শাস্্র কত পড়বে? 
শুধু বিচার করলে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেষ্টা কর। বই 
পড়ে কি জানবে? যতক্ষণ না হাটে পেশীছান যায়, ততক্ষণ দর হ'তে কেবল 
হো হো শব্দ। হাটে পেশীছলে আর এক রকম, তখন স্পষ্ট স্পল্ট দেখতে 
পাবে, শুনতে পাবে, ‘আল, ae’ পয়সা দাও'। 

“বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। অনেক তফাত। তাঁহাকে দর্শনের পর 
শাস্ত্, সায়েন্স্‌ সব খড় কুটো বোধ হয়। 

“বড় বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কখানা বাঁড়, ক'টা বাগান, কত 
কোম্পানির কাগজ; এ সব আগে জানবার জন্য অত ব্যাস্ত কেন £ কিন্তু 
যো-সো কারে বড় বাকুর সঙ্গে একবার আলাপ কর, তা ধাক্কা খেয়েই হউক 
আর বেড়া ভডাঙ্গয়েই হউক, তখন ইচ্ছা হয় ত [তানই ব'লে দিবেন, তাঁর 
কখানা বাড়, কত বাগান, কত কোম্পানীর কাগজ। বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে 
আবার চাকর দ্বারবান সব সেলাম করবে।” (সকলের হাস্য)। 
বড়বাবুর সঙ্গে আলাপ কিসে হয়? 

শ্রীরামকৃ্ণ_তাই কর্ম চাই। সাধন চাই। ঈশ্বর আছেন বলে ব'সে 
থাকলে হবে না! তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাকো, প্রার্থনা 
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করো--দেখা দাও' ব'লে। ব্যাকুল হয়ে কাঁদো। কামিনী-কাণ্চনের জন্য 
পাগল হ'য়ে বেড়াতে পার, তবে তাঁর জন্য একট; পাগল হও। লোক বলুক ৷ 
যে, ঈশ্বরের জন্য অমুক পাগল হ'য়ে গেছে। দিনকতক না হয় সব ত্যাগ 
করে তাঁকে একলা ডাকো । শুধ ‘তান আছেন’ বলে বসে থাকলে দক হবে? 
হালদার "ERA বড় মাছ আছে, RAT পাড়ে শুধ বসে থাকলে কি মাছ 
পাওয়া যায়ঃ চার কর, চার ফেল। রুমে গভীর জল থেকে মাছ আসবে 
আর জল নড়বে। তখন আনন্দ হবে। হয়ত মাছের খানিকটা একবার দেখা 
গেল, মাছর্টা ধাপাং কবে উঠলো। যখন দেখা গেল, আরও আনন্দ ।* 


ঠিক এই কথা স্বামীজনও চিকাগোর ধর্ম সমিতি সমক্ষে বাঁললেন_ অর্থাৎ 
ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে লাভ করা, দর্শন করা 


“The Hindu does not want to live upon words and theories. 
He must see God and that alone can destroy all doubts. So the 
best proof a Hindu sage gives about the soul, about God, is ‘I 
have seen the soul; I have seen God’ * * The whole struggle 
in their system is a constant struggles to become perfect, to become 
divine, to reach God and see God; and their teaching God, 
seeing God, becoming prefect even ‘as the Father in Heaven is 
perfect’ constitutes the religion of the Hindus.” 4 

—Lecture on Hinduism (Chicago Parliament of Religions. ) 


আমোরকার অনেক স্থানে স্বামীজন বন্তৃতা দিয়োছলেন, সকল স্থানেই 
এই কথা। Hartford নামক স্থানে বালয়াছিলেন-__ 


“The next idea that I want to bring to you is that religion 
does not consist in doctrines or dogmas. *** The end of all 
religions is the realisation of God in the soul. Ideals and methods 
may differ but that is the central point. That is the realisation 
of God, something behind this world of sense—this world of 
eternal eating and’ drinking and talking nonsense—this world of 
false shadows and selfishness. There is that beyound all books, 
beyound all creeds, beyound the vanities of this world and that is 
the realisation of God within yourself, A man may believe in all 


bd যাশুখন্ট তাঁহার শিষ্যদের বলতেন Blessed are the pure in spirit, 
for they shall see God.’ 


নরেন্দ্র ও শ্রীরামকুষের প্রচার কার্য ১৫৯ 


thé, churches in the world, he may carry on his head all the 
sacred books ever written, he may baptise himself in all the rivers 
of the earth ; still if he has no perception of God I would class 


him with the rankest atheist.” 


সবামীজণ তাঁহার 'রাজযোগ' নামক গ্রন্থে বাঁলয়াছেন যে, আজকাল লোক 
বিশ্বাস করে না যে, ঈশ্বরদর্শন হয়; লোকে বলে, হাঁ ধাঁষরা অথবা TG 
প্রীতি মহাপুরূষগণ আত্মদর্শন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আজকাল আর 
তাহা হয় না। স্বামীজী বলেন, অবশ্য হয়_মনের যোগ (Concentration) 
অভ্যাস কর, অবশ্য হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে পাইবে 


“The teachers all saw God 3 they all saw their own souls and 
what they saw they preached. Only there is this difference that 
by most of these religions, especially in modern times, a peculiar 
claim is made, namely, that these experiences are impossible at 
the present day ; they were only possible with a few men, who 
were the first founders of the religions that subsequently bore their 
names. At the present time these experiences have become 
obsolete and therefore we have now to take religion on belief. 
This I entirely deny. Uniformity is the rigorous law of nature ; 


what once happened can happen always.” 
—Raj-yaga : Introductory. 


saatat New York নামক নগরে ৯ই জান্ময়ারী, ১৮৯৬ Tho 
দবমবজনগন ধর্ম কাহাকে বলে (Ideal of Universal Religion) এই বিষয়ে 
একাটি বন্তুতা 'দয়াছিলেন_অর্থাৎ: যে ধর্মে জ্ঞানী, ভন্ত, যোগী বা কর্মী 
সকলেই মাত হইতে পারে। বন্তৃতা সমাপ্ত হইবার সময় ঈশ্বর-দর্শন যে 
সব ধর্মের উদ্দেশ্য, এই কথা বাঁললেন : জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এগাল নানা পথ, 
নানা উপায়--কিল্তু গল্তব্যস্থান একই অর্থাৎ ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার। স্বামীজী 


বাঁললেন-_ 


all these various yogas (work or worship, psychic 
) have to be carried out into practice ; 
theories will not do. We have to meditate upon it, realise it 
until it becomes “Ur whole life. Religion is realisation, nor talk 
nor doctrine nor theories, however beautiful they may be. It is 
being and becoming, not hearing or acknowledging. It is not 


“Then again 
. control or philosophy 


১৬০ শ্রীশ্রীরামকৃকথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পারশিষ্ট 


an intellectual assent. By intellectual assent we can come to a 
hundred sorts of foolish things and change them next day, but 
this being and becoming is what is Religion.” 


মাদ্রাজীদের নিকট তান যে পত্র {লাখয়াছলেন, তাহাতেও À কথা ।__ 
হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব ঈশবরদর্শন-_ বেদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঈশ্বরদর্শন__ 


“The one idea which distinguishes the Hindu religion from 
every other in the world, the one idea to express which the sages 
almost exhaust the vocabulary of the Sanskrit language, is that 
man must realise God. * * * Thus to realise God, the Brahman 
as the Dvaitins (dualistas) say, or to became Brahman as the 
Advaitins say—is the aim and end of the whole teachings of the 
Vedas.” —Reply to Madras Address. 


স্বামীজী ২৯শে অক্টোবর ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে AGS করেন 
বিষয়, ঈশ্বরদর্শন (Realisation); এই বন্তৃতায় কঠোপাঁনষৎ পাঠ staat 
নাঁচকেতার কথা উল্লেখ কাঁরলেন। নাঁচকেতা ঈশ্বরকে দোখতে চান, THEA 
চান। ধর্মরাজ যম বলিলেন, বাপ, যাঁদ ঈশ্বরকে জানিতে চাও, দেখিতে 
চাও, তাহা হইলে ভোগ আসান্ত ত্যাগ কারতে হইবে; ভোগ থাকিলে যোগ 
হয় না, অবস্তু ভালবাসলে বস্তুলাভ হয় না। স্বামী বাঁলতে লাগলেন, 
আমরা বাঁলতে গেলে সকলেই নাস্তিক, কতকগনাল বাক্যের আড়ম্বর লইয়া 
ধর্ম ধর্ম বাঁলতোছি। যাঁদ একবার ঈশ্বরদর্শন হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত 
বিশ্বাস আসিবে। 


“We are all atheists and yet we try to fight the man who tries 
to confess it. We are all in the dark ; religion is to us a mere 
intellectual assent, a mere talk, a mere nothing. We often consi- 
der a man religious who can talk well. But this is not religion 
... -Religion comes when that actual realisation in our own 
souls begins. That will be the dawn of religion. * * * Then will 
real faith begin.” 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র ও লবর্ধর্ম সমন্বয় 
(HARMONY OF ALL RELIGIONS) 


নরেন্দ্র ও অন্যান্য কৃতাবদ্য যুবকগণ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সকল ধর্মের উপর 
্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখিয়া 'বিস্ময়াপন্ন হইয়াছলেন। সকল ধর্মে সত্য আছে, 
এ কথা পরমহংসদেব ম্য্তকণ্ঠে বাঁলতেন। কিন্তু তিনি আরও বাঁলতেন, সকল 
ধর্মই সত্য_অর্থাৎ প্রত্যেক ধর্ম দিয়া ঈশ্বরের কাছে পৌঁছান যাইতে পারে। 
একাঁদন, ২৭শে অক্টোবর, (১৮৮২ খন্টাব্দে) কেশবচন্দ্র সেন কোজাগর aay 


জাহাজের উপরে অনেক বিষয়ে কথা SH! 
অর্থাৎ কয়েক মাস পূর্বে হইয়াছিল। এই সর্বধর্মসমন্বয় কথা আমাদের 


diary হইতে উদ্ধৃত কাঁরলাম। 
একেদারনাথ চাটয্যে দাক্ষণেশ্বর কালীবাঁড়তে মহোৎসব কারয়াছিলেন। 


উৎসবান্তে দক্ষিণের বারান্দায় বসিয়া বেলা ৩/৪ টার সময় কথাবার্তা হইতেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভেম্তদের প্রাত)_মত পথা! সকল ধর্মই সত্য। যেমন 
কালাঘাটে নানা পথ দিয়া যাওয়া যায়। ধর্মই কিছ ঈশ্বর নয়। ভিন্ন ভিন্ন 
ধর্ম আশ্রয় ক'রে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যার। 
cage সব নানা দিক দিয়ে আসে কিন্তু সব নদী সম্দদরে গিয়ে পড়ে! 
সেখানে সব এক। : 
উঠা যায়। পাকা ig, কাঠের Priy, বাঁকা সপড় 
দড়ি দিয়াও উঠা যায়! তবে উঠবার সময় একটা ধরে উঠতে 


ala খুল্টান। 
কজনকেই ডাকছে। কেউ বলছে ঈশ্বর, কেউ 
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বলছে ‘aqua (সকলের হাস্য)! বস্তু এক-_জল, নাম আলাদা । তবে 
ঝগড়া করবার কি দরকার? সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে ও সকলেই তাঁর 
কাছে যাবে৷” 

একজন ভক্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাত)-_যাঁদ অন্য ধর্মে ভ্রম থাকে? 

শ্রীরামকৃষ্ণ_তা ভ্রম কোন ধর্মেই নাই? সকলেই বলে, আমার ঘাঁড় [ঠিক 
যাচ্ছে। কিন্তু কোন ঘাঁড়ই একেবারে ঠিক যায় না। সব ঘাঁড়কেই মাঝে TRA 
AAA সঙ্গে মিলাতে হয়। 

“ভুল কোন ধর্মেই নাই? আর যাঁদ ভুল থাকে, যাঁদ আন্তাঁরক হয়, যাঁদ 
ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে ডাকে, তা হ'লে তান শুনবেনই শুনবেন। 

“মনে কর, এক বাপের TAPIA ছেলে-ছোট বড়। সকলেই AAT 
বলতে পারে না। কেউ বলে বাবা’, কেউ বলে N, কেউ বা কেবল 'পা'। 
যারা 'বাবা' বলতে পারলে না, তাদের উপর বাপ রাগ করবে নাক? (সকলের 
হাস্য)। না, বাপ সকলকেই সমান ভালবাসবে ।% 

“লোক মনে করে, আমার ধর্ম ঠিক ; আম ঈশ্বর ক বস্তু বুঝোছি, ওরা 
বুঝতে পারে নাই। আম ঠিক তাঁকে ডাকছি, ওরা ঠিক ডাকতে পারে না; 
অতএব ঈশ্বর আমাকেই কৃপা করেন, ওদের করেন AT! এ সব লোক জানে 
না যে, ঈশ্বর সকলের বাপ-মা, আন্তাঁরক হ'লে তান সকলকেই দয়া করেন।” 

ক প্রেমের ধর্ম! এ কথা তান তো বার বার বাঁললেন, কিন্তু কয়জন 
ধারণা কাঁরতে পারল, শ্রীযুন্ত কেশব সেন কতকটা পাঁরয়াছিলেন। আর 
স্বামী বিবেকানন্দ জগতের সম্মুখে এই প্রেমের ধর্ম আঁগ্নমন্তে দঁক্ষিত হইয়া 
প্রচার কাঁরলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মতুয়ার বুদ্ধি (Dogmatism) কাঁরতে 
বার বার নিষেধ করিয়াছিলেন। ‘আমার ধর্ম সত্য ও তোমার মিথ্যা" এটির 
নাম 'মতুয়ার ব্যাদ্ধ-এইটি যত অনর্থের মূল। স্বামী এই অনর্থের কথা 
চিকাগো ধর্মসমাতসমক্ষে বলিলেন। বাঁললেন, খুষ্টান, মুসলমান, ইত্যাদি 
অনেকেই ধর্মের নামে কত AAS, কাটাকাটি, মারামার কাঁরয়াছেন। 

“Sectarianism, bigotry and its hortible descendant fanaticism 
have long possessed this beautiful earth. They have filled the 
earth with violence, drenched it often and often with human 
blood, destroyed civilization and sent whole nations to despair.” 


—Lecture on Hinduism, (Chicago Parliament of Religions). 


*ঠিক এই কথা একখানি ইংরেজী গ্রন্থে আছে_Maxmuller's Hibbert Lectures- 


মোক্ষমূলরও এই উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন যে, যাঁহারা দেবদেবী পুজা করেন, তাঁহাদের 
ঘৃণা করা Siow নহে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র ও সর্বধর্ম সমন্বয় ও 


স্বীমী অপর এক বন্তৃতায় ‘সকল ধর্ম সত্য, এ কথা বিজ্ঞানশাস্্ের প্রমাণ 
দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, 

“If any one here hopes that this unity will come by the triumph 
of any one of these religions and the destruction of the others, to 
him I say, Brother, yours is an impossible hope. Do I wish that 
the Christian would become Hindu? God forbid. Do I wish 
that the Hindu or Buddhist would become Christian ? God forbid. 

“The seed is put in the ground, and carth and air and water 
are placed around it. Does the seed become the earth or the air 
or the water? No, it becomes a plant, it assimilates the air, the 
earth and the water, converts them into plant substance and 
grows a plant. 

“Similar is the case with religion. The Christian is not to 
become a Hindu or a Buddhist nor a Hindu or a Buddhist to 
become a Christian. But each must assimilate the spirit of the 
others and yet preserve its own individuality and grow according 
to its own law of growth.” 

আমোরকায় স্বামী Brooklyn Ethical Society নাসক সভায় iam, 
ধর্ম সম্বন্ধে একটি বন্তুতা দিয়াছিলেন। অধ্যাপক Dr. Lewis Janes 
সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেখানেও প্রথম কথা, সর্বধর্মসমন্বয়। 
স্বামণী বললেন, একজনের ধর্ম সত্য আর সকলের ধর্ম মিথ্যা, এরূপ হইতে 
পারে না। কেবল আমার ধর্ম সত্য বলা একটি ব্যাঁধীবশেষ বাঁলতে হইবে। 
সকলের পাঁচাট আঙ্গুল, আর একজনের যাঁদ wale হয়, বাঁলতে হইবে যে 
ইহা তাহার একটি রোগাঁবশেষ। 

“Truth has always been universal. If I alone were to have 
six fingers on my hand while all of you haye only five, you would 
not think that my hand was the true intent of nature, but rather 
that it was abnormal and diseased. Just so with religion. If one 
creed alone were to be true and all the others untrue, you would 
that, that religion is diseased. If one religion 
Thus the Hindu religion is 

—Lecture at Brooklyn. 


have again to say 
is true all the others must be true. 


your property as well as mine.” 


স্বামী চিকাগো ধর্মমহাসভা A যে দিন প্রথম বন্তৃতা কাঁরতে 
দণ্ডায়মান হয়েন, যে বক্তৃতা শুনিয়া প্রায় ছয় সহস্র লোক মগ হইয়া তাঁহাকে 


১৬৪ শরীত্রীরানরুষ্কথামৃত_-৫ম ভাগ [ পারশিষ্ট 


TSS আসন ত্যাগ করিয়া অভ্যর্থনা কারয়াছলেন* সেই বন্তুতামধ্যে এই 
সমন্বয়বার্তা feet! স্বামী বালিয়াছিলেন,_ 

“I am proud to belong to 2. religion which has taught the 
world both tolerance and universal acceptance. We believe not 
only in universal toleration, but we accept all Religions as true. 
I am proud to tell you that I belong to a religion into whose sacred 
language, the Sanskrit, the word ‘exclusion’ is untranslatable. 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কর্মঘোগ ও স্বদেশাহতৈঘণা 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা বালতেন, “আম ও আমার” এইট অজ্ঞান, “তুমি 
ও তোমার” এইটি জ্ঞান। একাঁদন শ্রীসূরেশ মিত্রের বাগানে মহোৎসব 
হইতোছিল, রাবার, ১৫ই জুন, ১৮৮৪ খষ্টাব্দ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও 
ভন্তেরা অনেকে উপাঁস্থত ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের কয়েকজন ভন্তও আঁসয়া- 
ছিলেন। ঠাকুর প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও অন্যান্য ভক্তদের বাঁললেন,_-«দেখ, 
‘আম ও আমার’ এইটির নাম অজ্ঞান। কালীবাঁড় রাসমাণ করেছেন, এই কথাই 
লোকে বলে। কেউ বলে না যে ঈশ্বর করেছেন। ব্ৰাহ্মসমাজ অমুক ক'রে 
গেছেন, এই কথাই লোকে বলে। এ কথা আর কেউ বলে না, ঈশ্বর ইচ্ছায় 
এট হয়েছে, ‘আমি করেছি" এটির নাম অজ্ঞান। হে ঈশ্বর, আমার কিছুই 
নয়, এ মান্দর আমার নয়, এ কালীবাঁড় আমার নয়, সমাজ আমার নয়, সব 
তোমারই জিনিস, এ স্ত্রী-পত্র-পারবার এসব কিছুই আমার নয়, সব তোমারই 
জানিস, জ্ঞানীর এ সব কথা । 

“আমার জিনিস, আমার জানস ব'লে সেই সকল জিনিসকে ভালবাসার 
নাম মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। শুধু ব্রাক্মসমাজের লোকগীলকে 
ভালবাস, এর নাম মায়া। সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোককে 


* “When Vivekananda addressed the audience as sisters and brothers 
of America, there arose a peal of applause that lasted for several minutes.” 
(Dr. Barrow’s Report) “But eloquent as were many of the brief speeches, 
No one expressed so well the spirit of the Parliament of Religions and its 
limitations as the Hindu monk * * He is an Orator by divine right.” 

—New York Critique, 1893. 


শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্বকর্মযোগ ও স্বদেশহিতৈঘণা Sue 


ভালবাসা এট দয়া থেকে হয়, VIS থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হ'য়ে 
যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়। শুকদেব, নারদ 
এরা দয়া রেখোছলেন।” 

ঠাকুরের কথা- শুধ্য দেশের লোকগাীলকে ভালবাসা, এর নাম মায়া। 
সব দেশের লোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা, এটি দয়া থেকে 
হয়-_ভান্তি থেকে হয়। তবে স্বামী বিবেকানন্দ অত স্বদেশের জন্য ব্যস্ত 
হয়েছিলেন কেন? 

স্বামীজী চিকাগো ধর্মমহাসভায় একদিন বালয়াছিলেন, আমার গরার 
স্বদেশবাসীদের জন্য এখানে অর্থ ভিক্ষা কারতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু দেখিলাম 
টাকা যোগাড় করা কঠিন। 

“The crying evil in the East is not religion—they have religion 
enough, but it is bread that the suffering millions of burning 
India cry out for with parched throats;”.... 

“I came here to seek aid for my impoverished people and 
fully realised how difficult it was to get help for heathens from 
Christians in a Christian land.” 

—Speech before the Parliament of Religions. (Chicago Tribune). 
স্বামীজীর একজন প্রধান শিষ্যা সিস্টার নিবেদিতা (Miss Margaret 
Noble) বলেন যে, স্বামীজী যখন চিকাগো নগরে বাস করেন, তখন ভারত- 
বাসীদের কাহারও সাঁহত দেখা হইলে তান আঁতশয় ax করিতেন, তা তান 
যে জাতিই হউন-হল্দ হউন বা মুসলমান বা পাশ বা যাহাই ইউন। ‘তান 
নিজে কোন ভাগ্যবানের বাটীতে আঁতাথরূপে থাকিতেন। সেইখানেই 
নিজের দেশের লোককে লইয়া যাইতেন। গৃহস্বামীরাও তাঁহাদের খনব বক 
কাঁরতেন, আর তাঁহারা বেশ জানিতেন যে, তাঁহাদের যত্ন যদি না করেন, তাহা 
হইলে স্বামজণ নিশ্চয়ই তাঁহাদের গৃহত্যাগ কাঁরয়া স্থানান্তরে যাইবেন ; 

“At Chicago any Indian man attending the great world Bazar, 
tich or poor, high or low, Hindu, Mahomedan, Parsi, what not, 
might at any moment be brought by him to his hosts for 
hospitality and entertainment and they well knew that any failure 
of kindness on their part to the least of these would immediately 


have lost them his presence.” 
দেশের লোকের কিরুপে দারিদ্র-দখ বিমোচন হয়, তাহাদের ?কসে 
সতাশক্ষা হয়, কিসে তাহাদের HVT হয়, এই জন্য স্বামী সর্বদা ভাঁবতেন। 


\ 


১৬৬ ্রীত্রীরামকৃফকথামৃত--৫ম ভাগ [ পারশিষ্ট 


কিন্তু তিনি দেশের লোকের জন্য যেরূপ দ:ঃখত ছিলেন, আঁফ্রকাবাসী 
নিগ্রোর জন্যও সেইরূপ Mette থাকিতেন। শ্রীমতী নিবোদতা বলেন, স্বামী 
যখন দক্ষিণ United States মধ্যে ভ্রমণ করিতোছিলেন, কেহ কেহ তাঁহাকে 
আঁফ্রকাবাসী (coloured man) মনে কাঁরয়া গৃহ হইতে প্রত্যাখ্যান কাঁরয়া- 
facta! কিন্তু যখন তাঁহারা শীনলেন, ইনি তাহা নহেন, ইান fen, সন্ন্যাসী 
ও বিখ্যাত স্বামী বিবেকানন্দ তখন তাঁহারাই আঁত সমাদরে তাঁহাকে লইয়া 
গিয়া সেবা কাঁরয়াছলেন। তাঁহারা বলিলেন, “স্বামী, যখন আমরা তোমাকে 
বাঁললাম, 'তুমি কি আকফ্রকাবাসী?' তখন তুমি কিছু না বলিয়া চাঁলয়া 
গিয়াছলে কেন?” 


স্বামী বাঁললেন, “কেন, আফ্রিকাবাসী fac বক আমার ভাই aq?” 
অর্থাৎ স্বদেশবাসী ক জগৎছাড়া ? নিগ্রোকেও যেমন ভালবাসা, স্বদেশবাসীকেও 
সেইরূপ ভালবাসা, তবে তাহাদের সঙ্গে সর্বদাই থাকা, তাই তাহাদের সেবা 
আগে। ইহারই নাম অনাসন্ত হইয়া সেবা। ইহারই নাম কর্মযোগ। সকলেই 
কর্ম করে, কিন্তু কর্মযোগ বড় কঠিন। সব ত্যাগ কারে অনেক দন ধারয়া 
নির্জনে ভগবানের ধ্যান চিন্তা না কাঁরলে এরূপ স্বদেশের উপকার করা যায় 
না। “আমার দেশ’ বিয়া নয়, তাহা হইলে ত মায়া হইল ; ‘তোমার (ঈশ্বরের) 
এরা’ তাই এদের সেবা কারব। তোমার আদেশ, তাই দেশের সেবা কাঁরব ; 
‘তোমারই এ কাজ’ আমি তোমার দাস, তাই এই-ব্রত পালন কাঁরতোঁছ, Tate 
হউক, আঁসদ্ধি হউক; সে তুমি জান, আমার নামের জন্য নয়, এতে তোমার 
মহিমা প্রকাশ হইবে। 


যথার্থ স্বদেশাহতোষতা (Ideal Patriotism) কাহাকে বলে, লোকশিক্ষার 
জন্য স্বামী তাই এই TAR ব্রত অবলম্বন কাঁরয়াছলেন। যাহাদের গৃহ 
পাঁরজন আছে, কখনও ভগবানের জন্য যাহারা ব্যাকুল হয় নাই, যাহারা 'ত্যাগ' 
এই কথা শদনিয়া ঈষৎ হাস্য করে, যাহাদের মন সর্বদা কামনী-কাণ্চন ও এই 
পাঁথবীর মানসম্ভ্রমের দিকে, যাহারা ঈশ্বরদর্শন জীবনের উদ্দেশ্য শুনিয়া 
অবাক হয়, তাহারা স্বদেশীহতোষতার এই মহান উচ্চ আদর্শ করূপে গ্রহণ 
কাঁরবেঃ স্বামী স্বদেশের জন্য কাঁদতেন বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সর্বদা 
এটিও মনে রাখিতেন যে, এই অনিত্য সংসারে ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। 
vt বিলাত হইতে িরিবার পর হিমাচল দর্শন কাঁরতে আলমোড়ায় 
গিয়াছিলেন। আলমোড়াবাসীরা তাঁহাকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বোধে পুজা কাঁরতে 
লাগিলেন। স্বামী নগাধিরাজ দেবতাত্মা 'হমাগারর অত্যুচ্চ শৃঙ্গাবলী 
সন্দর্শন করিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রাহলেন। বলিলেন, আজ এই Aida 
উত্তরাখণ্ডে সেই পাঁবত্র তপোভাঁম দেখিতোঁছ, যেখানে ঝাঁষগণ সর্বত্যাগ কারয়া 
এই সংসারের কোলাহল হইতে প্রস্থান করিয়া 'নাশাঁদন ঈশ্বরচিল্তা কারতেন। 


নরেন্দ্র_কর্মযোগ ও স্বদেশাহতৈষণা ; হিমালয় SIA 


তাহাদেরই শ্রীমূখ হইতে বেদমন্ন বিনির্গত হইয়াছল। হায়! কবে আমার 
সে দিন হইবে? আমার কতকগ্ীল কাজ কারবার ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু 
এই পবিত্র ভূমিতে অনেকাঁদন পরে আবার আসবার পর সকল বাসনা এককালে 
oks হইতেছে। ইচ্ছা হয়, বিরলে AP শেষ কয়দিন হারপাদপদ্ম 
চিন্তার গভীর সমাধমধ্যে নিমগ্ন হইয়া কাটাইয়া বাই। 


“ft is the hope of my life to end my days somewhere within 
this Father of Mountains, where Rishis lived—where Philosophy 
was born. i —Speech at Almora. 

হিমালয় দেখিলে আর কর্ম করিতে ইচ্ছা হয় না-মনে এক চিন্তার উদয় 
হয়_কর্মসন্াস। 

“As peak after peak of this Father of Mountains began to 
appear before my sight, all those propensities to work, that 
ferment that had been going on in my brain for years seemed to 
guiet down and mind reverted to that one eternal theme which the 
Himalayas always teach us, that one theme which is reverberating 
in the every atmosphere of the place, the one theme murmur of 
which I hear even now in the rushing whirpools of its rivers— 
Renunciation.” 

এই কর্ম-সন্ন্যাস, এই ত্যাগ, কাঁরতে পারলে মানুষ অভয় হয়_আর সকল 
বস্তুই ভয়াবহ ৷ 

সব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভাব VM বৈরাগ্যমেবাভয়ম্‌ l 
“Everything in this life is fraught with fear. 
It is renunciation that makes one fearless.” 


এখানে আসিলে আর সাম্প্রদায়িক ভাব থাকে না, ধর্ম লইয়া ঝগড়াবিবাদ 
কোথায় পলাইয়া যায়। কেবল একটি মহান সত্যের ধারণা হয়_ঈ্বরদর্শনই 
সত্য, আর যাহা TR, র 


প্রয়োজন, আর সকলই TAM! 
ঈশ্বরই sy, আর সব অবস্তু। অথবা মধ্কর পদ্মের উপর বাঁসতে 


পাইলে আর ভন্‌ ভন্‌ করে না!” 

“Strong souls will be attracted to this Father of Mountains 
in time to come, when all this fight between sects and all those 
differences in dogmas will not be remembered any more, and 
quarrel between your religion and my religion will have vanished 
altogether, when mankind will understand that there is but one 
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Eternal Religion and that is the perception of the Divine within 
and the rest is mere froth; Such ardent souls will come here, 
knowing that the world is but Vanity, Knowing that everything 
is useless except the worship of the Lord and the Lord alone.”— 

—Speech at Almora. 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, 'অদন্বৈতজ্ঞান আঁচলে aifen যেখানে ইচ্ছা যাও’, 
ছিলেন। সন্ন্যাসী গৃহ, ধন, পারজন, আত্মীয়, কুটম্ব, স্বদেশ বিদেশ আবার 
কি? যাজ্ঞবল্ক্য শৈত্রেরীকে বলিলেন, ঈশ্বরকে না জানলে এ সব ধন, বিদ্যা ক 
হবেঃ মৈত্রেয়ী আগে তাঁকে জান, তারপর অন্য কথা । স্বামী এইটি জগৎকে 
দেখাইলেন। তিনি যেন বাঁললেন, হে জগদ্‌বাসগণ, আগে বিষয় ত্যাগ কাঁরয়া 
নির্জনে ভগবানের আরাধনা কর, তাহার পর যাহা ইচ্ছা কর, eared দোষ 
নাই; স্বদেশের সেবা কর; ইচ্ছা হয় কুটম্ব পালন কর, faces দোষ নাই; 
কেন না, তুমি যখন ব্যঁঝতেছ যে সর্বভূতে তানি আছেন-তাঁন ছাড়া কিছুই 
নাই সংসার, স্বদেশ তিনি ছাড়া নহে। ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখবে 
[তানই পারপূর্ণ হইয়া রাহিয়াছেন। বাশষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বালয়াছলেন, রাম, 
তুমি যে সংসার ত্যাগ কাঁরবে বাঁলতেছ, আমার সঙ্গে বিচার কর; যাঁদ ঈশ্বর 
এ সংসার ছাড়া হন তবে ত্যাগ কারও ।*রামচন্দ্র আত্মার সাক্ষাৎকার কাঁরয়াছিলেন 
তাই চুপ করিয়া রহিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “যার ব্যবহার জানয়া 
Gia হাতে কর! স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থ কর্মযোগী কাহাকে বলে, দেখাই- 
লেন। দেশের কি উপকার কাঁরবে ? স্বামী জানতেন যে, দেশের দারদ্রদের ধন 
দিয়া সাহায্য করা অপেক্ষা অনেক মহত কার্য আছে। ঈশ্বরকে জানাইয়া দেওয়া 
প্রধান FA! তৎপরে বিদ্যাদান; তাহার পরে জীবনদান; তাহার পরে অন্নবস্ত- 
দান। সংসারে দুঃখ তুমি কয়াদিনের জন্য ঘচাইবে? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কৃষণদাস 
পালকে! জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, “আচ্ছা, জীবনের উদ্দেশ্য ক 2” কৃষ্ণদাস বাঁললেন, 
“আমার মতে জগতের উপকার করা, জগতের দুঃখ দুর করা।” ঠাকুর fare 
হইয়া বাঁললেন, “তোমার ওরুপ রাঁড়ীপ্নতী বুদ্ধি? কেন? জগতের দ:ঃখনাশ 
তুমি ক কারবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষাকালে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় জান? 
এইরূপ অসংখ্য জগং আছে। এই জগতের পাঁত যান তান সকলের খবর 


+ যোগবাশিল্ঠ। 

+শ্রীকুষ্ণদাস পাল দাক্ষণেশ্বরে কালামান্দরে শ্রীরামকষ্ণকে দর্শন কাঁরয়াছিলেন। 

$রাঁড়ীপৃতী বুধ_াবিধবার ছেলের বুদ্ধি, হল abe: কেন না, সে ছেলে অনেক 
নীচ উপায়ে মানুষ হয়: পরের তোষামোদ করিয়া, ইত্যাঁদ। 


শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র কর্মযোগ ও সর্বর্ম সমন্বয় ১৬৯ 


নিচ্ছেন। তাঁকে আগে জানা_এই জীবনের উন্দেশ্য। তারপর যা হয় করো।” 
স্বামীও একস্থানে বাঁলয়া গিয়াছেন__ 

“Spiritual knowledge is the only thing that can remove our 
miseries for ever, and other knowledge satisfies wants only for a 
time * * * He who gives spiritual knowledge is the greatest 
benefactor of mankind, * * * Next to spiritual help (ব্রহ্গাজ্ঞান) comes 
intellectual help (famma)—the gift of secular knowledge. This 
is far higher than the giving of food and clothes ; the next gift is 
the gift of life and the fourth, the gift of food.” 


—kKarmayoga (New York), My plan of Campaign (Madras). 


ঈম্বরদর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। আর এ দেশের এ এক কথা। আগে এ 
কথা তাহার পর অন্য কথা। 'রাজনণীত’ (Politics) প্রথম হইতে বাঁললে 
চালবে না। আগে অনন্যমন হইয়া ভগবানের ধ্যানীচন্তা কর, হৃদয়মধ্যে তাঁহার 
অপরুপ রূপ দর্শন FAL তাঁহাকে লাভ কাঁরয়া তখন '্বদেশে'র মঙ্গলসাধন 
কাঁরতে পারবে; কেন না, তখন মন অনাসন্ত ; ‘আমার দেশ’ বাঁলয়া সেবা নহে 
-সর্বভুতে ভগবান আছেন বালিয়া তাঁহার সেবা। তখন স্বদেশে বিদেশে COMA TA 
থাকবে না। তখন কিসে জীবের মঙ্গলসাধন হয়, ঠিক বুঁঝতে পারা যাইবে। 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, “দাবাবোড়ে যারা খেলে, তারা ঠিক চাল ব্যাঝতে তত 
পারে না; যারা উদাসীন, কেবল বসে খেলা দেখে, তারা উপর চাল বেশ বলে 
দিতে পারে।” কেন না, উদাসীনের নিজের কোন দরকার নাই, রাগদ্বেষাবমন্ত 
উদাসীন অনাসন্ত জীবন্মুন্ত FAIS নির্জনে অনেক দিন সাধন কাঁরয়া যাহা 
লাভ কাঁরয়া বাঁসয়া আছেন, তাহার কাছে আর কিছুই ভাল লাগে না £_ 

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। 
যাস্মন স্থিতো ন দঃখেন AMT বিচাল্যতে ॥ 


পরাশর ইত্যাঁদ মহাপুরুষ এই সকল ধর্মশাস্ত্ের প্রণেতা । তাঁহাদের কিছুরই 
প্রয়োজন নাই। তথাপি ভগবান কর্তৃক প্রত্যাদিস্ট হইয়া গহস্থের জন্য তাহারা 
শাস্ত্র প্রণয়ন কারয়াছেন। তাঁহারা উদাসীন হইয়া দাবাবোড়ের চাল বাঁলয়া 


সম্ভাবনা নাই। 

স্বামী বিবেকানন্দও কর্মযোগী। অনাসন্ত হইয়া পরোগকার-বরতরূপ, 
জাবসেবারূপ কর্ম কাঁরয়াছেন। তাই কমাঁদের সম্বন্ধে তাঁহার এত মূল্য। 
তানি অনাসন্ত হইয়া এই দেশের মঞ্গলসাধন কায়াছেন, যেমন পূর্বতন মহা- 
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AAA জীবের মঙ্গলার্থে বরাবর কাঁরয়া গিয়াছেন। এই নিচকাম ধর্ম 
পালনার্থ যেন আমরাও তাঁহার পদানুসরণ করিতে পাঁর। কিন্তু এটি বক 
কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হারপাদপদ্মলাভ কাঁরতে হইবে। way বিবেকানন্দের 
ন্যায় ত্যাগ ও তপস্যা করিতে হইবে। তবে এই আঁধকার হইতে পারে। 
ধন্য ত্যাগী মহাপুরুষ! তুমি যথার্থই গুরুদেবের পদানসরণ কাঁরয়াছ। 
TRA মহামন্ত্_আগে ঈশবরলাভ, তাহার পর অন্য কথা, তুমিই সাধন 
sia! তুমিই ব্যাঝয়াছলে, ভগবানকে ছাঁড়য়া দিলে 'অতিবাদী" হইলে, 
এ সংসার যথার্থই Pare, ভেলাকবাজী; তাই সর্ত্যাগ কাঁরয়া তাঁহার সাধন 
আগে করিয়াছিলে। যখন দেখিলে সর্ববস্তুর প্রাণ তান, যখন দোখলে, তানি 
ছাড়া কিছুই নাই, তখন আবার এই সংসারে মনোনিবেশ কাঁরলে, তখন হে 
মহাযোগিন! সবভূতস্ত সেই হরির সেবার জন্য আবার কর্মক্ষেত্রে অবতরণ 
কাঁরলে; তখন তোমার গভীর অপার প্রেমের আঁধকারী সকলেই হইল- হিন্দ, 
তুমি প্রেমালঙ্গন দান কারয়াছ! তীব্র বৈরাগ্য-বশতঃ যে গর্ধারণণ মাতৃ- 
দেবীকেও ত্যাগ কাঁরয়া, DT জলে ভাসাইয়া, গোরকবস্ত্র ধারণ কাঁরয়া চালয়া 
গয়াছলে, তখন সেই মা'কে আবার দর্শন দিলে ও বাংসল্য স্বীকার কাঁরয়া 
তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কাঁরলে! তুম নারদাঁদ জনকাঁদর ন্যায় লোকাঁশক্দার 
জন্য কর্ম কারয়াছলে! : 


গণ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও সাকার পুজা 


[ ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ] 


একদিন “কেশবচন্দ্র সেন 'শিষ্যব্‌ন্দ লইয়া দাক্ষণেশ্বরে কালীবাঁড়তে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃ্কে দর্শন কাঁরতে গিয়াছলেন। কেশবের .সঞ্গে নিরাকার সম্বন্ধে 
অনেক কথা হইত। পরমহংসদেব তাঁহাকে বাঁলতেন, ‘আমি মাটির বা পাথরের 
কালী মনে করি না। চিন্ময়ী কালণ। fala aa তিনিই কালী। যখন faa 
তখন, TH; যখন সৃষ্টি-স্থাতি-প্রলয় করেন, তখন কালা, অর্থাৎ যান কালের 
সঙ্গে WT করেন। কাল অর্থাৎ SH! তাঁহাদের 'িম্নালাখত কথাবার্তা 
একাঁদন হইতোছিল-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রাত)_কি রকম জান £ যেন সাঁচ্চদানন্দ সমুদ্র_-কূল- 
কিনারা নাই। ভান্তহিমে এই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হ'য়ে যায়. স্থানে 
স্থানে জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভন্তের কাছে [তানি সাক্ষাৎ হ'য়ে 
কখন সাকাররূপ হয়ে দেখা দেন। আবার ব্রহ্ম-জ্ঞান-সূর্য উঠলে সে বরফ গলে 


শ্রীরামরুষ্*, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও সাকার পূজা ১৭১. 


যায়_অর্থাৎ aa সত্য জগৎ মিথ্যা’ এই বিচারের পর সমাধি হ'লে রুপ-ট্‌প 
সব উড়ে যায়। তখন ক feta, মুখে বলা যায় না_মন বুদ্ধি IROG দ্বারা 
তাঁকে ধরা যায় না। 

“যে লোক একটা ঠিক জানে, সে আর একটাও জানতে পারে। যে নিরাকার 
জানতে পারে, সে সাকারও জানতে পারে। সে পাড়াতেই গেলে না-_কোনটা 
শ্যামপুকুর, কোনটা তোলপাড়া, জানবে কেমন করে!" 
প্রয়োজন, এ কথাও পরমহংসদেব বুঝাইতেছেন। তান বাললেন_ 

«এক মার পাঁচ ছেলে। মা মাছের নানা রকম আয়োজন করেছেন, যার AT 
পেটে সয়। কারু জন্য মাছের পোলাও করেছেন। যার পেটের অসুখ তার 
জন্য মাছের ঝোল করেছেন। যেটা যার পেটে সয়।” 

এ দেশে সাকার AST হয়। খৃস্টান মিশনারীরা আমোরকা ও ইউরোপে 
এদেশবাসণকে অসভ্য জাতি বাঁলয়া বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, 
ভারতবাসীরা GA পুজা করেন--ও তাঁহাদের অবস্থা বড় শোচনীয়। 

স্বামী বিবেকানন্দ এই সাকার পুজার অর্থ আমৌরকায় প্রথমেই 
বুঝাইলেন ; বললেন, ভারতবর্ষে পুতুল পূজা হয় না। 


“At the very outset I may tell you there is no polytheism in 
India. In every temple, if one stands by and listens, he will find 
the worshippers applying all the attributes of God to these images.’ 

—Lecture on Hinduism (Chicago). 


ঈশ্বরকে ভাবিতে গেলেই সাকার চিন্তা বই আর কিছ? আসিতে পারে না, 
এ কথা মনোবিজ্ঞান (Psychology) সাহায্যে স্বামী বুঝাইতে লাগিলেন। 
‘তান বাঁললেন_ 

“Why does a Christian 
Why is the face turned t 
there so many images in t 
so many images in the min 


go to Church ? Why is the Cross holy ? 
oward the sky in prayers? Why are 
he Catholic Church ? Why are there 
ds of Protestants when they pray ? My 
brethern, we can no more think about anything without a material 


image than we can live without breathing. Omnipresence to almost 
the whole world means nothing. Has God superficial area? If 
not, then when we repeat the word we think of the extended earth; 


that is all.” 
—Lecture on Hinduism (Chicago). 


১৭২ শরীন্্ীরামকৃফকথামৃত--৫ম ভাগ [পারাশিষ্ট 


স্বামীজী আরও বাঁললেন, “আধিকারীভেদে সাকার পুজা ও নিরাকার 
পুজা । সাকার পুজা কুসংস্কার নহে-ামথ্যা নহে, নিম্ন স্থানীয় সত্য। 

If a man can realise his divine nature most easily with 
the help of an image, would it be right to call ita sin? Nor even 
when he has passed that stage, should he call it an error? To the 
Hindu, man is not travelling from error to truth but from lower 
to higher truth.” 

স্বামীজী বাঁললেন, সকলের পক্ষে এক নিয়ম হইতে পারে না। ঈশ্বর 
এক; কিন্তু তিনি নানা ভক্তের নিকট নানাভাবে প্রকাশ হইতেছেন। fe 
এইটি IAN I 

“Unity in variety is the plan of nature and the Hindu has 
recognised it. Other religions lay down certain fixed dogmas and 
try to force society to adopt them; they place before society 
one kind of coat which must fit Jack and Jhon and Henry, all 
alike. If it does not fit John or Henry, he must go without a 
coat to cover his body. The Hindus have discovered that the 
Absolute can be realised, thought of or stated; only through the 
Relative. 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রাঙ্গসমাজ, নরেন্দ্র ও পাপবাদ 
THE DOCTRINE OF SIN 


স্বামীজীর গুরুদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেন, ঈশ্বরের নাম লইলে ও 
আন্তাঁরক তাঁহার চিন্তা করিলে পাপ পলাইয়া যায়। যেমন তুলার পাহাড় 
আগ্নস্পর্শে একক্ষণে পঢ়ড়িয়া যায়; অথবা যেমন বৃক্ষে পাখি অনেক বাঁসয়াছে, 
হাততালি দিলে সব উড়িয়া যায়।” 

একাঁদন কেশববাব্র সহিত কথা হইতোঁছিল-_ 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রাত)_মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মত্ত! আমি TE 
প্যরুষ-_ সংসারেই থাকি, আর অরণ্যেই থাকি_আমার বন্ধন কি? আমি ঈশ্বরের 
সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে, আমায় আবার বাঁধে কে? যদি সাপে কামড়ায়, 
বিষ নাই, বিষ নাই; জোর ক'রে বললে বিষ ছেড়ে যায়। তেমানই ‘আমি বদ্ধ 


শ্রীরামকুষণ, নরেন্দ্র, কেশব সেন ও পাপবাদ ১৭৩ 


নই’ ‘আমি বদ্ধ নই’ ‘আমি ae" এই কথাটি GIF ক'রে বলতে বলতে তাই 
হ'য়ে যায়। Wee হ'য়ে যায়। 

PRO একখানা বই (বাইবেল) একজন দলে । আমি পাড়ে শুনাতে 
বললাম। তাতে কেবল ‘পাপ’ আর পাপ’ ৷ যে ব্যান্ত আমি বদ্ধ বারবার বলে, 
সে শেষে বন্ধই হ'য়ে যায়। যে রাতাঁদন ‘আমি পাপী ‘আমি পাপী’ এই করে, 
সে তাই হয়ে যায়। 

“ঈশ্বরের নামে এমন “বিশ্বাস হওয়া চাই_কি! আমি তাঁর নাম করোছ, 
আমার এখনও পাপ থাকবে? আমার আবার বন্ধন ক, পাপ কঃ কৃষ্ণকশোর 
পরম হিন্দ সদাচারানষ্ঠ ব্রাহ্মণ | সে বৃন্দাবনে গিয়োছল। একাঁদন ভ্রমণ করতে 
করতে জল তৃষ্ণা পেয়োছল। -একটা কয়ার কাছে গয়ে দেখলে, একজন লোক 
দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বললে, “ওরে তুই আমায় এক ঘটি জল দিতে পাঁরস ? 
তুই কি জাত?” সে বললে, ঠাকুর মশাই, আমি হান aT fo! কৃষ্ণ- 
{কশোর বললে, ‘তুই বল, শিব, আর জল তুলে দে 

“ভগবানের নাম করলে দেহ মন সব শুদ্ধ হ'য়ে যায়। কেবল ‘পাপ’ আর 
‘নরক’ এ সব কথা কেন? একবার বল যে অন্যায় কর্ম যা করোছ, তা আর 
করবো না। আর তাঁহার নামে বিশ্বাস কর।” 

স্বামীজাও খৃষ্টানদের এই পাপবাদ সম্বন্ধে বললেন, পাপী কি! তোমরা 
অমৃতের অধিকারী, Sons of Immortal Bliss তোমাদের ধর্মযাঘকেরা রান্্- 
{দন নরকাঁগ্নর কথা বলেন, সে কথা RIRS AT! 

“Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, 
holy and perfect beings, Ye divinities on earth—Sinners! It 
is a sin to call a man so. Come up, Oh lions! and shake off the 
delusion that you are sheep! You are souls immortal spirits free 
and blest--and eternal, ye are not bodies ; matter is your servant, 


not you the servant of matter. 
—Lecture on Hinduism (Chicago). 


হইয়াছিলেন। এখানকার American Consul Paterson তখন সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন ও সভাপতির কার্য কারয়াছলেন। স্বামী আবার Aa OATS 
গাপবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, যাঁদ ঘর অন্ধকার হয়, তা হ'লে 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' 
কাঁরলে কি হইবে? আলো জবালো তবে ত হবে 

“Shall we advise men to kneel down and cry—O miserable 
sinner that I am! No, rather let us remind them of their divine 
nature....If the room is dark, do you go about striking your 


১৭৪ ভরীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [ পারাশষ্ট 


breast and crying, ‘It is dark!’ No, the only way to get into 
light is to strike a light and then the darkness goes.—The only 
way to realise the Light above you, is to strike the spiritual light 
within you and darkness of impurity and sin will flee away. 
Think of your higher Self, not of your lower.” 
স্বামী পরমহংসদেবের কাছে একি গল্প* শঢনিয়াছলেন, সেই গল্পাঁট 
একটা বাঘিনী একটা ছাগলের পাল আক্রমণ করোছল। পর্ণগর্ভা, 
তাই লাফ দিতে গিয়ে ছানা হ'য়ে গেল। বাঁঘনীর মৃত্যু হ'ল। ছানাটি ছাগলের 
সঙ্গে মান্য হতে লাগল, আর তাদের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগল ও ভ্যা_জ্যা, 
SION", করতে লাগল। কিছ্নীদন পরে সে ছানাট বেশ বড় হল। একাঁদন 
ছাগলের পালে আর একাট বাঘ পড়ল। সে দেখে অবাক যে, একটা বাঘ ঘাস 
খাচ্ছে, আর ভ্যা-ভ্যা করছে, আবার তাকে দেখে ছাগলের মত পালাচ্ছে। তখন 
তাকে ধরে জলের কাছে নিয়ে গেল ও বললে 'তুইও বাঘ, তুই ঘাস খাচ্ছস 
কেন, আর ভ্যা_ভ্যা করছিস কেন_দেখ আম কেমন মাংস খাচ্ছি। তুইও খা; 
এ দেখ_জলে তোর মুখ দেখা যাচ্চে আমার মত! বাঘটা সব দেখলে, মাংসেরও 
আস্বাদ পেলে 1” 


সপ্তম পাঁরচ্ছেদ 


শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, কেশব, নরেন্দ্র ও 'কামিনণ কাণ্চন ত্যাগ: 
সন্ন্যাস (Renunciation) 


একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষণ গোস্বামণ দাঁক্ষণেশ্বরে কালীবাঁড়তে কথাবার্তা 
কহিতোছিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিজয়ের প্রাত)_কাঁমনণ-কাণ্চন ত্যাগ না করলে লোকশিক্ষা 
দেওয়া যায় না। দেখ না, কেশব সেন এট পারল না বলে, ক হ’লো শেষটা! 
তুমি নিজে এম্বর্যের ভিতর, কামনী-কাণ্চনের ভিতর থেকে যাঁদ বল “সংসার 
অনিত্য, ঈশ্বরই বস্তু, অনেকে তোমার কথা শুনবে না। আপনার কাছে গুড়ের 
নাগরী রয়েছে, পরকে বলছো গুড় খেও না! তাই ভেবে চিন্তে চৈতন্যদেব 
সংসার ত্যাগ করলেন। তা না হ'লে জীবের উদ্ধার হয় না। 

বিজয়_আজ্ঞে হাঁ, চৈতন্যদেব বলেছিলেন, কফ যাবে বলে পপ্পলখণ্ড 
তৈয়ের করলাম 1 কিন্তু উল্টা উৎপত্তি হ'ল, কফ বেড়ে গেল ; নবদ্বীপের 


*এই আখ্যায়কাটি সাংখাদর্শনে আছে। আখ্যায়কা প্রকরণ। 
1 পিপংলখণ্ড--অর্থাৎ নবদ্বীপে হরিনাম প্রচার। 


শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়, কেশব, নরেন্দ্র ও কামিন'কাণ্তন ১৭৫ 


অনেক লোক ব্যঙ্গ করতে লাগলো ও বললো, নিমাই পণ্ডিত বেশ আছে হে; 
সুন্দরী স্ত্রী, প্রতিষ্ঠা, অর্থের অভাব নেই; বেশ আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ" কেশব যদি ত্যাগী হতো অনেক কাজ হতো। ছাগলের গায়ে 
ক্ষত থাকলে আর ঠাকুরসেবা হয় না। বাল দেওয়া হয় না। ত্যাগী না হলে 
লোকশিক্ষার অধিকারী হয় না। গৃহস্থ হলে কজন তার কথা শুনবে ? 

স্বামী বিবেকানন্দ কামনী-কাণ্টনত্যাগী, তাই তাঁহার ঈশ্বরীবষয়ে লোক- 
শিক্ষা দেবার আঁধকার। বিবেকানন্দ বেদান্ত ও 'ইংরেজী ভাষা ও দর্শনাদিতে 
পাণ্ডিতাগ্রগণ্য, তিনি অসাধারণ বাগ্মী, সেই কি তাঁহার মাহাত্ম্য? ইহার উত্তর 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ দিবেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাঁড়তে ভক্তদের সন্বোধন কাঁরয়া 
পরমহংসদেব ১৮৮২ খ্্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে বালতেছেন_ 

“এই ছেলোটকে 1 দেখছো এখানে একরকম। দুরন্ত ছেলে, বাবার কাছে 
যখন বসে, যেন জুজট। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে, তখন আর এক ম্যার্ত। 
এরা নিত্যাঁসদ্ধের থাক। এরা সংসারে কখন বদ্ধ হয় না। একট? বয়স হলেই 
চৈতন্য হয়, আর ভগবানের দিকে চলে যায়। এরা সংসারে আসে জীব-শিক্ষার 
জন্য। এদের সংসারের বস্তু কিছ? ভাল লাগে না-এরা কাঁমনী-কাণ্ঠনে কখনও 


আসন্ত হয় না। 

“বেদে আছে হোমা পাঁখর কথা। খুব উচু আকাশে সে পাখি থাকে। সেই 
আকাশেই ডিম পাড়ে। for পাড়লেই ডিমটা পড়তে থাকে। [ডম পড়তে 
পড়তে ফুটে যায়। তখন ছানাটা পড়তে থাকে। পড়তে পড়তে তার চোখ 
ফোটে আর ডানা বেরোয়। চোখ ফুটলেই দেখতে পায় যে, সে পড়ে যাচ্চে, 
আর শরার মাটিতে লাগলে একবারে চুরমার হয়ে যাবে। তখন সে পাখি মা'র 
tres, Gag Tacs, চোঁচা দৌড় দেয়, আর উ'চুতে উঠে যায়।” 

{বিবেকানন্দ এই Mol জীবনের এক লক্ষ্য মার কাছে চোঁচা 
দৌড় দিয়ে উঠে যাওয়া- গায়ে মাটি না ঠেকতে ঠেকতে অর্থাৎ সংসার স্পর্শ না 
করতে করতে ভগবানের পথে অগ্রসর হওয়া। 

শ্রীরামকৃষ্ণ শবদ্যাসাগরকে বলিয়াছিলেন, “পান্ডিত্য! শুধু পাশ্ডিত্যে কি 
হবে? শকুনিও অনেক BRS উঠে, কিন্তু নজর ভাগাড়ের দিকে_ কোথায় পচা 


+ স্বামী “ববেকানন্দ তখন জেনার্যাল্‌ আঞাসেমার কলেজে পড়েন। বয়স হবে ১৯/২০। 
তাঁহার বাঁড় তখন কলেজের কাছে frie! [তার নাম “বিশ্বনাথ দত্ত হাইকোর্টের 
এটার্ণ। বালক্রে নাম নরেন্দ্র কলেজে থাকিয়া বি.এ. পাশ করিয়াছলেন। তখন Hastie 
সাহেব প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। এক্ষণে তাঁহার ভাই ভাঁশ্নরা আছেন। স্বামীর জন্মাদন_ 
সোমবার পোঁষ সংক্রান্তি ১২৬৯ সাল, প্রাতে ৬-৩১/৩৩ সময়, সর্ষেদয়ের ৬ ানউ 
পূর্বে: won বৎসর ৫ মাস ২৪ দিন হইয়াছিল। è 
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মড়া। পাঁণ্ডত অনেক শ্লোক ফড়র ফড়র করতে পারে, কিন্তু মন কোথায় ? 
যদ হরিপাদপদ্মে থাকে, আমি তাকে মানি, যাঁদ কামনী-কাণ্চনে থাকে, তা 
হলে আমার খড় কুটো বোধ হয়।” 

স্বামী বিবেকানন্দ শুধু পাঁণ্ডিত নহেন, তান সাধু, ARPA! শুধ 
পাণ্ডিত্যের জন্য ইংরাজ ও আমোরকাবাসীগণ ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার সেবা করেন 
নাই। তাঁহারা বুঁঝিয়াছলেন যে ইনি আর এক জাতীয় লোক। সম্মান, টাকা, 
iar, পাণ্ডিত্য প্রভাত 'লইয়া লোকে রাহয়াছে; ইহার কিন্তু এক লক্ষ্য, 
ঈশবরলাভ। সন্ন্যাসীর Wives তানই বালয়াছিলেন, সন্ন্যাসী কাঁমনী-কাণ্চন 
ত্যাগ কাঁরবে। 


“Truth never comes where lust 
and fame and greed 
Of gain reside. No man who 
thinks of woman 
As his wife can ever perfect be. 
Nor he who owns however little, 
nor he— 
Whom anger chains—Can ever pass 
thro’ Maya’s gates. 
So give these up, Sannyasin bold, Say— 
“Om Tat Sat Om!” 
— Song of the Sannyasin. 


আমেরিকায় তাঁহার প্রলোভন কম হয় নাই। একে জগদব্যাপী AEN ; 
তাহাতে সর্বদাই পরমাসূন্দরী উচ্চবংশীয়া সুশিক্ষিতা মাহলাগণ আঁসিয়া 
আলাপ ও সেবা কারিতেন। তাঁহার এত মোঁহনীশান্ত যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে 
তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাঁহতেন। একজন আঁত ধনাট্যের কন্যা (heiress) 
সত্য সত্য একাঁদন আসরা তাঁহাকে বালয়াছিলেন, “At! আমার সর্বস্ব ও 
আমাকে আপনাকে সমর্পণ কারলাম।” স্বামী তদুত্তরে বললেন, “ভদ্রে! আম 
সন্ন্যাসী আমার বিবাহ কাঁরতে নাই। সকল স্ত্রীলোক আমার মাতৃস্বরুপা!” 
ধন্য বীর! তুমি গুরুদেবের উপযুক্ত শিষ্য! তোমার oma যথার্থই প্‌াঁথবার 
মৃত্তিকা স্পর্শ করে নাই। তোমার MA কাঁমনী-কাণ্নের দাগাঁট পর্যন্ত লাগে 
নাই। তুমি প্রলোভনের রাজ্য হইতে পলায়ন কর নাই। তাহার মধ্যে থাঁকয়া, 
শ্রীনগরে বাস কাঁরয়া, ঈশ্বরের পথে অগ্রসর হইয়াছ। তুমি সামান্য জীবের ন্যায় 
দিন কাটাতে চাও নাই। তুমি দেবভাবের জ্বলন্ত USGS রাখিয়া এ TON 
ত্যাগ Pisa িয়াছ। 


অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, কর্মযোগ, নরেন্দ্র ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা 
(নিম্কাম কর্ম) 


পরমহংসদেব বলতেন, কর্ম সকলেরই কাঁরতে হয়। জ্ঞান, ভান্তি ও কর্ম এই 
তিনটি ঈশ্বরের কাছে পেপীছিবার পথ। গীতায় আছে;,_সাধু, গৃহস্থ. প্রথমে 
DERE জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে অনাসন্ত হয়ে কর্ম কারবে। ‘আম 
POT এটি অজ্ঞান, ধন জন কার্যকলাপ আমার, এটিও অজ্ঞান। গীতায় আছে, 
আপনাকে অকর্তা জেনে ঈশ্বরকে ফল সমর্পণ করে কাজ করতে হয়। ATO 
আরও আছে যে, সিদ্ধি লাভের পরও প্রত্যাদস্ট হইয়া কেহ কেহ যেমন 
জনকাঁদ, কর্ম করেন। TO যে আছে কর্ম যোগ, সে এই ৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃ্ণও 
À কথা বাঁলতেন। 

তাই কর্মযোগ বড় কঠিন। অনেকাঁদন নির্জনে ঈশ্বরের সাধনা না করলে 
অনাসন্ত হয়ে কর্ম করা যায় না। সাধনার অবস্থায় গুরুর উপদেশ সর্বদা 
প্রয়োজন। তখন কাঁচা অবস্থা, তাই কোন দিক থেকে আসান্ত এসে পড়ে 
জানতে পারা যায় না। মনে করছি, আমি অনাসন্ত হ'য়ে ঈশ্বরে ফল সমর্পণ 
ক'রে, জীবসেবা দানাঁদ কার্য করছি; কিন্তু বাস্তাবক আমি হয় তো লোক- 
মান্য হবার জন্য করাছি, নিজেই বুঝতে পারাছি না। যে ব্যান্ত গৃহস্থ, যার 
ও অনাসন্তি, পরার্ে স্বার্থত্যাগ, এ সকল শিক্ষা করা বড় কঠিন। 

কিন্তু সর্কত্যাগন কামনীকাণ্নত্যাগী সিদ্ধ মহাপুরুষ যাঁদ নিভ্কাম কর্ম 
ক'রে দেখান, তা হ'লে লোক সহজে উহা বুঝতে পারে ও তাহার পদানসরণ 
করে। 

স্বামী বিবেকানন্দ কামিনীকাগ্নত্যাগী। তান নির্জনে গুরুর উপদেশে 
অনেকদিন সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি যথার্থ কর্মযোগের 
আঁধকারী। তবে feta সন্ন্যাসী, মনে কাঁরলেই খাঁষদের মত অথবা 
তাঁহার গুরুদেব পরমহংসদেবের মত, কেবল জ্ঞান Sis লইয়া থাকিতে 
পারিতেন। কিন্তু তাঁহার জীবন কেবল ত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য হয় 
নাই। সংসারীরা যে সকল বস্তু গ্রহণ করে, অনাসন্ত হইয়া তাদের ?করুপ 
ব্যবহার করিতে হয়, নারদ, শঢকদেব ও জনকাদির ন্যায় স্বামীজী লোক 
সংগ্রহার্থ তাহাও দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি অর্থ ও মান, এ সকলকে সন্ন্যাসীর 
ন্যায় কাকববিষ্ঠা জ্ঞান কাঁরতেন বটে, অর্থাৎ নিজে ভোগ করিতেন না; কিন্তু 
তাহাদিগকে জাবসেবার্থে কিরুপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা উপদেশ দিয়া 
ও নিজে কাজ করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। যে অর্থ বিলাত ও আমোরকার 


&ম-১২ 
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বন্ধ্ুবর্গের নিকট হইতে তানি সংগ্রহ কারয়াছলেন, সে সমস্ত অর্থ জীবের 
মঙ্গল কল্পে ব্যয় কারয়াছেন। স্থানে স্থানে, যথা কলিকাতার নিকটস্থ বেলডড়, 
আলমোড়ার নিকটস্থ মায়াবতীতে, কাশীধামে ও মাদ্রাজ ইত্যাঁদ স্থানে মঠ 
স্থাপন করিয়াছেন। দীভর্ষপীড়তাঁদগকে নানা স্থানে_দিনাজপুর, বৈদ্য- 
নাথ, THING, দক্ষিণেশ্বর ও অন্যান্য স্থানে_সেবা কাঁরয়াছেন। Wate TRA 
সময় পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকবালিকাগণকে অনাথাশ্রম কাঁরয়া রাখিয়া 
'দিয়াছেন। .রাজপুতনার অন্তর্গত িবেণগড় নামক স্থানে অনাথাশ্রম স্থাপন 
কারয়াছলেন। মুরশিদাবাদের নিকট (ভাবদা) AANI গ্রামে এখনও অনাথা- 
শ্রম চালতেছে। হরিদ্বার-নিকটস্থ কঙ্খলে পড়ত সাধাঁদগের জন্য স্বামী 
সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। প্লেগের সময় প্লেগব্যাঁধ-আক্রান্ত রোগণীদগকে 
অনেক অর্থব্যয় করিয়া CML করাইয়াছেন। দাঁরদ্রু কাঙ্গালের জন্য 
একাকী বাঁসিয়া কাঁদতেন। আর বন্ধুদের সমক্ষে বাঁলতেন, “হায়! এদের 
এত কষ্ট, ঈশ্বরকে চিন্তা করবার অবসর পর্যন্ত নাই৷” 

গুরুপাঁদস্ট কর্ম, নিত্যকর্ম, ছাড়া অন্য কর্ম তো বন্ধনের কারণ। তানি 
সন্গ্যাসী। তাঁহার কর্মের fe প্রয়োজন? 


“Who sows must reap.” they say 
and “cause must bring 
The sure effect.” Good good ; 
bad bad ; and none 
Escape the law. But whoso 
wears a form 
Must wear the chain.” Too true, 
but far beyond 
Both name and form is Atman, 
ever free. 
Know thou art That, Sannyasin bold ! 
say “Om Tat Sat Om.” 
—Song of the Sannyasin 


কেবল লোকশিক্ষার জন্য ঈশ্বর তাঁহাকে এই সকল কর্ম করাইলেন। এখন 
সাধ; বা সংসারী সকলে 'শাঁখবে যে, ate তাহারাও কিছ্াদন নির্জনে গুরুর 
উপদেশে ঈশ্বরের সাধনা কাঁরয়া els লাভ করে, তাহারাও স্বামীজীর ন্যায় 
নিচ্কাম কর্ম কারতে পারিবে, যথার্থ অনাসন্ত হইয়া দানাঁদ সংকার্য কাঁরতে 
পাঁরবে। স্বামীজীর গর দেব ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাঁলতেন, “হাতে তেল মেখে 
কাঁঠাল ভাঙ্গলে আঠা লাগবে না।» অর্থাৎ নির্জনে সাধনের পর ভান্তিলাভ 


নরেচ্দ্র_ক্মযোগ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা san 


করিয়া প্রত্যাদিষ্ট হইয়া লোকশিক্ষার্থ পাথবীর কার্যে হাত দিলে ঈশ্বরের 
কৃপায় যথার্থ false কাজ করা যায়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন 
অনধ্যান কাঁরলে, নিজনে সাধন কাহাকে বলে ও লোকশিক্ষার্থ কর্ম কাহাকে 
বলে, তাহার আভাস পাওয়া যায়। 

বিবেকানন্দের এ সকল কর্ম লোকাশক্ষার্থ। 

ক্মণৈব হি সংাঁসাদ্ধমাস্থিতা জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাঁপ সংপশ্যন FLATT ॥ 

এই Thee কর্মযোগে আতিশয় কঠিন। জনকাদ কর্মের দ্বারা সিদ্ধি 
লাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন যে, জনক তাহার পূর্বে নির্জনে 
বনে অনেক কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাই AKA জ্ঞান ও ভান্তপথ 
অবলম্বন PAR সংসার কোলাহল ত্যাগ করিয়া নির্জনে ঈশ্বর-সাধন করেন। 
তবে স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় উত্তম অধিকারী বাঁরপুরন্ষ কেবল এই কর্ম- 
যোগের আঁধকারী। ভগবানকে অনুভব করিতেছেন, অথচ লোকশিক্ষার জন্য 
ANTT হইয়া সংসারে কর্ম কারতেছেন, এরূপ মহাপুরুষ পৃঁথবীতে কয়াট ? 
ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা, কামিনী-কাণ্চনের দাগ একটিও লাগে নাই, অথচ 
জীবের সেবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন, এরূপ আচার্য কয়টি দেখা যায়? 

স্বামীজী লণ্ডনে ১৮৯৬ ACH ১০ই নভেম্বর বেদান্তের কর্মযোগ 
ব্যাখ্যায় গীতার কথা বাললেন_ 

“Curiously enouth the scene is laid on the battlefield where 
Krishna teaches the philosophy to Aryuna; and the doctrine 
which stands out luminously in every pages of the Gita is intense 
activity, but in the midst of that, eternal calmness. And this 
idea is called the secret of work to attain which is the goal of 
the Vedanta.” —Practical Vedanta (London) 


বন্তৃতায় স্বামীজী কর্মের মধ্যে সন্ন্যাসীর ভাবের (‘Calmness in the 
midst of activity’) কথা বলিয়াছিলেন। স্বামী 'রাগদ্বেষ ববাঁজতি' হইয়া 
কর্ম কারতে চেষ্টা কীরতেন। তান যে এরূপ কর্ম করিতে পারতেন, সে 
কেবল তাঁর তপস্যার গুণে, তাঁর ঈশ্বরাননভুতির বলে। সিদ্ধ ona অথবা 
শ্রীকৃষের ন্যায় অবতারপুরুষ না হইলে এই স্থিরতা CCalmness) হয় না। 


নবম পাঁরচ্ছেদ 


স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা বা বামাচার সম্বন্ধে ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও lata উপদেশ 


স্বামী 'ববেকানন্দ একাদন দাঁক্ষণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন 
কাঁরতে গিয়াছিলেন। ভবনাথ ও বাবুরাম প্রভাত উপস্থিত ছিলেন। ১৮৮৪ 
AST ২৯শে .সেপ্টেম্বর। ঘোষপাড়া ও পণ্চনামী সম্বন্ধে নরেন্দ্র কথা 
তুললেন ও fren করিলেন, স্ত্রীলোক লইয়া তারা করুপ সাধনা করে? 

ঠাকুর নরেন্দ্রকে বাললেন, “তোর আর এসব কথা শুনে কাজ নাই। 
কর্তাভজা ঘোষপাড়া ও পণ্চনামী আবার ভৈরব ভৈরবী এরা ঠিক ঠিক সাধনা 
করতে পারে না, পতন হয়। ও সব পথ নোংরা পথ, ভাল পথ নয়। শুদ্ধ 
পথ দিয়ে যাওয়াই ভাল। কাশীতে আমায় ভৈরবীচক্কে নিয়ে গেল। একজন 
ক'রে ভৈরব, একজন করে ভৈরবী; আমায় আবার কারণ পান করতে বললে। 
আম বললাম, ‘মা, আম কারণ AOS পার না” তারা খেতে লাগল। ভাবলাম 
এইবার বাঁঝ জপ ধ্যান করবে। তা নয়, মদ খেয়ে নাচতে আরম্ভ করলে।” 

নরেন্দ্রকে আবার বাঁললেন, “ক জান, আমার ভাব মাতৃভাব--সন্তান ভাব। 
মাতৃভাব আঁত শুদ্ধ ভাব, এতে কোন ীবপদ নাই। Mal ভাব, বীর ভাব_বড় 
sida, ঠিক রাখা যায় না, পতন হয়। তোমরা আপনার লোক, তোমাদের 
বলাছ, শেষ এই বুঝোছ__তাঁন পূর্ণ, আম তাঁর অংশ। [তান প্রভু, আম 
তাঁর দাস। আবার এক একবার ভাবি, তানই আমি, আঁমই তান। আর 
ভন্তিই সার।” 

আর একদিন ৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩ ATT, দাক্ষণেন্বরে ঠাকুর -SSA 
বাঁলতেছেন, “আমার সন্তান ভাব। অচলানন্দ এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকত, 
খুব কারণ করত। আমি স্বীলোক লয়ে সাধন ভাল বলতাম না, তাই আমাকে 
বলোছিল, ‘তুমি বীর ভাবের সাধন কেন মানবে না? wera আছে।_-শিবের 
কলম মানবে নাঃ তান (শিব) সন্তান ভাবও বলেছেন- আবার বীর ভাবও 
বলেছেন 
" আম বললাম, “কে জানে বাপু আমার ও সব ভাল লাগে না-আমার 
সন্তান ভাব। 

“ও দেশে ভগী তেলীকে কতার্ভজার দলে দেখোঁছলাম।--এঁ মেয়েমানূষ 
নিয়ে সাধন। আবার একাঁট AAA না হ'লে মেয়েমানুষের সাধন ভজন হবে 
না। সেই পুরুষাঁটকে বলে রাগকৃষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, তুই কৃষ্ণ 
পেয়োছস। সেই মেয়েমানুষাঁটও তিনবার বলে কৃষ্ণ পেয়েছি।” 

আর একদিন ১৮৮৪ AIH, ২৩শে মার্চ। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখাল, 
রাম প্রভীত ভন্তদের বাঁলতেছেন__“বৈফবচরণের কর্তাভজার মত ছিল। আম 


বামাচার সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামীজশীর উপদেশ Sas 


যখন ওদেশে শ্যামবাজারে যাই, তাদের বললাম এরূপ মত আমার নয়, আমার 
মাতৃভাব। দেখলাম যে, লম্বা লম্বা কথা কয়, আবার ব্যাঁভচার করে। ওরা 
ঠাকুর পূজা, প্রাতমা পৃজা like করে না। জীবন্ত মানুষ চায়। ওরা অনেকে 
রাধাতন্ব্ের মতে চলে । পাঁথবীতত্ব, আঁগ্নতত্ত, জলতত্ত, Tews, আকাশতত্ব 
_মল, মাত্র, FG, বীজ এই সব তত্ব। এ সাধন বড় নোংরা সাধন, যেমন 
পাইখানার মধ্য দিয়া বাঁড়র ভিতর ঢোকা ৷” 

ঠাকুরের উপদেশ অন্যসারে স্বামী বিবেকানন্দও বামাচারের খুব নিন্দা 
বাঙ্গালাদেশে PSSA অনেকে এরূপ সাধনা করেন, তাঁহারা বামাচারতন্তের 
প্রমাণ দেখান। ও সকল তন্ব ত্যাগ কাঁরয়া উপানিষৎ, গীতাঁদ শাস্ত্র ছেলেদের 
পাঠ কাঁরতে দেওয়া উচিত।” 

শোভাবাজার AROMA ঠাকুরবাঁড়তে স্বামী বিবেকানন্দ বিলাত 
হইতে ফারবার পর বেদান্ত সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ AST দেন। তাহাতে 
স্রলোক লইয়া সাধনার নিন্দা কারয়া নিম্নালাখত কথাগ্দাল বালয়াছলেন__ 


“Give up this filthy Vamachara that is killing your country. 
you have not seen the other parts of India. When I see how 
much the Vamachara has entered our society, I find it a most 
disgraceful place with all its boast of culture. These Vamachara 
sects are honey-combing our society in Bengal. Those who 
come out in the day-time and preach most loudly about achara, 
it is they who carry on the most horrible debauchery at night, 
and are backed by the most dreadful books. They are ordered 
by the books to do these things. You who are of Bengal know 
it. The Bengali Shastras are the Vamachara Tantras. They 
are published by the cartload, and you poison the minds of your 
children with them instead of teaching them your Shrutis. Fathers 
of Calcutta, do you not feel ashamed that such horrible stuff as 
these Vamachara Tantras, with translations too, should be put 
into the hands of your boys and girls, and their minds piosoned, 
and that they should be brought up with the idea that these are 
the Shastras of the Hindus ? If you are ashamed, take them away 
and Jet them read the true Shastras, the Vedas, 


from your children, 
the Gita, the Upanishads.” 
—Reply to Calcutta address at Shovabazer. 


> 


১৮২ ভরীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__€৫ম ভাগ [ পারাশিষ্ট 


কাশীপুর বাগানে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন alive হইয়া আছেন, (১৮৮৬ 
খৃষ্টাব্দ), নরেন্দ্রকে AFMA ডাকিয়া বাঁললেন, “বাবা, এখানে যেন কেহ কারণ 
পান না করে। ধর্মের নাম করে মদ্য পান করা ভাল নয়; আম দেখোঁছ, 
যেখানে ওরূপ করেছে, সেখানে ভাল হয় নাই৷” 


« 


দশম পারচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ 
একাঁদন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাবুরাম প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে বাঁসয়া 
আছেন, ১৮৮৫ ATT ৭ই মার্চ বেলা ৩টা ৪টা হইবে। 

SEN পদসেবা কারতেছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ একট ATA ভক্তদের বাঁলতেছেন, 
“এর (অর্থাৎ পদসেবার) অনেক মানে আছে।” আবার নিজের হৃদয়ে হাত 
রাখিয়া বাঁলতেছেন, “এর ভিতর যাঁদ Toe, থাকে (পদসেবা করলে) অজ্ঞান 
আঁবদ্যা একেবারে চলে যাবে I” 

হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর হইলেন, যেন TH AI কথা বাঁলবেন। ভক্তদের 
বালতেছেন, “এখানে বাহিরের লোক কেউ নাই, তোমাদের একটা গৃহ্য কথা 
বলছি, সেদিন দেখলাম, আমার ভিতর থেকে সচ্চিদানন্দ বাইরে এসে রূপ 
ধারণ করে বললে, আমিই যুগে যুগে অবতার | দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব, তবে 
FSC এশ্বর্য ৷” 

ভন্তের এই সকল কথা অবাক হইয়া শুনিতেছেন কেহ কেহ গীতোন্ত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহাবাক্য স্বরণ কাঁরতেছেন__ 

যদা যদা ক ধর্মস্য canine ate ভারত। 
অভ্যুর্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্‌ ॥ 
পারন্রাণায় সাধুনাং FAAP চ দুচ্কৃতাম। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ 

আর একদিন ১৮৮৫ AM, ১লা সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী দিবসে 
নরেন্দ্রাদ ভক্তের সমাগম হইয়াছে। শ্রীযুন্ত গিরিশ ঘোষ ২/১ট বন্ধ সঙ্গ 
কারয়া দাক্ষিণেশ্বরে গাড়ি কারয়া আসিয়া উপস্থিত। কাঁদিতে কাঁদিতে 
আসিতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সস্নেহে তাঁহার গা চাপড়াইতে লাঁগলেন। 

গিরিশ মাথা তুলিয়া হাত জোড় কারয়া বালতেছেন--“তুমিই পূর্ণরক্গ। 
তা যাঁদ না হয়, সবই মিথ্যা। বড় খেদ রইলো তোমার সেবা করতে পেল 
All দাও বর ভগবন্‌, এক বৎসর তোমার সেবা করব।” বার বার তাঁহাকে 
ঈ*বর বাঁলিয়া স্তব করাতে ঠাকুর বাঁলতেছেন,_“ছি ও কথা বলতে নাই ভন্তবৎ 


Fa [| 
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Ab FR) তুমি যা ভাব, তুমি ভাবতে পার। আপনার গর; ত ভগবান, 
তা ব'লে ও সব কথা বলায় অপরাধ VA” 

শগারশ ঠাকুরকে আবার স্তব কাঁরতেছেন,_“ভগবন্‌, পাঁবব্রতা আমায় 
দাও ; যাতে কখনও একট পাপাঁচল্তা না হয়!” 

গ্রীরামকৃ্ণ_তুমি পাত্র ত আছ_তোমার যে বিশ্বাসভন্তি! 

একাঁদন ১লা মার্চ ১৮৮৫ খজ্টাব্দে দোলযান্রা দিবসে নরেন্দ্রাদ ভন্তগণ 
আঁসিয়াছেন। এদিন ঠাকুর নরেন্দ্রকে সন্ন্যাসের উপদেশ দিতেছেন ও বাঁল- 
তেছেন, “বাবা, কামনী-কাণ্চন ত্যাগ না হ'লে হবে না। ঈশ্বরই একমাত্র সত্য, 
আর সব আনত্য।” বাঁলতে বাঁলতে ভাবপূর্ণ হইয়া উাঠলেন। সেই করুণা- 
মাখা সস্নেহদৃম্টি। ভাবোন্ত্ত হইয়া গান ধাঁরলেন_ 

কথা বলতে ডরাই, না বললেও ডরাই, 
মনে সন্দ হয়, পাছে তোমা ধনে হারাই-_হারাই। 
আমরা জানি যে মন্‌তোর দিলাম তোকে সেই TACOMA, 
এখন মন তোর! 
আমরা যে মন্ত্রে বিপদেতে তাঁর তরাই। 

শ্রীরামকৃষ্ণের যেন ভয়, Tia নরেন্দ্র আর কাহার হইল, আমার ব্যাঝ 
হ'ল ASA পাছে নরেন্দ্র সংসারের হয়েন। ‘আমরা জানি যে মন্ত্র দিলাম 
তোরে সেই মন্দ’, অর্থাৎ আমি তোকে atama highest Ideal সর্বত্যাগ 
করে ঈশ্বরের শরণাগত হওয়া সেই মন্ত্র দিলাম। নরেন্দ্র BRR লোচনে 
চাহয়া আছেন। 

ধঁদনেই ঠাকুর নরেন্দ্রকে বালতেছেন_“গাঁরশ ঘোষ যা বলে, তোর ACT 
fe মিললো |” 

নরেন্্-আমি কিছন বলি নাই, Fata বলেন তাঁর অবতার বলে বিদ্বাস। 
আমি আর কিছ বললদ্ম AT! 

শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু খুব বিশ্বাস! ! দেখছিস? 

কিছুদিন পরে নরেনদের সঙ্গে ঠাকুরের অবতার বিষয়ের কথা হইল। ঠাকুর 
বালতেহেন, “আচ্ছা, কেউ কেউ যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে, তোর কি 


বোধ হয়? 
নরেন বললেন, “অন্যের মত শুলে আমি কিছু, বব না; আম নিজে 


যখন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখনই বলব।” 


ভাতের তরল মণ্ড পর্যন্ত ই রর 
তেরা ভাবিতেছেন, এই যন্তরণামধ্যে যাঁদ বলেন যে, আমি সেই ঈশ্বরের 
অবতার তা হলে বিশ্বাস হয়। চাঁকতের মধ্যে ঠাকুর বাঁলতেছেন।_“যে রাম যে 


~ র্্ীরামকৃষকথামৃত-_-৫ম ভাগ Lotar 


কৃষ্ণ, ইদানীং সে-ই রামকৃষ্ণরূপে ভন্তের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে।” নরেন্দ্র এই 
কথা শনীনয়া অবাক হইয়া রাহিলেন। ঠাকুর স্বধামে গমন কাঁরলে পর নরেন্দ্র 
সন্ন্যাসী হইয়া অনেক সাধন ভজন তপস্যা কারলেন। তখন তাঁহার হৃদয়মধ্যে 
অবতার সম্বন্ধে ঠাকুরের মহাবাক্য সকল যেন আরও প্রস্ফ্টত হইল। তান 
স্বদেশে বিদেশে এই তত্ব আরও পাঁরচ্কাররূপে বুঝাইতে লাগলেন। 
স্বামীজী যখন আমোরিকায় ছিলেন, তখন নারদসূত্রাদ গ্রন্থ অবলম্বন 
করিয়া ভান্তযোগ নামক গ্রন্থ ইংরাজীতে প্রণয়ণ করেন। তাহাতেও বাঁলতেছেন 
যে, অবতারগণ স্পর্শ করিয়া লোকের চৈতন্য সম্পাদন করেন। তাঁহাদের স্পর্শে 
যাহারা দ:রাচার, তাঁহারা পরম সাধ; হইয়া যায়েন। “আপ চেৎ সুদরাচারো 
ভজতে মামনন্যভাক্‌ সাধুরের স মন্তব্যঃ সম্যক্‌ ব্যবীসতো fz সঃ।” ঈশ্বরই 
অবতাররনপে আমাদের কাছে আইসেন। ate ঈশ্বরদর্শন কাঁরতে আমরা চাই, ~ 


তাহা হইলে অবতারপ্রঃষের মধ্যেই তাঁহাকে দর্শন কাঁরব। তাঁহাঁদগকে 
আমরা পুজা না কারয়া থাঁকতে পারব না। 


“Higher and nobler than all ordinary ones, are another set 
of teachers, 


the Avataras of Ishvara, in the world. They can 
transmit spirituality with a touch, even with a mere wish. The 
lowest and the most degraded characters become in one second 


saints at their command. They are the Teachers of all teachers, 


the highest manifestations of God through man., We cannot see 
God except through them. We cannot help worshipping them ; 


and indeed they are the only ones whom we are bound to worship. 
—Bhakti-Yoga. 


আবার বলিতেছেন,_ যতক্ষণ আমাদের STON, ততক্ষণ আমরা ঈশ্বরের 
ah পুজা কার, তবে একমাত্র অবতারপ:রুষেরই কাঁরতে হইবে। হাজার লম্বা 
লম্বা কথা কও, ঈশ্বরকে TL ব্যতীত আর চিন্তাই হয় না। তোমার 
বাম দ্বারা ঈশ্বরের স্বরুপ আবল-তাবল কৈ বালিতে চাও ? যাহা বলবে, 
তাহার কিছুই মূল্য নাই। mere froth! 


“As long as we are men, we must Worship Him in man and 
as man. Talk as you may, try as you may, 


you cannot think of 
God except as a man. 


You may deliver great intellectual dis- 
courses on God and on all things under the Sun, become great 
rationalists and prove to your satisfaction that all these accounts 
of the Avataras of God as man are nonsense. 


But let us come 
for a moment to practical commonsense. 


What is there behind 
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this kind of remarkable intellect? Zero, nothing, simply so 
much froth. When next you hear a man delivering a great 
intellectual lecture against this worship of the Avatars of God, 
get hold of him and ask him what his idea of God is, what he 
understands by ‘Omnipotence’, ‘Omnipresence’ and all similar 
terms beyond the spelling of the words. He really means nothing 
by them ; he cannot formulate as their meaning any idea unaffec- 
ted by his own human nature ; he is no better off in this matter 
than the man in the street who has not read a single book. 
—Bhakti-Y oga. 


স্বামী দ্বিতীয়বার আমোঁরকায় গমন কায়াঁছলেন ১৮৯৯ খন্টাব্দে। সেই 
সময়ে ১৯০০ খ্টাব্দে California প্রদেশে Los Angeles নামক নগরে 
Christ the Messenger fag একাট বন্তৃতা ?দয়াছলেন। এই Ager 
আবার VACHSS বিশদভাবে FAAS চেষ্টা কাঁরয়াছলেন। স্বামী বাঁললেন, 
অবতারপুরুষেতেই (in the Son) ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমাদের 
{ভতরেও ঈশ্বর আছেন বটে, Tere অবতারপদুরুষেই তিনি বেশী প্রকাশ। 
আলোর স্পন্দন (Vibration of Light) সর্বস্থানে হইতেছে, Tere বড় বড় 
দীপ জবালিলেই অন্ধকার দূর হয়। 

“It has been said by the same Messenger (Christ) ‘None 
hath seen God, but they have seen the son,’ and that is true. 
And where to see God but in the Son? It is true that you and I, 
and the poorest of us, the meanest even, embody that God—even 
reflect that God. The vibration of light is everywhere, omnipresent; 
but we have to strike the light of the lamp before we can see the 
light. The Omnipresent God of the universe cannot be seen until 
He is reflected by these giant lamps of the earth ; the Prophets, 
the Man-Gods, the Incarnations, the embodiments of God.” 

—Christ the Messenger. 


স্বামী আবার বালতেছেন-ঈশ্বরের স্বরূপ তুমি যতদুর পার কল্পনা 
কাঁরতে পার; কিন্তু দোঁখবে, তোমার কল্পিত ঈশ্বর, অবতারপদর॥ষ অপেক্ষা 
অনেক ATE! তবে এই মানুষ দেবতাগালকে পুজা করা ক অন্যায়? তাঁহাদের 
পূজা করতে কোন দোষ নাই। শহুধ তাহা নহে, ঈশ্বরকে পূজা করতে হইলে 
অবতারকেই পুজা কাঁরতে হইবে। তুমি যে মানুষ, তোমার AMAT 
ভগবানকে পূজা কাঁরতে হইবে, অন্য উপায় নাই। 


১৮৬ ভরীশ্্রীরামকৃষ্ষকথামৃত-_৫ম ভাগ [ পারাশন্ট 


“Take one of these great Messengers of light; compare his 
character with the highest ideal of God that you ever formed, and 
you will find that your God falls short of the ideal, and that the 
character of the Prophet exceeds your conceptions. You cannot 
even form a higher ideal of God than what the actually embodied. 
have practically realised and set before us as an example. Is it 
wrong, therefore, to worship these as God? Is it a sin to fall at 
the feet of these man-Gods and worship them as the only divine 
beings in the world? ‘If they are really, actually, higher than all 
our conceptions of God, what harm is there in worshipping them. 
Not only is there no harm, but it is the only possible and positive 
way of worship. —Christ the Messenger. 


[ অবতারের লক্ষণ (Jesus Christ) ] 

WEA কি বলতে আইসেন? ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বাঁলয়া- 
ছিলেন, বাবা, কামনী-কাণ্টন ত্যাগ না করলে হবে না, ঈশ্বরই বস্তু আর সব 
অবস্তু। স্বামীজীও আমোরিকানদের বাললেন-__ 

“We see in the life of Christ the first watchword, ‘Not this 
life, but something higher!’ No faith in this world and all its 
belongings! It is evanescent ; it goes !” 

“যাঁশু কামিনী-কাণ্টনত্যাগী। তানি জেনোছিলেন, আত্মা স্বীও নয় 
AAAS নয়। টাকা কাঁড়, মান-সম্ভ্রম, দেহসহখ, SRP অবতারপরুষ 
কিছুই চান না। তাঁহার পক্ষে 'আমি' “আমার কিছুই নাই। আমি কর্তা 
আমার গৃহ, পাবার ইত্যাদি ভ্রম অজ্ঞান থেকে হয়।” 

“We still have fondness for ‘me’ and mine’. We want pro- 
perty, money, wealth. Woe unto us ; Let us confess; And not 
put to shame that great Teacher of humanity! He (Jesus) had 
no family ties. But do you think that that man had any physical 
ideas in him? Do you think that this mass of Light, this God 
and Not-man, came down to earth to be the brother of animals ? 
And yet they make him preach all sorts, even of low sexual 
things. He had none! He was a soul! Nothing but a soul, just 
working, as it were, in a body for the good of humanity ; and 
that was all his relation to the body. Oh, not that! In the soul 
there is neither man nor woman. No, no‘ The disembodied soul 
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has no relationship to the animal, no relationship to the body. 

The ideal may be high ; away beyond us. Never mind ; It is the 

Ideal. Let us confess it so :—that we cannot approach it yet.” 
—Christ, the Messenger. 


আমোরকানদের আবার বাঁলতেছেন_অবতারপুরুষ আর ক বলেনঃ 
আমাকে দেখিতেছ আর ঈশ্বরকে দেখতে পাইতেছ না? তান আর আম যে 
এক। তান যে হদয়মধ্যে শুদ্ধ মনের গোচর। 

“Thou hast seen me and not seen the Father? I and my 
Father are one! The kingdom of Heaven is within you! If I 
am pure enough I will also find in the heart of my heart, I and 


my Father are one. That was what Jesus of Nazareth said.” 
—Christ, the Messenger. 


এই বন্তৃতামধ্যে স্বামী অন্য স্থলে বাঁলতেছেন, অবতারপুরনষ ধর্ম সংস্থা- 
পনের জন্য যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। AAPL ক্রাইস্টের ন্যায় দেশকাল- 
ভেদে তাঁহারা অবতীর্ণ হয়েন। তাঁহারা মনে কাঁরলে আমাদের পাপ মার্জনা 
ও ate দিতে (Vicarious atonement) পারেন। আমরা যেন তাঁহাদের 
সর্বদা পূজা কারতে পারি। 

“Let us, therefore, find God not only in Jesus of Nazareth, 
but in all the great ones that have preceded him, in all that came 
after him, and all that are yet to come, Our worship is unboun- 
ded and free. They are all manifestations of the same infinite 
God. They are all pure and unselfish ; they struggled and gave up 


their lives for us, poor human beings. They each and all suffer 
one of us and also for all that 
—Christ, the Messenger. 


Vicarious atonement for every 
are to come hereafter. 


[ জ্ঞানযোগ ও চ্ৰাম’ বিবেকানন্দ | 


STAT বেদান্তচর্চা করিতে বাঁলতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে এ চর্চার যাহা 
বিপদ তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর যোদন ঠনগঠাঁনয়াতে AE শশধর 
পণ্ডিতের সাহত আলাপ করেন, সোঁদন নরেন্দরাদ অনেক ভন্ত উপস্থিত 
ছিলেন ; ১৮৮৪ ASOT! 

ঠাকুর বাললেন,_“জ্ঞানযোগও GALA ভারী কঠিন। জাবের একে অন্নগত 
প্রাণ, তাতে আয় কম। আবার CARAT কোন মতে বায় না। এঁদকে দেহ- 
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AIA না গেলে একেবারে THT হবে না। জ্ঞানী বলেন, আম সেই ব্রহ্ম ; 
আম শরীর নই, আম ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, শোক, জন্ম মৃত্যু, সুখ, দুঃখ এ 
সকলের পার। যাঁদ রোগ, শোক, সুখ, দুখ, এসব থাকে তুম জ্ঞানী কেমন 
করে হবেঃ ales কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে দর দর করে AS পড়ছে খুব 
লাগছে_-অথচ বলছে কৈ, হাত ত কাটে নাই। আমার fe হয়েছে? 


“তাই এ যুগের ACH ভীন্তযোগ। এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে 
ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ 'দয়াও 
ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে ; কিন্তু এসব পথ কঠিন।” 


নিচ্কামভাবে কারবে। নিশ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে cle আসবে, ote 
দ্বারা ভগবান লাভ হয়।” 


স্বামীও বাঁললেন, “দেহব্দীদ্ধ থাঁকতে সোহহং হয় না-অর্থাৎ সব বাসনা 
গেলে, সব ত্যাগ হ'লে তবে সমাঁধ হয়। সমাঁধ হ'লে তবে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়। 
ভীন্তযোগ সহজ ও মধুর (natural and sweet).” 


“Jnana-yoga is grand, it is high philosophy; and almost 
every human being thinks curiously enough that he can surely 
do everything required of him by Philosophy ; but it is really 
very difficult to live truly the life of philosophy. We are often 
apt to run into great dangers in trying to guide our life by 
Philosophy. This world may be said to be divided between persons 
of demoniacal nature who think the care-taking of the body to be 
the be-all and end-all of existence, and persons of godly nature, 
who realise that the body is simply a means to an end, an instru- 
ment intended for the culture of the soul. The devil can and 
indeed does quote the scriptures for his own purpose, and thus 
the way of knowledge often appears to offer justification to what 
the bad man does as much as it offers inducements to what the 
good man does. This is the great danger in Jnana-yoga. But 
Bhakti-Yoga is natural, sweet and gentle ; the Bhakta does not 
take such high fights as the Jnana-yogi, and therefore he is not 
apt to have such big falls, 


—Bhakti-yoga. 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ রি 


[ শ্রীরামকৃষ্ণ কি অবতার- স্রামীজীর বিশ্বাস | 

ভারতের মহাপুরুষগণ (The Sages of India) সম্বন্ধে স্বামীজী 
বন্তৃতা দিয়াছলেন, তাহাতে অবতার AAT কথা অনেক বাঁলয়াছেন। 
্রীরামচন্দ্, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামানৃজ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব সকলের কথাই 
বাঁললেন। ধর্মের *লানি হইয়া অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদের পারত্রাণের 
জন্য ও পাপাচার নাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই গীতোন্ত 
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এ কথা উদ্ধার staat বুঝাইতে লাঁগলেন_ 

“Whenever virtue subsides and irreligion prevails I create 
myself, for the protection of the good and for the destruction of 
all immorality I am coming from time to time.”—Sages of India. 

আবার বাঁললেন, thom শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সমন্বয় কাঁরয়াছেনন_ 

“In the Gita we already hear the distant sound of the con- 
flicts of sects, and the Lord comes in the middle to harmonise 
them all. He the great Preacher of Harmony, the greatest Teacher 
of Harmony, Lord Krishna himself. 
কাঁরবে ; ব্রা্মণ-ক্ষত্রিয়দের ত কথাই নাই। 

“বুদ্ধদেব দরিদ্রের ঠাকুর। সর্বভূতস্থমাত্মানম। ভগবান সর্বভূতে আছেন 
এইটি (তান কাজে দেখাইলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যরা আত্মা জাবাত্মা এসব 
মানেন নাই--তাই শত্করাচার্য আবার বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিলেন। [তিনি 


রামানূজ জাতি বিচার কাঁরয়াছলেন, দিকন্তু চৈতন্যদেব তাহা করিলেন না। 
feta বাললেন, ভন্তের আবার জাত কি?” 
এইবার স্বামীজা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা বাঁলতেছেন_শঙ্করের FATS 
শান্ত ও চৈতন্যদেবের প্রেমভাঁন্ত এইবার একাধারে Tors হইল, আবার 
ফের সর্বধর্মসমন্বয় বার্তা শোনা গেল, আবার দান দরিদ্র পাপা তাপার 
জন্য ব্ধদেবের ন্যায় একজন STA কারতেছেন, শোনা গেল ; অবতারপা 
যেন অসম্পূর্ণ ছিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাঁহাদের পর্ণ 
কারয়াছেন (fulfilment of all sages). 
“The one (Sankara) had a great head, the other (Chaitanya) 
a large heart, and the time was ripe for one to be born, the 
_ embodiment of both this head and heart ; the time was ripe for 
one to be born who in one body would have the brilliant intellect 
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of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of 
Chaitanaya ; ’one who would see in every sect the same spirit 
working, the same God ; one who would see God in every being, 
one whose heart would weep for the poor, for the week, for the 
out-cast, for the down-trodden, for every one in this world, in- 
side India or outside India ; and at the same time whose grand 
brilliant intellect, would conceive of such noble thoughts as would 
harmonise all conflicting sects, not only in India but outside of 
India, and bring a marvellous harmony, the universal Religion 
of head and heart, into existence. 


“Such a man was born, and I had the good fortune to sit 
at his feet for years. The time was ripe, it was necessary that 
such a man should be born, and he came 7 and the most wonder- 
ful part of it was that his life’s work was just near a city which 
was full of western thought, a city which had run mad after 
these occidental ideas, a city which had become more 
Europeanised than any other city in India. There he lived, with- 
out any book-learning whatsoever; this great intellect never 
learnt even to write his own name, but the most brilliant gra- 
duates of our University found in him an intellectual giant. He 
Was a strange man, this Sri Ramakrishna Paramahamsa. It is a 
long, long story, and I have no time to tell anything about him 
to-night. Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, 
the fulfilment of the Indian sages, the sage for the time, one whose 
teaching is just now at the present time most beneficial. And 
mark the Divine power working behind the man. The son of a 
Poor priest, born in an out-of-the-way village, unknown and un- 
thought of, to-day is worshipped literally by thousands in Europe 
and America, and to-morrow will be worshipped by thousands 
more. Who knows the plans of the Lord! Now my brothers, if 

you do not see the hand, the finger of Providence, it is because 


you are blind, born blind indeed.” —The Sages of India. 


স্বামী আবার বাঁলতেছেন-_যে বেদময় দেববাণী খাঁষরা সরস্বতী তারে 
শনিয়াছিলেন, যে বাণী গাঁররাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মহাযোগী তাপসদের 


শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ ১৯১৯ 


কর্ণে একদা প্রাতধখানত হইয়াছিল, যে বাণী সর্বপ্রাহী মহাবেগবতী নদীর 
আকারে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্দ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া মর্ত্যলোকে অবতরণ 
করিয়াছল, আজ আবার সেই দেববাণী সকলে শীনতোছি। এই ভগদ্বাণীর 
মহাস্পন্দন অল্পাঁদনের মধ্যে সমগ্র ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্থানে 
পেশীছিবে_ যতদুর বিস্তৃত মোদনী। এই বাণী প্রাতাঁদন নবশান্তিতে শাক্তিমতী 
হইতেছে। এই দেববাণী পুর্ব পূর্ব যুগে অনেকবার শুনা গিয়াছে, কিন্তু 
আজ যাহা আমরা “Lows তাহা এ সমস্ত বাণীর সমাম্ট! (summation 
of them all). 

“Once more the wheel is turning up, once more vibrations 
have been set in motion from India, which are destined at no 
distant day to reach the farthest limits of the earth. One voice 
has spoken, whose echoes are rolling on and gathering strength 
every day, a voice even mightier than those which have preceeded 
it, for it is the summation of them all. Once more the voice, 
that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice 
whose echoes reverberated from peak to peak of the ‘Father of 
Mountains’ and descended upon the plains through Krishna, 
Buddha and Chaitanya, in all-carrying floods, has spoken again. 
Once more the doors have opened. Enter ye into the realms of 
light, the gates have been opened wide once more.” 

—Reply to Khetri address. 


স্বামীজী আরও বাঁললেন, আমি যাঁদ একটিও ভাল কথা বলিয়া থাঁক-- 
আপনারা জানিবেন যে সমস্তই ঠাকুর শ্রীরামকৃষণের। যাঁদ foe, কাঁচা কথা 
প্রমাদপূর্ণ কথা_বলিয়া থাক তাহা জানবেন সে আমার। 

“Only let me say now that if I have told you one word of 
Truth, it was his and his alone ; and if I have told you many 
things which were not true, were not correct, which were not 
beneficial to the human race, they were all mine, and on me is 
the responsibility.” 


এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নানাস্থানে IOANA 
শ্রীরামকৃষ্ণের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। যেখানে মণস্থাপনা 
হইয়াছে, সেইখানেই তাঁহার নিত্য সেবাপুজাদি হইতেছে। আরাতর সময় 
স্বামীজীর রচিত স্তব সকল স্থানেই বাদ্য ও স্মর-সংযোগে গীত হয়। এই 
স্তবমধ্যে স্বামী ঠাকুর শ্রীরামকৃকে নিগর্ঘণ সগুণ নিরঞ্জন জগদীমবর se 
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সম্বোধন কারয়াছেন। আর বাঁলয়াছেন, হে ভবসাগরের কাণ্ডারী! তুমি 
নররূপ ধারণ করে আমাদের ভব বন্ধন খণ্ডন কারবার জন্য যোগের সহায় হইয়া 
আসক! তোমার কৃপায় আমার সমাধি হইতেছে। তুমি কাঁমনীকাণ্চন 
ত্যাগ করাইয়াছ। হে ভন্তশরণ! তোমার পাদপদ্মে আমার অনুরাগ দাও। 
তোমার পাদপদ্ম আমার পরম সম্পদ । উহাকে পাইলে ভবসাগর গোষ্পদের 
ন্যায় বোধ হয়। 


rate রাঁচত শ্রীরামকৃষ্ণ-আরান্রক 
[ মিশ্র চৌতাল | 


খণ্ডন ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বাঁন্দ তোমায়। 
নিরঞ্জন নররুপ-ধর TANGA গুণময় ॥ 

মোচন AMAT জগভূষণ চদ্‌ঘনকায়। 
জ্ঞানাজ্ঞন িমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥ 
ভাস্বর ভাবসাগর ির-উন্মদ প্রেমপাথার। 
ভক্তাজ্জন-য্‌গলচরণ SAT ভব-পার ॥ 
জাঁচ্ভিত যুগ-ঈশ্বর জগদীশবর যোগ সহায়। 
নরোধন সমাহত-মন রাখ তব কৃপায় ॥ 
SAT MEINAAT করুণাঘন কর্ম-কঠোর। 
প্রাণার্পণ জগত-তারণ কৃন্তন কলিডোর ৷ 
বণ্টন-কামকাণ্ণন আতিনান্দিত-হীন্দ্রয়রাগ। 
ত্যাগীশ্বর হে নরবর! দেহ পদে BATA 
TASH গত সংশয় দডঢ়ানশ্চয়-মানসবান। 
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ ত্যাজ জাতি-কুল-মান N 
সম্পদ তব শ্রীপদ ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়। 
প্রেমার্পণ সম দরশন জগজন-দঃখ যায় ॥ 


[ “যেই রাম, যেই কৃষ্ণ ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ” | 


কাশীপুর উদ্যানে স্বামীজী এই মহাবাক্য ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীমূখ 
হইতে শনিয়াছলেন। এই মহাবাক্য স্মরণ কাঁরয়া স্বামীজী বিলাত হইতে 
কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর বেলুড় মঠে একটি স্তব রচনা কারিয়াছিলেন। 
স্তবে বালতেছেন,_াধান আচণ্ডাল দীন-দারদ্বের বন্ধ জানকীবল্পভ, জ্ঞান 
ভান্তর অবতার শ্রীরামচন্দ্র! যান আবার শ্রীকৃষ্ণ-রূপে কুরুক্ষেত্রে গীতারুপ 
গম্ভীর মধুর সিংহনাদ করিয়াছলেন, 'তানই ইদানিং প্রাথত পুরুষ শ্রীরাম- 
FRAIL অবতীর্ণ হইয়াছেন। 


শ্রীরামকুষঃ, স্বামী বিবেকানন্দ ও অবতারবাদ ৯৯৩ 


আচণ্ডালাপ্রাতহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ 
লোকাতীতোহপ্যহহ ন জহোৌ লোককল্যাণমার্গম্‌। 
ব্রিলোক্যেহপ্যপ্রাতমমাহমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ 

ভন্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপনঃ সাতয়া যো হ রামঃ॥ 


২ 


স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কালতম্বাহবোথং মহান্তং 

হত্বা alas প্রকাতিসহজামন্ধত ral 
গণতং শান্তং মধুরমাঁপ যঃ 1সংহনাদং জগর্জ 
সোহয়ং জাতঃ প্রাথতপুরুষো রামকৃষ্ণাস্তদানীম্‌॥ 


আর একটি স্তোন্র বেলুড়মঠে ও কাশী, মাদ্রাজ, ঢাকা প্রভাত সকল মঠে 
আরাতর সময় গীত হয়। 


এই Gora স্বামীজী বালতেছেন_হে দীনবন্ধো, তুমি AT আবার 

গুণাতীত, তোমার পাদপদ্ম দিন aia ভজনা কাঁরতেছি না, তাই তোমার 
আমি শরণাগত। আমি মুখে ভজন কাঁরতোছ, জ্ঞানানুশীলন কাঁরতোঁছ, 
feg কিছুই ধারণা হইতেছে না তাই তোমার শরণাগত। তোমার পাদপদ্ম 
চিন্তা কাঁরলে মৃত্যু জয় হয়, তাই আমি তোমার শরণাগত। হে দীনবন্ধো 
তুমি জগতের একমাত্র AST বস্তু, আমি তোমার শরপাগত। WAT শারণং 
মম দীনবন্ধো! 

ওঁ zie খতং ত্বমচলো গুণাজদ্‌ NET | 

ন-ন্তান্দবং সকরুণং তব AMAT | 

মো-হঙ্কষং APR ন ভজে যতোহহং 

SAGAS শরণং মম দাীনবন্ধো! ১॥ 


ভশন্তিভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি 

গ-চ্ছন্তযলং AAR গমনায় তত্বম। 

Seay হাঁদ মে ন চ ভাত PTOS 
তস্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! RU 


৫ম—_৯১৩ 


১৯৪ শ্রীশ্্রীরামকৃষ্ষকথামৃত-_-€ম ভাগ [পারাশষ্ট 


তে-জস্তরান্ত তরসা ত্বায় তৃপ্ততৃষ্যাঃ 

রা-গে কৃতে খতপথে ত্বায় রামকৃষ্ণে। 

ম-তর্যামৃতং তব পদং মরণো'্ম্মনাশং 
তস্মাত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো! ON 


FORK করোতি PARA কুহকান্তকার 

wires শিবং সীবমলং তব নাম নাথ। 

য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য 
CRIS শরণং মম দীনবন্ধো! ৪ 


স্বামীজী aster পর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রণাম শিখাইয়াছেন। উহাতে 
ঠাকুরকে অবতার শ্রেষ্ঠ বাঁলয়াছেন! 
গু স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে। 
অবতারবারষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ N 


(ক) 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও Shae বঙ্কিম 
প্রথম পারিচ্ছেদ 


ae অধরলাল সেনের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ 
ও Shas বাঁঙকমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদির সঙ্গে কথোপকথন 

আজ ঠাকুর অধরের বাড়তে আঁসম়াছেন: ২২শে অগ্রহায়ণ, কৃষ্ণ চতুর্থী তিথি, 
শনিবার ইংরাজী ৬ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪ Wiser! ঠাকুর প্রষ্যানক্ষত্রে আগমন 
করিয়াছেন। 

অধর ভারী ভক্ত, felt cool ম্যাজিস্ট্রেটে। aver ২৯/৩০ বৎসর 
হইবে। ঠাকুর তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসেন। অধরেরও fe cis! সমস্ত 
দিন অফিসের খাট;ননের পর, মুখে ও হাতে একট; জল দিয়াই প্রায় প্রতাহই 
সন্ধ্যার সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ককে দর্শন করিতে যাইতেন। তাঁহার বাড়ি 
শোভাবাজার বেনেটোলা। সেখান হইতে দাঁক্ষণেশবর কালীবাড়িতে ঠাকুরের 
কাছে গাঁড় করিয়া যাইতেন। এইরূপ প্রত্যহ প্রায় দুই টাকা গাঁড় ভাড়া 
দিতেন। কেবল ঠাকুরকে দর্শন কারবেন, এই আনন্দ। তাঁহার শ্রীমূখের 
কথা শুনিবেন, এমন সুবিধা প্রায় হইত না। পেশছিয়াই ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া প্রণাম করিতেন; কুশল প্রশনাদর পর তিনি মা কালীকে দর্শন করিতে 
যাইতেন। পরে মেঝেতে মাদুর পাতা থাকত সেখানে বিশ্রাম করিতেন। 
ঠাকুর নিজেই তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে বালতেন। অধরের শরার পরিশ্রমের 
জন্য এত অবসন্ন থাকত যে, তান অল্পক্ষণমধ্যে নিদ্রাভিভূত হইতেন। রাত্রে 
৯/১০টার সময় তাঁহাকে উঠাইয়া দেওয়া হইত। তিনিও উঠিয়া ঠাকুরকে 
প্রণাম কাঁরয়া আবার গাড়িতে উঠিতেন। তৎপরে বাড়তে ফিরিয়া যাইতেন। 
আসিলে তথায় উৎসব পড়িয়া যাইত। ঠাকুর ও ভক্তদের লইয়া অধর NA 
আনন্দ কাঁরতেন ও নানারুপে তাঁহাঁদগকে পাঁরতোষ tha খাওয়াইতেন। 

একদিন ঠাকুর তাঁহার বাড়তে গিয়াছেন। অধর বলিলেন, আপনি অনেক- 
দিন এ বাড়তে আসেন নাই, ঘর মলিন হইয়াছিল: যেন ক এক রকম গন্ধ 
হয়েছিল: আজ দেখুন, ঘরের কেমন শোভা হয়েছে! আর কেমন একাঁট 
সুগন্ধ হইয়াছে। আমি আজ ঈশ্বরকে ভারি ডেকৌছিলাম। এমন কি চোখ 
দিয়ে জল পড়োছিল। ঠাকুর বললেন, “বল কি গো!” ও অধরের দিকে 
সস্নেহে তাকাইয়া হাসিতে লাগলেন। 


১৯৬ শরীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পারাশস্ট 


আজও উৎসব হইবে। ঠাকুরও আনন্দময় ও ভন্তেরা আনন্দে পাঁরপূর্ণ। 
কেন না যেখানে ঠাকুর উপাঁস্থত, সেখানে ঈশ্বরের কথা বৈ আর কোন কথাও 
হইবে না। ভন্তেরা আঁসয়াছেন ও ঠাকুরকে দৌখবার জন্য অনেকগদীল নৃতন 
নূতন লোক আসিয়াছে। অধর নিজে ডেপুটী afew তান তাঁহার 
কয়েকাঁট বন্ধ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া আঁনয়াছেন। তাঁহারা 
নিজে ঠাকুরকে দেখবেন ও বাঁলবেন, যথার্থ তান waa কি না। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভন্তদের সাঁহত কথা কাঁহতেছেন। এমন 
সময় অধর কয়েকাঁট বন্ধু লইয়া ঠাকুরের কাছে আঁসয়া বাঁসলেন। 

অধর (বাঁঙ্কমকে দেখাইয়া ঠাকুরের প্রাত) মহাশয়, ইন ভার পাঁণ্ডত, 
অনেক বই-টই ীলখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইহার নাম 
বাঁঙঁকমবাবু। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে)_বাঁঙ্কম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো! 

বাঁঁকম (হাসিতে হাসিতে)_আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের 
হাস্য)। সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা। 


[ বাঁঙ্কম ও রাধাকৃ্-_য;গলরূপের ব্যাখ্যা | 


anger গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বাঁঙকম হয়োছলেন। শ্রীমতীর প্রেমে 
'্রভঙ্গ হয়োছলেন। কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ করে, শ্রীরাধার প্রেমে 
ভ্রিভঙ্গ। কালো কেন জানো? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ 
ঈশ্বর দুরে, ততক্ষণ কালো দেখায়; যেমন সমুদ্রের জল দুর থেকে নীলবর্ণ 
দেখায়। FET জলের কাছে গেলে ও হাতে ক'রে তুললে আর কালো 
থাকে না, তখন খুব পাঁরচ্কার, সাদা। সূর্য দুরে বলে খুব ছোট দেখায়? 
কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ঈশ্বরের স্বরূপ ঠিক জানতে পারলে আর 
কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না। সে অনেক দুরের কথা সমাধিস্থ না 
হ'লে হয় না। যতক্ষণ আম তুমি আছে, ততক্ষণ নাম-রূপও আছে। তাঁরই 
সব লীলা। আমি তুমি যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ তান নানারুপে প্রকাশ হন। 

“শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ, শ্রীমতী তাঁর শান্ত-আদ্যাশীন্ত। পুরুষ আর প্রকাতি। 
যুগল মর্তর মানে কি? পুরুষ আর প্রকাতি অভেদ, তাঁদের ভেদ নাই। 
ATA, প্রকৃতি না হ'লে থাকতে পারে না; প্রকীতও পুরুষ না হ'লে থাকতে 
পারে না। একটি বললেই আর একটি তার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে। যেমন 
অগ্নি আর দাহিকা শান্ত। দাঁহকা শান্তি ছাড়া আঁগ্নকে ভাবা যায় না। আর 
অগ্নি ছাড়া দাহিকা শান্তি ভাবা যায় না। তাই যুগলমৃর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি 
শ্রীমতীর দিকে, ও শ্রীমতীর দৃষ্টি কৃষ্ণের দকে। শ্রীমতীর গোর বর্ণ বিদ্যতের 
মত; শ্রীমতী নীলাম্বর পরেছেন। আর শ্রীমতী নীলকান্ত মাঁণ দিয়ে অঙ্গ 


ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য Sea 


সাঁজয়েছেন। শ্রীমতীর পায়ে নূপুর তাই শ্রীকৃষ্ণ নূপুর পরেছেন; অর্থাৎ 
প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষের অন্তরে বাহিরে মিল।” 

এই কথাগদুল সমস্ত সাঙ্গ হইল, এমন সময়ে অধরের বাঁঙ্কমাঁদ বন্ধুগণ 
পরস্পর ইংরাজীতে আস্তে আস্তে কথা কাঁহতে লাগলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে বাঁঙকমাঁদর প্রাতি)াক গো। আপনারা ইংরাজীতে 
{ক কথাবার্তা করছো ? (সকলের হাস্য)। 

অধর-_আজ্ঞে, এই বিষয় একটু কথা হচ্ছিল, কৃষ্ণরূপের ব্যাখ্যার কথা। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে, সকলের প্রাত)_একটা কথা মনে পড়ে আমার হাঁস 
পাচ্ছে। শুনো, একটা গল্প বলি। একজন নাঁপত কামাতে গিয়োছিল। 
একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একট লেগে- 
{ছল। আর সে লোকটি ড্যাম (Damn) বলে উঠোছল। নাপিত কিন্তু 
ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, 
জামার আসস্তিন গাঁটিয়ে বলে ; তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কি, এখন 
বল। সে লোকাঁট বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছ নয়, তবে 
একট; সাবধানে কামাস্‌। নাপিত সে ছাড়বার নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম 
মানে যাঁদ ভাল হয়, তা হ'লে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চৌদ্দ- 
পুরুষ ড্যাম্‌। (সকলের হাস্য)। আর ড্যাম্‌ মানে যাঁদ খারাপ হয়, তা 
হ'লে তুমি GEL, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার OTA ড্যামূ। (সকলের 
হাস্য)। আর R ড্যাম্‌ AT! ড্যাম্‌ ড্যাম্‌ ড্যাম GT ড্যাম ড্যাম। (সকলের 
উচ্চ হাস্য)। 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও প্রচারকার্য 


সকলের হাস্য থামলে পর, বাঁঞ্কম আবার কথা আরম্ভ কাঁরলেন। 

বাঁঙকম-_মহাশয়, আপানি প্রচার করেন না কেন? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাঁসতে) প্রচার! ওগুলো আঁভমানের কথা। মান, 
ত ক্ষুদ্র জীব। প্রচার fora করবেন, যান চন্দ-সূর্য সৃষ্টি ক'রে এই জগৎ 
প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা ক সামান্য কথা তান সাক্ষাৎকার হ'য়ে 
আদেশ না 'দিলে প্রচার হয় না। তবে হবে না কেন? আদেশ হয় নি তুমি 
বকে যাচ্ছ ; এ দুদিন লোক শুনবে তারপর ভুলে যাবে। যেমন একটা TTF 
আর কি! যতক্ষণ তুমি বলবে ততক্ষণ লোকে বলবে, আহা, হীন বেশ বলছেন। 
তুমি থামবে, তার পর কোথায় কিছুই নাই! 


১৯৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্কথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পাঁরাশট 


“বতক্ষণ দুবের নীচে আগুনের ভবন রয়েছে, ততক্ষন দুধটা ফোঁস করে 
ফুলে উঠে। জবালও টেনে নিলে, আর দুধও যেমন তেমাঁন! কমে গেল। 

“আর সাধন করে নিজের শান্ত বাড়াতে হয়। তা না হ'লে প্রচার হয় 
Tl ‘আপনি শুতে স্থান পায় না, শঙ্করাকে ডাকে ।, আপনারই শোবার 
জায়গা নাই, আবার ডাকে ওরে শঙ্করা আয়, আমার কাছে «ia আয়। 
হোস্য)। 

“ও দেশে হালদার পুকুরের পাড়ে রোজ AC ক'রে যেতো, লোকে সকালে 
এসে দেখে গালাগাল দিত! লোক গালাগাল দেয় তবু বাহ্যে আর বন্ধ 
হয় না। শেষে পাড়ার লোক দরখাস্ত ক'রে কোম্পানীকে জানালে । তারা 
একটি নোটাঁশ মেরে দিলে_“এখানে বাহ্যে, প্রস্রাব কারও না ; তা কাঁরলে 
শাস্ত পাইবে তখন একেবারে সব বন্ধ। আর কোনও গোলযোগ নাই) 
কোম্পানীর হদকুম--সকলের মানতে হবে। 

“তেমান ঈশ্বর সাক্ষাৎকার VA বাঁদ আদেশ দেন, তবেই প্রচার হয় ; 
লোকশীশক্ষা হয়, তা না হালে কে তোমার কথা শুনবে ? 

এই PARIA সকলে গম্ভীরভাবে faq হইয়া শুনতে লাগলেন। 


[ শ্রীষ্যন্ত বাঁঙ্কম ও পরকাল | 


[ Life after Death—argument from analogy ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ (asec প্রাত)__আচ্ছা, আপান ত খুব পণ্ডিত, আর কত 
বই লিখেছ ; আপান কি বলো, মানুষের কর্তব্য কি? কি সঙ্গে যাবে? 
পরকাল তো আছে? 

বাঙ্কম_পরকাল। সে আবার কিঃ 

শ্রীরামকৃষ্ণ হাঁ, জ্ঞানের পর আর অন্য লোকে যেতে হয় না, -_পুনজন্মি 
হয় না। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বর লাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে 
আসতে হয়, কোনমতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। BRATS 
হ'লে, ঈশ্বরদর্শন হ'লে ais হয়ে যায়_আর আসতে হয় না। সধোনো- 
ধান পুতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগনতে Pre যাঁদ কেহ হয় তাকে faa 
আর সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না, তার তো কাঁমন- 
কাণ্চনে GATS নাই। সিধোনো-ধান ক্ষেতে পুতলে ক হবে? 

বঙ্কিম (হাসিতে হাসিতে) মহাশয়, তা আগাছাতেও কোন গাছের কাজ 
হয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞানী তা বলে আগাছা নয়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে 
অমৃত ফল লাভ করেছে-_লাউ, কুমড়া ফল নয়! তার পুনজন্ম হয় না। 
পাঁথবী বল, সূ্যলোক বল, চন্দ্রলোক_কোনও জায়গায় তার আসতে হয় না। 


ঠাকুর শ্রীরামরুফ। ও পরকাল ১৯১ 


“উপমা-একদেশী। তুম ত পন্ডিত, ন্যায় পড় নাই? বাঘের মত 
ভয়ানক বললে যে বাঘের মত একটা ভয়ানক ন্যাজ কি হাড়ী মুখ থাকবে তা 
নয়। (সকলের হাস্য)। 

“আম কেশব সেনকে এ কথা বলেছিলাম। কেশব জিজ্ঞাসা করলে 
মহাশয়, পরকাল কি আছে? আমি না এদিক না ওঁদক বললাম! বললাম, 
কুমোররা হাঁড়ী শুকোতে দেয়, তার ভিতর পাকা হাঁড়ীও আছে, আবার কাঁচা 
হাঁড়ীও আছে। কখনও WA, এলে হাঁড়ী মায়ে যায়। পাকা হাঁড়ী 
ভেঙ্গে গেলে কুমোর সেগুলোকে ফেলে দেয়! কিন্তু কাঁচা হাঁড়ী ভেঙ্গে 
গেলে CHG Le কুমোর আবার ঘরে আনে ; এনে জল দিয়ে মেখে আবার চাকে 
দিয়ে নূতন হাঁড়া করে; ছাড়ে না। তাই কেশবকে বললদ্ম, যতক্ষণ কাঁচা 
থাকবে কুমোর ছাড়বে না; যতক্ষণ না জ্ঞানলাভ হয়, যতক্ষণ না ঈশ্বর দর্শন 
হয়, ততক্ষণ কুমোর আবার চাকে দেবে ; ছাড়বে না, অর্থাৎ ফিরে ফিরে এ 
সংসারে আসতে হবে, নিস্তার নাই। তাঁকে লাভ করলে তবে ale হয়, তবে 
কুমোর ছাড়ে, কেন না, তার দ্বারা মায়ার AAA কোন কাজ আসে AT! জ্ঞানী 
মায়াকে পার হয়ে গেছে। সে আর মায়ার সংসারে কি করবে। 


(বাঁঙকমের প্রাত)_“আচ্ছা, আপাঁন কি বল, মানুষের কর্তব্য [কি ঢা 

বাঁঁকম (হাসতে হাসিতে) আজ্ঞা, তা যাঁদ বলেন, তা হলে আহার ira 
ও মৈথ্দন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (fae হইয়া)_-এঃ! তুমি ত বড় Siow! তুমি যা রাত 
দন কর, তাই তোমার মুখে বেরুচ্ছে। লোক যা খায়, তার ঢেকুর উঠে। 
ম্‌লো খেলে মূলোর ঢেকুর উঠে। ডাব খেলে ডাবের ঢেকুর উঠে। কামিনী- 
কাঞ্চনের ভিতর রাতদিন রয়েছো, আর A কথাই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে! কেবল 
{বষয় চিন্তা করলে পাটোয়াঁর স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বর চিন্তা 
করলে সরল হয়, ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হ'লে ও কথা কেউ বলবে না। 


[শ্রীযযন্ত aie পাণ্ডিত্য ও কামিনী-কাণ্চন | 


(বাঁঙ্কমের afte) Ree পাণ্ডিত্য হ'লে {ক হবে, যাঁদ ঈশ্বরাচন্তা না 
থাকে? যাঁদ বিবেক-বৈরাগ্য না থাকে? পাণ্ডিত্য {ক হবে, যাঁদ কামনী- 


কাঞ্চনে মন থাকে? 
“চল শকুনি খুব BCS উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর! পাণ্ডত 
অনেক বই শাস্র পড়েছে, শোলোক ঝাড়ুতে পারে, কি বই লিখেছে, THY 


200 শ্ীশ্রীরামকৃষ্ককথামৃত--€ম ভাগ [ পাঁরাশষ্ট 


মেয়েমানদুষে আসন্ত, টাকা মান সার বস্তু মনে করেছে ; সে আবার পণ্ডিত কিঃ 
ঈশ্বরে মন না থাকলে পাণ্ডত কি? 

“কেউ কেউ মনে করে এরা কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে ; পাগলা! এরা 
CRY হয়েছে। আমরা কেমন স্যায়না, কেমন সুখভোগ Fate ; টাকা, মান, 
ইীন্দ্রয়সুখ | কাকও মনে করে, আমি বড় স্যায়না, কিন্তু সকালবেলা উঠেই 
পরের গু খেয়ে মরে! কাক দেখো না, কত BVA পুড়ুর করে, ভার" স্যায়না! 
(সকলে স্তব্ধ )। 

“যারা কিন্তু ঈশ্বর চিন্তা করে, বিষয়ে আসান্তি, কামনী-কাণ্খনে ভালবাসা 
চলে যাবার জন্য রাতাঁদন প্রার্থনা করে, যাদের বিষয় রস তে'তো লাগে, ZA- 
পাদপদ্মের সুধা বই আর কিছু ভাল লাগে না, তাদের স্বভাব যেমন হাঁসের 
স্বভাব। হাঁসের সমুখে দুধেজলে দাও, জল ত্যাগ ক'রে দুধ খাবে। আর 
হাঁসের গাঁত দেখেছো? এক দিকে সোজা চলে যাবে। শনধ ভন্তের গাঁতও 
কেবল ঈশ্বরের দিকে | সে আর কিছ চায় না ; তার আর কিছ: ভাল লাগে AT 

(বৈড্কিমের প্রত কোমলভাবে)_“আপাঁন কিছু মনে করো ATI” 

বঙ্কিম_আজ্ঞা, TS শুনতে আঁসাঁন। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও পরোপকার 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বাঁঙ্কমের প্রাত)_কামিনী-কাণ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। 
ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না; দ একটি ছেলে হ'লে স্বর সঙ্গে 
ভাই SATA মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। 
তা হ'লে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশু- 
ভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে 
প্রার্থনা করতে হয় যাতে MLS যায় ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা | {তান অল্তর্যামশ 
শুনবেনই “AGT! যাঁদ আন্তারক হয়। 

“SMT | আম পণ্চবটীর* তলায় গঙ্গার ধারে ব'সে টাকা 
মাটি’ 'টাকা মাটি’ 'মাটই টাকা, টাকাই মাটি’ বলে জলে ফেলে দিছল;ম !” 

বাঁঙকম-টাকা মাটি ! মহাশয় চারটা পয়সা থাকলে গরাবকে দেওয়া যায়। 
টাকা যাঁদ মাটি, তা হলে দয়া পরোপকার করা হবে না? 


* পণ্চবটী_ রাসমাণর কালীবাটীতে পণ্চবটীতলায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক সাধন 
তপস্যা করিয়াছিলেন। আঁত নির্জন স্থান। সহজেই ঈশ্বর উদ্দীপন হয়। 


Sage ও পরোপকার ২০১ 
[ শ্রীষ্যন্ত বঙ্কিম ‘জগতের উপকার” ও কর্মযোগ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বাঁঙকমের প্রাত)_দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে 
তুমি পরোপকার করো? মানুষের এতো নপর চপর কিন্তু যখন ঘুমোয়, 
তখন যাঁদ কেউ MISA মুখে মুতে দেয়, তো টের পায় না, মুখ ভেসে যায়। 
তখন অহঙ্কার, অভিমান, দর্প কোথায় যায়? 

“SATA কামনী-কাণ্চন ত্যাগ করতে হয়! তা আর গ্রহণ করতে পারে 
না। থুথু ফেলে আবার থুথন খেতে নাই। সন্ন্যাসী যাঁদ কারুকে কিছ 
দেয়, সে নিজে দেয়, মনে করে না। দয়া ঈশ্বরের ; মানুষে আবার TH দয়া 
করবে? দানটান সবই রামের ইচ্ছা। ঠিক সন্ন্যাসী মনেও ত্যাগ করে, বাহরেও 
ত্যাগ করে। সে গুড় খায় না, তার কাছে গুড় থাকাও ভাল নয়। কাছে গনুড় 
থেকে যাঁদ সে বলে খেয়ো না, তা লোকে শুনবে AT! 

“সংসারী লোকের টাকার দরকার আছে, কেন না মাগ ছেলে আছে। 
তাদের AVA করা দরকার, মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে। ABA করবে না 
কেবল et আউর্‌ দরবেশ, অর্থাৎ পাঁখ আর সন্ন্যাসী। কিন্তু পাখির 
ছানা হ'লে সে মুখে ক'রে খাবার আনে। তারও তখন AST করতে হয়। 
তাই সংসারী লোকের টাকার দরকার। পাঁরবার ভরণপোষণ করতে হয়। 

“সংসারী লোক MMSE হ'লে অনাসন্ত হ'য়ে কর্ম করে। কর্মের ফল_ 
লাভ, লোকসান, সুখ, দুখ ঈশ্বরকে AAPA FTA l আর তাঁর কাছে রাতাঁদন 
wis প্রার্থনা করে, আর কিছুই চায় না। এরই নাম নিচ্কাম কর্ম_অনাসন্ত 
হ'য়ে কর্ম করা। সন্ন্যাসীরও সব কর্ম নিচ্কাম করতে হয়। তবে ARTY 
সংসারীদের মত বিষয়কর্ম করে না। 

“সংসারী ব্যান্ত নিচ্কামভাবে যাঁদ কাউকে দান করে সে নিজের উপকারের 
জন্য, 'পরোপকারের' জন্য নয়। সর্কভূতে হার আছেন তাঁরই সেবা করা হয়! 
হাঁরসেবা হ'লে নিজেরই উপকার হলো “পরোপকার' নয়। এই সর্বভূতে হরির 
সেবা- শুধু মানুষের নয়, জীবজন্তুর মধ্যেও হাঁরর সেবা, যাঁদ কেউ করে, 
আর যাঁদ সে মান চায় না, যশ চায় না, মরবার পর স্বর্গ চায় না, যাদের সেবা 
করছে, তাদের কাছ থেকে উল্‌টে কোনও উপকার চায় না, এরুপ ভাবে যাঁদ 
সেবা করে, তা হ’লে তার যথার্থ নচ্কাম কর্ম, অনাসন্ত কর্ম করা হয়। এইরূপ 
{নিষ্কাম কর্ম করলে তার নিজের কল্যাণ A! এরই নাম কর্মযোগ। এই 
কর্মযোগও ঈশবরলাভের একটি পথ। fore বড় কঠিন, কাঁলফুগের পক্ষে নয়। 

“তাই বলছি, যে অনাসন্ত হয়ে এরুপ কর্ম করে, দয়া দান করে, সে নিজেরই 
মঙ্গল করে। পরের উপকার পরের মঙ্গল সে ঈশ্বর করেন_যান চন্দু, সর্য, 
বাপ, মা, ফল, ফুল, শস্য জীবের জন্য করেছেন! বাপ-মার ভিতর যা স্নেহ 
দেখ, সে তাঁরই স্নেহ, জাবের রক্ষার জন্যই 'দিয়েছেন। দয়ালুর ভিতর যা দয়া 
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দেখ, সে তাঁরই দয়া নিঃসহায় জীবের রক্ষার জন্য দিয়েছেন। তুমি দয়া কর 
আর না কর, তান কোন না কোনও সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। তাঁর কাজ 
আটকে থাকে না। 

“তাই জীবের কতব্য কঃ আর fs, তাঁর শরণাগত হওয়া, আর তাঁকে 
যাতে লাভ হয়, দর্শন হয়, সেইজন্য ব্যাকুল হ'য়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করা। 


[ ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবদ্তু | 


“শম্ভু বলেছিল, আমার ইচ্ছা যে খুব কতকগুলো িস্পেন্সারী, হাস- 
পাতাল ক'রে দই, তা হ'লে গরীবদের অনেক উপকার হয়। আমি বলল.ম, 
হাঁ, অনাসন্ত হয়ে যাঁদ এ সব করো, তো মন্দ নয়। তবে ঈশ্বরের উপর আন্তাঁরক 
SIS না থাকলে অনাসন্ত হওয়া বড় কঠিন। আবার অনেক কাজ জড়ালে কোন্‌ 
দিক থেকে আসন্ত এসে পড়ে, জানতে দেয় না। মনে করাছ িচ্কামভাবে 
করছি, কিন্তু হয় ত যশের ইচ্ছা হয়ে গেছে, নাম বার করবার ইচ্ছা হ'য়ে গেছে। 
আবার বেশী কর্ম ক'রতে গেলে, কর্মের ভিড়ে ঈশ্বরকে ভুলে যায়। আরো 
TATA, শম্ভু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কাঁর, যাঁদ ঈশ্বর তোমার সম্মুখে 
এসে সাক্ষাৎকার হন, তা’ হলে তুম তাঁকে চাইবে, না কতকগুলো [ডসৃপেন্‌- 
সারা বা হাসপাতাল চাইবে? তাঁকে পেলে আর কিছু ভাল লাগে না। ?মছরির 
পানা পেলে আর চটে গুড়ের পানা ভাল লাগে না। 

“যারা হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী করবে, আর এতেই আনন্দ করবে তারাও 
ভাল লোক ; কিন্তু থাক্‌ আলাদা। যে শুদ্ধ ভন্ত, সে ঈশ্বর বই আর কিছু 
চায় না; বেশী কর্মের ভিতর যাঁদ সে পড়ে, সে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করে, হে 
ঈশ্বর, কৃপা ক'রে আমার কর্ম কামিয়ে দাও ; তা না হ'লে যে মন তোমাতেই 
নিশাদন লেগে থাকবে, সেই মন বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে ; সেই মনেতে বিষয় 
চিন্তা করা হচ্ছে। “LAT ভান্তির থাক একাঁট আলাদা থাক। ঈশ্বর বস্তু আর 
সব অবস্তু, এ বোধ না হ'লে শদদ্ধা STS হয় না। এ সংসার আনত্য, দুদিনের 
জন্য, আর এ সংসারের যান কর্তা, তানই সত্য, নিত্য; এ বোধ না হ'লে 
“pat ভান্তি হয় না। 

“জনকাদি প্রত্যাদিম্ট হ'য়ে কর্ম করেছেন” 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আগে বিদ্যা (Science) না আগে ঈশ্বর 2 


শ্রীরামকৃষ্ণ (বঙ্কমের প্রাত)_কেউ কেউ মনে করে শাস্ত্র না পড়লে, বই না 
পড়লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। তারা মনে করে, আগে জগতের বিষয়, 
জীবের বিষয় জানতে হয়, আগে সায়েন্স পড়তে হয়। (সকলের হাস্য)। 
তারা বলে ঈশ্বরের সৃষ্টি এ সব না বুঝলে ঈশ্বরকে জানা যায় না। তুমি 
{ক বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর ? 

বাঁঙ্কম__হাঁ, আগে পাঁচটা জানতে হয়, জগতের বিষয়। একটু এ দিকৃকার 
জ্ঞান না হ'লে, ঈশ্বর জানবো কেমন BTA? আগে পড়াশুনা করে জানতে হয়। 

শ্রীরামকৃ্ণ*-এ তোমাদের এক। আগে ঈশ্বর, তারপর IG তাঁকে 
লাভ করলে, দরকার হয়ত সবই জানতে পারবে। 

“ath যদ; মল্লিকের সঙ্গে আলাপ করতে পারো যো সো ক'রে, তা হ'লে 
যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, যদু মল্লিকের ক'খানা AG, কত কোম্পানীর কাগজ, 
ক'খানা বাগান, এও জানতে পারবে। যদ: মল্লিকই বলে দেবে। কল্তু তার 
সঙ্গে যদি অলাপ না হয়, ATG ঢুকতে গেলে দারোয়ানেরা যাঁদ না ঢুকতে 
দেয়, তা হ'লে ক'খানা বাড়ি, কত কোম্পানীর কাগজ, কখানা বাগান, এ সব 
ঠিক খবর কেমন ক'রে জানবে? তাঁকে জানলে সব জানা যায়*, কিন্তু সামান্য 
বিষয় জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। বেদেও এ কথা আছে। যতক্ষণ না 
লোকাঁটকে দেখা যায় ; ততক্ষণ তার গুণের কথা কওয়া যায় ; সে যেই সামনে 
আসে, তখন ও-সব কথা বন্ধ হয়ে যায়। লোকে তাকে নিয়েই মত্ত হয়, তার 
সঙ্গে আলাপ ক'রে বিভোর হয়, তখন অন্য কথা থাকে না। 

«আগে ঈশ্বর লাভ, তারপর সৃষ্টি বা অন্য কথা। বাল্মীকিকে রাম-মন্ত্ 
জপ করতে দেওয়া হলো, কিন্তু তাকে বলা হলো, AA ‘মরা’ জপ করো। 
SU মানে ঈশ্বর আর “A মানে জগৎ। আগে ঈশ্বর তার পর জগৎ, এককে 
জানলে সব জানা AA! ১এর পর যাঁদ পণ্টাশটা শূন্য থাকে অনেক হ'য়ে 
যায়। ১কে পুছে ফেললে কিছু থাকে AT! ১কে নিয়েই অনেক। এক 
আগে, তার পর অনেক ; আগে ঈশ্বর? তার পর জীবজগৎ | 

“তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা! তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স, 
ফায়েন্স এ সব করছো কেন? তোমার আম খাবার দরকার। বাগানে কত শ 


* তাঁস্মন বিজ্ঞাতে সবামদং বিজ্ঞাতং ভবতি। 
+মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য (End of life) ঈশ্বরলাভ। 
$+আগে ঈশ্বর_ Seek ye first the kingdom of Heaven and all other 


things shall be added unto you—Jesus. 
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আমগাছ, কত হাজার ডাল, কত লক্ষ কোট পাতা, এ সব খবরে তোমার কাজ 
fe? তুই আম খেতে এসোছস আম খেয়ে যা। এ সংসারে মানুষ এসেছে 
ভগবান লাভের জন্য। সোট ভুলে নানা বিষয়ে মন দেওয়া ভাল AT! আম 
খেতে এসোছস্‌ আম খেয়েই aT” 

বঙ্িকিম_আম পাই কই? 

শ্রীরামকৃষ্ণ -তাঁকে ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা কর আন্তাঁরক হ'লে তান 
AALS শদনবেন। হয় ত এমন কোনও সৎসঙ্গ জয়ে দিলেন, যাতে Aiea 
হয়ে গেল। কেউ হয় ত বলে দেয়, এমনি এমাঁন কর তা হলে ঈশ্বরকে পাবে। 

বাঁডকম_কে ? গুরু! তিনি আপানি ভাল আম খেয়ে, আমায় খারাপ 
আম দেন! (APH) | 

শ্রীরামকৃষ্ণ_কেন গো! যার যা পেটে সয়। সকলে ক পলযয়া-কাঁলিয়া 
খেলে হজম করতে পারে? বাড়তে মাছ এলে মা সব ছেলেকে পল/য়া- 
কালিয়া দেন না। যে Ae, যার পেটের অসুখ, তাকে মাছের ঝোল দেন ; 
তা বলে কি মা সে ছেলেকে কম ভালবাসেন? 


[ ঈশ্বর লাভের উপায়, _ব্যাকুলতা, বালকের বিশ্বাস ] 


“AACE বিশ্বাস করতে হয়। গ্ঢুরুই সাচ্ছিদানন্দ, সাঁচ্চদানন্দই গুরু, 
তাঁর কথা বিশ্বাস করলে,_বালকের মত বিশ্বাস করলে- ঈশ্বর লাভ হয়। 
বালকের কি বিশ্বাস। মা বলেছে, ‘ও তোর দাদা হয়, অমাঁন জেনেছে, 
‘ও আমার দাদা।' একেবারে পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বিশ্বাস! তা সে ছেলে 
হয় ত বামদনের ছেলে, আর দাদা হয় ত ছুতোর কামারের ছেলে । মা বলেছে, 
ও ঘরে GE! তো পাকা জেনে আছে, ও ঘরে S| এই বালকের বিশ্বাস; 
TAC এমন বিশ্বাস চাই। স্যায়না ব্ডাদ্ধ, পাটোয়ারী airy, বিচার বদ্ধ 
করলে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। শ্বাস আর সরল হওয়া, কপট হ’লে 
হবে না। সরলের কাছে তান খুব সহজ। কপট থেকে তান অনেক TA | 

“কিন্তু বালক যেমন মাকে না দেখলে 'দিশেহারা হয়, সন্দেশ ঠাই হাতে 
দিয়ে ভোলাতে যাও fees চায় না, কিছুতেই ভোলে না, আর বলে ‘না, আম 
মা'র কাছে যাব’, সেইরকম ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা চাই। আহা! fe অবস্থা! 
বালক যেমন মা মা ক'রে পাগল হয়। কিছুতেই ভোলে না! যার সংসারে 
এ সব ‘সুখ’ ভোগ আলদান লাগে, যার আর কিছু ভাল লাগে না-_ টাকা, মান, 
দেহের সুখ, ইন্দ্িয়ের সুখ, যার কিছুই ভাল লাগে না, সেই আন্তাঁরক মা মা 
করে কাতর হয়। তারই জন্যে মা'র আবার সব কাজ ফেলে দৌঁড়ে আসতে হয়। 


“এই THAT! যে পথেই যাও, হিন্দ, মুসলমান, ATT, শান্ত, 
TAMIA পথেই যাও, ওঁ ব্যাকুলতা নিয়েই কথা । "তান তো অন্তর্ধামী, 


শ্রীরামকৃষ্ণ কত্ত নানন্দে ২০৫ 


ভুলপথে গিয়ে পড়লেও দোষ নাই_যাঁদ ব্যাকুলতা থাকে। তানিই আবার 
ভালপথে তুলে লন। 

“আর সব পথেই ভুল আছে,_সব্বাই মনে করে আমার ঘাঁড় ঠিক যাচ্ছে, 
কিন্তু কারও ঘাঁড় ঠিক যায় না। তা ব'লে কারু কাজ আটকায় না। ব্যাকুলতা 
থাকলে সাধুসঙ্গ জুটে যায়, সাধুসঞ্গে নিজের ঘাঁড় অনেকটা ঠিক কারে 
লওয়া TA I” l 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
শ্রীরামকৃষ্ণ কাত্ত নানন্দে 


ব্রাহ্মসমাজে শ্রীযুক্ত ত্ৰৈলোক্য গান কাঁরতেছেন। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কীর্তন একট: শীনতে শদীনতে হঠাৎ দণ্ডায়মান ও 
ঈশ্বরাবেশে বাহ্যশূন্য হইলেন। একেবারে SONY, সমাধস্থ। দাঁড়াইয়া 
সমাঁধস্থ। সকলেই বেষ্টন কাঁরয়া দাঁড়াইলেন। বাঁঙ্কম ব্যস্ত হইয়া ভিড় 
ঠোঁলয়া ঠাকুরের কাছে গিয়া wares দোখতেছেন। তান সমাধি কখনও 


দেখেন নাই। 


অদ্ভূত 
এরই নাম কি প্রেমানন্দ ? ঈশ্বরকে ভালবেসে মানুষ বি এত মাতোয়ারা হয়? 


এইরূপ কান্ডই কি নবদ্বাপে শ্রীগৌরাঙ্গ করোছলেন ? এই রকম করেই কি 
তানি নবদ্বীপে আর শ্রীক্ষেত্ে প্রেমের হাট বাঁসয়োছলেন £ এর ভিতর তো 
ঢং হ'তে পারে না। ইনি সর্তত্যাগী, এ'র টাকা, মান, নাম বেরণনো frag 
দরকার নাই। তবে এই কি জীবনের উদ্দেশ্য? কোনো দিকে মন না দিয়ে 
ঈশ্বরকে ভালবাসাই ি জীবনের উদ্দেশ্য? এখন উপায় কিঃ ইনি বললেন, 
মা'র জন্য দিশেহারা হ'য়ে ব্যাকুল হওয়া, ব্যাকুলতা, ভালবাসাই উপায়, ভাল- 
বাসাই উদ্দেশ্য। ঠিক ভালবাসা এলেই দর্শন হয়। 

ভন্তরা এইরূপ চিন্তা করিতে লাগলেন ও সেই অদ্ভুত COATS নও) 
কীর্তনানন্দ দোখতে লাগিলেন। সকলেই দণ্ডায়মান_ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
চাঁরাঁদকে_আর একদ্‌স্টে তাঁকে দৌখতেছেন। 

TISA ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কাঁরতেছেন। ‘ভাগবত ভন্ত ভগবান' 
এই কথা উচ্চারণ কাঁরয়া বাঁলতেছেন, জ্ঞানী-যোগী-ভন্ত সকলের চরণে প্রণাম। 

আবার সকলে ঘোরয়া আসন গ্রহণ কারলেন। 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ 
As বঙ্কিম ও ভন্তিযোগ__ঈশ্বরপ্রেম 


বাঁঙ্কম (ঠাকুরের প্রাত)__মহাশয়, ভান্তি কেমন করে হয় ? 

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুলতা ৷ ছেলে যেমন মা'র জন্য মাকে না দেখতে পেয়ে 
দিশেহারা হ'য়ে কাঁদে, সেই রকম ব্যাকুল হ'য়ে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে 
লাভ করা পর্যন্ত যায়। 

“অরুণোদয় হ'লে পূবাদক লাল হয়, তখন বোঝা যায় যে, সূর্যোদয়ের 
আর দেরী নাই। সেইরূপ যাঁদ কারও ঈশ্বরের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা 
যায়, তখন বেশ বুঝতে পারা যায় যে, এ ব্যান্তর ঈশ্বরলাভের আর বেশ 
দেরী নাই। 

“একজন গরুকে জিজ্ঞাসা করোঁছল, মহাশয়, ব'লে দিন ঈশ্বরকে কেমন 
ক'রে পাবো। et, বললে, এসো আম তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি। এই ব'লে 
তাকে সঙ্গে ক'রে একটি পুকুরের কাছে নিয়ে গেল। দুই জনেই জলে নামলো, 
এমন সময় হঠাৎ গুর্‌ শিষ্যকে ধ'রে জলে চুবিয়ে ধরলে। খানিক পরে ছেড়ে 
দিবার পর শিষ্য মাথা তুলে দাঁড়ালো। গুরু জিজ্ঞাসা করলে, তোমার ts 
রকম বোধ হচ্ছিল? শিষ্য বললে, প্রাণ যায় বোধ হাচ্ছল, প্রাণ আট;-পাট; 
করাছল। তখন গর? বললে ঈশ্বরের জন্য যখন প্রাণ এরূপ আট:-পাট; করবে, 
তখন জানবে যে, তাঁর সাক্ষাৎকারের দেরী TÈ | 

“তোমায় বাল, উপরে ভাসলে কি হবে? একট ডুব দাও। গভীর জলের 
নাঁচে রত্ন রয়েছে, জলের উপর হাত পা ছ:ড়লে কি হবে? ঠিক মাণিক ভারা 
হয়, জলে ভাসে না; তলিয়ে গিয়ে জলের নীচে থাকে। ঠিক মাণিক লাভ 
করতে গেলে জলের ভিতর ডুব দিতে হয়।৮ 

বঙ্কিম_ মহাশয়, কি করি, পেছনে শোলা বাঁধা আছে। (সকলের হাস্য) 
ডুবতে দেয় না। 

শ্রীরামকৃষ্ণ-_তাঁকে স্মরণ করলে সব পাপ কেটে যায়। তাঁর নামেতে 
কালপাশ কাটে। ডুব দিতে হ'বে তা না হ'লে aR পাওয়া যাবে না। একটা 
গান শোন 

ডুব্‌ ডুব্‌ ডুব্‌ রূপ-সাগরে আমার মন। 

তলাতল পাতাল খ:জলে পাব রে প্রেমরত্ধন ৷ 

খং Le VT খ'জলে পাবি হৃদয়মাঝে বৃন্দাবন। 

দীপ্‌ দাঁপ্‌ দাঁপ্‌ জ্ঞানের বাঁতি জবলবে হদে অনূক্ষণ | 

GE ড্যাং ড্যাং ড্যাঙ্গায় ডিঙে চালায় আবার সে কোন্‌ জন। 

কবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌, ভাব গুরুর শ্রীচরণ॥ 
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ঠাকুর তাঁহার সেই দেবদুলভি মধুর কন্ঠে এই গানাট গাইলেন। FOP 
লোক আকৃষ্ট হইয়া এক মনে এই গান শুনিতে লাগলেন। গান সমাপ্ত হইলে 
আবার কথা আরম্ভ হইল। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (বাঁওকমের প্রাত)_কেউ কেউ ডুব দিতে চায় না। তারা বলে, 
ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাঁড় ক'রে শেষকালে ?ক পাগল হয়ে যাবো? যারা 
ঈশ্বরের প্রেমে মত্ত, তাদের তারা বলে, বেহেড্‌ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই সব 
লোকে এটি বোঝে না যে সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর । 


“আম নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, মনে কর যে, এক খাল রস আছে, 
আর তুই মাছি হয়েছিস; তুই কোন্খানে বসে রস খাব? নরেন্দ্র বললে, 
আড়ায় (কিনারায়) ব'সে মুখ বাড়িয়ে খাব। আমি বললুম, কেন? মাঝখানে 
গিয়ে ডুবে খেলে কি দোষ? নরেন্দ্র বললে, তা হ'লে রসে জাঁড়িয়ে ম'রে যাব। 
তখন আম বললুম, বাবা সাচ্চদানন্দ-রস তা নয়, এ রস অমৃতরস, এতে ডুবলে 
TAA মরে না; অমর হয়। 


“তাই বলাছি ডুব দাও। কিছ ভয় নেই, ডুবলে অমর হয়।” 

এইবার বাঁঙ্কম ঠাকুরকে প্রণাম কারলেন-__বিদায় গ্রহণ কাঁরবেন। 

বাঙ্কম_ মহাশয়, যত আহাম্মক আমাকে ঠাওরেছেন তত নয়। একটি 
প্রার্থনা আছে-_অনঘুগ্রহ ক'রে কুটিরে একবার পায়ের ধূলা-_ 

. শ্ৰীরামকৃষ্ণ-তা বেশ তো, ঈশ্বরের ইচ্ছা। 

বাঁওকম-_ সেখানেও দেখবেন, SE আছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সৈহাস্যেটকি গো! কি রকম সব OF সেখানে? যারা 
গোপাল গোপাল, কেশব কেশব বলোছল, তাদের মত কিঃ (সকলের হাস্য)। 

একজন ভন্ত_মহাশয়, গোপাল, গোপাল, গল্পাঁট কি? 

শ্রীরামকৃষ্ণ (হাঁসতে হাসিতে)-তবে গল্পটি বাল শোন। এক জায়গায় 
একটি স্যাকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলক সেবা, 
প্রায় হাতে হাঁরনামের ঝরল আর মুখে সর্বদাই হাঁরনাম। সাধ বললেই হয়, 
তবে পেটের জন্য স্যাকরার কর্ম করা; মাগ-ছেলেদের তো খাওয়াতে হবে। 
পরম বৈষ্ণব, এই কথা শুনে অনেক খারদ্দার তাদেরই দোকানে আসে; কেন 
না, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনা-রুপা গোলমাল হবে AT! খারদ্দার 
দোকানে গিয়ে দেখে যে, মূখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। 
খারদ্দার যাই গিয়ে বসলো, একজন বলে উঠলো, ‘কেশব! কেশব! কেশব! 
খানক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠলো, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল! 
আবার একট; কথাবার্তা হ'তে না হ'তেই আর একজন বলে উঠলো--হাঁর! 
হরি! হরি! গয়না গড়বার কথা যখন এক রকম ফ্যারয়ে এলো, তখন আর 


২০৮ শ্রীশ্রীরামকৃ্$কথামৃত-_-&ম ভাগ [ পারাশ্ট 


একজন বলে উঠলো-_হর! হর! হর! হর! কাজে কাজেই এত ole 
প্রেম দেখে তারা স্যাকরাদের কাছে টাকাকাঁড় দিয়ে নিশ্চিন্ত হলো; জানে যে 
এরা কখনও ঠকাবে না। 


Tey কথা কি জান? খারদ্দার আসবার পর যে বলোছল, ‘কেশব! 
কেশব!’ তার মানে এই, এরা সব কে? অর্থাৎ যে খাঁরদ্দারেরা আসলো 
এরা সব কে? যে বললে, গোপাল! গোপাল!’ তার মানে এই এরা দেখাঁছ 
গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে হার! হার! তার মানে এই, 
যেকালে দেখাঁছ গোরুর পাল, সে স্থলে তবে ‘ia’ অর্থাৎ হরণ কাঁর। আর 
যে বললে, ‘হর! হর!’ তার মানে এই যেকালে গোরুর পাল দেখছো. সেকালে 
সর্বস্ব হরণ SAV এই তারা পরমভন্ত সাধু” (সকলের হাস্য)। 


বাঁজ্কম বিদায় গ্রহণ কাঁরলেন। 'কল্তু একাগ্র হয়ে ক ভাবতোঁছলেন। 
ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দেখেন, চাদর ফেলিয়া আসয়াছেন। গায়ে শুধু 
জামা। একট বাব চাদরখানি কুড়াইয়া লইয়া aioe আসিয়া চাদর তাঁহার 
হস্তে দিলেন। বাঁঙ্কম fe ভাঁবতোছলেন ? 


রাখাল আসিয়াছেন। তান শ্রীবৃন্দাবনধামে বলরামের সঙ্গে গিয়াছলেন। 
সেখান হইতে কছাাদন ফারিয়াছেন। ঠাকুর, তাঁহার কথা শরৎ ও দেবেন্দ্রে 
কাছে বালয়াছলেন ও তাঁহার সাঁহত আলাপ কাঁরতে তাঁহাদের বাঁলয়াছলেন। 
তাই তাহারা রাখালের সঙ্গে আলাপ কাঁরতে উৎসক হইয়া আঁসয়াছিলেন। 
শযানলেন, এ+রই নাম রাখাল। 


শরৎ ও সান্যাল এ'রা ব্রাহ্মণ, অধর সুবর্ণ বাণক। পাছে গৃহস্বামী খাইতে 
ডাকেন, তাই তাড়াতাড়ি পলাইয়া গেলেন। তাঁহারা নূতন আঁসতেছেন; এখনও 
জানেন না, ঠাকুর অধরকে কত ভালবাসেন। ঠাকুর বলেন, “SE একাট পৃথক 
জাতি। সকলেই এক জাতীয়” 


অধর ঠাকুর শ্রীরামকৃষণকে ও সমবেত ভন্তদের আত যত্রপূর্বক আহবান 
করিয়া পরিতোষ করিয়া খাওয়াইলেন। ভোজনান্তে ভন্তগণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
মধুর কথাগ্ীল স্মরণ কাঁরতে কাঁরতে, তাঁহার অদ্ভূত প্রেমের ছাঁব হৃদয়ে 
গ্রহণ পূর্বক গৃহে প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন। 


অধরের AS শনভাগমনের দিনে Ake বাঁঙ্কম শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁহার 
বাটিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করাতে তান কিছাঁদন oa Aw fate 
ও মাম্টারকে তাঁহার সান্কীভাঙ্গার বাসায় পাঠাইয়া 'দিয়াছিলেন। তাঁহাদের 
সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা হয়। ঠাকুরকে আবার দর্শন কাঁরতে 
আসিবার ইচ্ছা বাঁঙ্কম প্রকাশ করেন, কিন্তু কার্যগাতকে আর আসা হয় নাই। 


কেশবের সাঁহত দাক্ষিণেশ্বর-সন্দিরে ২০৯ 


[দাক্ষিণে্বরে গণ্বটামূলে দেবা wigan? পাঠ] 


৬ই ডিসেম্বর ১৮৮৪ KOT শ্রীযুক্ত অধরের বাটতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 
শ;ভাগমন করিয়াছিলেন 6 MS বঙ্কমবাবুর সহিত আলাপ করিয়াছিলেন। 
প্রথম হইতে ষষ্ঠ পাঁরচ্ছেদে এই সব কথা বিবৃত হইল। 
এই ঘটনার fret পরে অর্থাৎ ২৭শে ডিসেম্বর, শনিবার ঠাকুর 
শ্রীরামকৃষ্ণ পণ্চবটামূলে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তসঙ্গে বঙ্কিম প্রণীত দেবী চৌধুরাণর 
কতক অংশ পাঠ শ্দীনয়াছলেন ও গাঁতোন্ত নিচ্কাম কর্মের বিষয় অনেক 
কথা বলিয়াছিলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ AGI ELC চাতালের উপর অনেক ভক্তসঙ্গে বাঁসয়াছলেন। 
মাষ্টারকে পাঠ কায়া শুনাইতে বাঁললেন। কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক 
(শবানন্দ), প্রসন্ন (্রগুণাতীত), সুরেন্দ্র প্রভাত অনেকে উপস্থিত 'ছিলেন। 
[শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত দ্বিতীয় ভাগ, দ্বাবিংশ খণ্ড । 


(খ) 
কেশবের সহিত দক্ষিণের মান্দরে 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
১লা জানুয়ারী ১৮৮১, শনিবার ১৮ই গৌষ ১২৮৭ 


ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসব ALC! প্রতাপ, ত্ৰৈলোক্য, জয়গোপাল সেন প্রভৃতি 
মন্দিরে আসিয়াছেন। রাম, মনোমোহন প্রভাতি অনেকে উপস্থিত। 
AAS অনেকেই কেশবের আসবার আগে কালীবাঁড়তেই আঁসয়াছেন 
ও ঠাকুরের কাছে বাঁসয়া আছেন। সকলেই ব্যস্ত, কেবল দাঁক্ষণাঁদকে তাকাইতে- 
ছেন, কখন কেশব আসবেন, কখন কেশব জাহাজে করিয়া আসিয়া অবতরণ 
কাঁরবেন। তাঁহার আসা পর্যন্ত ঘরে গোলমাল হইতে লাগল । 
এইবার কেশব আসিয়াছেন। হাতে দুইটি বেল ও ফুলের একটি তোড়া । 
কেশব শ্রীরামকৃষ্ণের চরণ স্পর্শ করিয়া এগ্যাল কাছে রাখিয়া দিলেন এবং 
ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কারলেন। ঠাকুরও ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রাতনমস্কার কাঁরলেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে হাসিতেছেন। আর কেশবের সাহত কথা কাঁহতেছেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে)_কেশব তুমি আমায় চাও কিন্তু তোমার 
চেলারা আমায় চায় না। তোমার চেলাদের বলাছলম, এখন আমরা খচমচ কাঁর, 


তারপর গোঁবল্দ আসবেন। 


৫&ম-_-১৪ 
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(কেশবের শিষ্যদের প্রাত)_“এগো, তোমাদের গোঁবন্দ এসেছেন। আমি 
এতক্ষণ খচমচ করাছিলুম, জমবে কেন। (সকলের হাস্য)। 

পগ্যোবিন্দের দর্শন সহজে পাওয়া যার না। PENTA দেখ নাই, নারদ 
ব্যাকুল হয়ে যখন ব্রজে বলেন_-প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন", তখন রাখাল 
সঙ্গে কৃষ্ণ আসেন! পশ্চাতে সখীগণ গোপীগণ। ব্যাকুল না হ'লে ভগবানের 
দর্শন হয় না। 

(কেশবের প্রাতি)“কেশব তুমি কিছ; বল; এরা সকলে তোমার কথা 
শুনতে চায়।” 

কেশব (বনীতভাবে, সহাস্যে)_এখানে কথা কওয়া কামারের নিকট z5 
বিক্রী করতে আসা! 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)_তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব । 
তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে আমিও একবার টানলুম। (সকলের 
হাস্য)। 

বেলা ৪টা বাজিরাছে। কালীবাঁড়র নহবতে বাজনা শুনা যাইতেছে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রাত)_দেখলে কেমন সুন্দর বাজনা। তবে 
কেবল একজন পোঁ করছে, আর একজন নানা সুরের লহরা তুলে কত রাগ- 
রাঁগণীর আলাপ করছে। আমারও এ ভাব। আমার সাত ফোকর থাকতে 
শুধ কেন পোঁ করব-কেন শুধু সোহং সোহং করব। আমি সাত ফোকরে 
নানা রাগ-রাগিণ বাজাব। শুধ; ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব! শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য, 
সখ্য, মধ্দর সবভাবে তাঁকে ডাকব-_ আনন্দ ক'রব বিলাস ক'রব। 

কেশব অবাক হইয়া এই FARA শীনতেছেন। আর বাঁলতেছেন, জ্ঞান 
ও ভন্তির এরূপ আশ্চর্য, সুন্দর ব্যাখ্যা কখনও শঢ়ান নাই। 

কেশব (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি)--আপনি কতাঁদন এরুপ গোপনে থাকবেন__ 
ক্রমে এখানে লোকারণ্য হবে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -ও তোমার ক কথা। আমি খাই দাই ents, তাঁর নাম কাঁর। 
লোক জড় করাকাঁর আমি জানি না। কে জানে তোর MENS, বীরভূমের 
বামূন মুই। হনুমান বলোছিল-আম বার, tole, নক্ষত্র ওসব জাননা কেবল 
এক রামচিন্তা কার! 

কেশব-_ আচ্ছা, আম লোক জড় ক'রব। কিন্তু আপনার এখানে সকলের 
আসতে হবে। i 

শ্রীরামকৃষ্ণ_আমি সকলের রেণুর AG 1 যাঁদ দয়া করে আসবেন, আসবেন। 

কেশব_আপনি যা’ বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দাঁক্ষণেশবর মন্দিরে ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ 


এদিকে সঙ্কীর্তনের আয়োজন হইতেছে। অনেকগাল ভন্ত যোগ 1দয়াছেন। 
eT হইতে weet দল দাঁক্ষণাঁদকে আঁসতেছে। হৃদয় শিঙা 
বাজাইতেছেন। গোপটদাস খোল বাজাইতেছেন আর দুইজনে করতালি 
বাজইতেছেন। 

“শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধাঁরলেন_ 

হরিনাম নিসে রে জীব যাঁদ সুখে থাকাঁব। 

সুখে থাকাবি বৈকুণ্ঠে যাব, ওরে মোক্ষফল সদা পাবি॥ 
. হোরনাম WTA) 

যে নাম শিব জপেন AGILA 

আজ সেই হারনাম দিব তোকে। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সিংহবিরুমে নৃত্য কীরতেছেন। এইবার সমাধস্থ হইলেন। 

সমাধভঙ্গের পর ঘরে উপাবিষ্ট হইয়াছেন। কেশব প্রভীতর সঙ্গে কথা 
কাঁহতেছেন। 

[সর্বর্ম সমন্বয় কথা] 

“সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। যেমন তোমরা কেউ গাঁড়, কেউ 
নোঁকা, কেউ জাহাজে করে, কেউ পদব্রজে এসেছ, যার যাতে স্মীবধা, আর যার 
যা প্রকৃতি সেই অনুসারে এসেছ। উদ্দেশ্য এক_কেউ আগে এসেছ, কেউ 
পরে এসেছ। 

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়, অহঙ্কার ত্যাগ | 

(কেশব প্রভীতির প্রাত)_“উপাধি যতই যাবে, ততই তিনি কাছে হবেন। 
Bg টিপিতে বৃষ্টর জল জমে AT! খাল জাঁমতে জমে: তেমান তাঁর কৃপাবাঁর, 
যেখানে অহওকার, সেখানে জমে না। তাঁর কাছে TRI ভাবই ভাল। 

“খুব সাবধানে থাকতে হয়, এমন কি কাপড়চোপড়েও অহঙ্কার হয়। পলে 
রোগা দেখোঁছ কালাপেড়ে কাপড় পরেছে, অমনি ARTA টপ্পা গাইছে! 

“কেউ ab পরেছে অমান মুখে ইংরাজী কথা বেরুচ্ছে! 

“সামান্য আধার হলে গেরুয়া পরলে অহঙ্কার হয়; একট: TTY হলে 
ক্লোধ, আঁভমান হয়। 

[ভোগান্ত, ব্যাকুলতা ও ঈশ্বরলাভ | 

“ব্যাকুল না হ'লে তাঁকে দেখা যায় না। এই ব্যাকুলতা ভোগান্ত না হ'লে 

হয় all যারা কামিনী-কাণ্চনের মধ্যে আছে ভোগান্ত হয় নাই,, তাদের 


ব্যাকুলতা আসে না। 


২১২ শরীশ্রীরামকৃফকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [ পাঁরাশিষ্ট 


“ওদেশে হৃদয়ের ছেলে সমস্ত দিন আমার কাছে থাকত, চার-পাঁচ বছরের 
ছেলে। আমার সামনে এটা ওটা খেলা করত, একরকম ভুলে থাকত। যাই 
সন্ধ্যা হয়, অমান বলে_মা যাব। আমি কত বলতুম-_পায়রা দোব, এই সব 
কথা, সে ভুলত না; কেদে কেদে বলত-_মা যাব। খেলা টেলা Pes ভাল 
লাগছে না। আমি তার অবস্থা দেখে কাঁদতুম। 

“এই বালকের মত ঈশ্বরের জন্য কান্না। এই WET! আর খেলা, 
খাওয়া কছুই ভাল লাগে ATI ভোগান্তে এই ব্যাকুলতা ও তাঁর জন্য কান্না! 

সকলে অবাক হইয়া নিঃশব্দে এই সকল কথা শানতেছেন। 

সন্ধ্যা হইয়াছে, ফরাস আলো জৰবালিয়া দিয়া গেল। কেশব প্রভৃতি ব্রাহ্ম 
SEAT সকলে জলযোগ করিয়া বাইবেন। খাবার আয়োজন হইতেছে। 

কেশব (সহাস্যে)১_ আজও কি মাড়? 

শ্রীরামকৃষ্ণ সেহাস্যে) হৃদ: জানে। 

পাতা পাঁড়ল। প্রথমে মাড়, তার পর লচ, তার পর তরকারি। (সকলের 
NA আনন্দ ও হাসি)। সব শেষ হইতে রাত দশটা বাজিয়া গেল। 

ঠাকুর পণ্বটীমূলে ব্রাহ্মভন্তগণের সঙ্গে আবার কথা কাহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সৈহাস্যে কেশব প্রভৃতির প্রাত)_ ঈশ্বর লাভের পর সংসারে 
বেশ থাকা যায়। বড় ছুয়ে তার পর খেলা কর ATI 

“লাভের পর ভন্ত নির্লিপ্ত হয়, যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতরে 
থেকেও গায়ে পাঁক লেগে থাকে না।» 

প্রায় ১১টা বাজে, সকলে যাইবার জন্য অধৈর্য প্রতাপ বললেন, আজ 
রাত্রে এখানে থেকে গেলে হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ কেশবকে বাঁলতেছেন, আজ এখানে থাক না। 

কেশব (সহাস্যে)_কাজটাজ আছে; যেতে হবে। 

শ্রীকৃষ্ণ কেন গো, তোমার আঁষচুবাড়র গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না। 
মেছুনাী মালীর বাড়িতে রাত্রে আতাঁথ হয়োছিল। তাকে ফুলের ঘরে শুতে 
' দেওয়াতে তার ঘুম আর হয় না। (সকলের হাস্য)। উস্‌ AP করছে, তাকে 
দেখে মালিনী এসে বললে_কেন গো-ঘমাচ্ছিসন কেন গো? CREAT বললে 
fe জান মা কেমন ফুলের গন্ধে ঘুম হচ্ছে না, তুমি একবার আঁষচুবাঁড়ট। 
আনিয়ে দিতে পার? তখন মেছুন' আঁষচ্বাঁড়তে জল "ছিটিয়ে সেই গন্ধ 
আঘ্রাণ করতে করতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হল।” (সকলের হাস্য)। 


বিদায়ের সময় কেশব ঠাকুরের চরণ স্পর্শ করা একটি ফুলের তোড়া গ্রহণ 


করিলেন ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া “বিধানের জয় হউক' এই কথা ভন্তসঙ্গে 
বলিতে লাগিলেন। 


TSS জয়গোপাল সেনের গাড়িতে কেশব উঠিলেন; কালকাতায় যাইবেন। 


(T) 
"aes বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের ONTA 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
রাম, মনোমোহন, tae ও মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভাতি সঙ্গে 


আজ শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তসঙ্গে সরেন্দ্রের বাঁড়তে আঁসয়াছেন। ১৮৮১ AOT 
আষাঢ় মাসের একাঁদন। সন্ধ্যা হয় হয়। 
শ্রীরামকৃষ্ণ কিয়ৎক্ষণ পূর্বে বৈকালে ARS মনোমোহনের বাড়িতে একট; 
বিশ্রাম কারয়াছিলেন। 
গোস্বামী, ভোলানাথ পাল Sorte প্রাতবেশীগণ উপস্থিত আছেন। শ্রীযনন্ত 
কেশব সেনের আসবার কথা ছল fe আসতে পারেন নাই। ব্রাহ্মসমাজের 
A ত্ৰৈলোক্য সান্যাল ও আরও কতকগণাল ব্রাহ্মভন্ত আসিয়াছেন। 
বৈঠকখানা ঘরে ASA ও চাদর পাতা হইয়াছে_তার উপর একখান সুন্দর 
গালিচা ও তাঁকিয়া। ঠাকুরকে লইয়া গিয়া সুরেন্দ্র ও গাঁলচার উপর বাঁসতে 
অন রোধ কারিলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ বালতেছেন, এক তোমার কথা। এই বালয়া মহেন্দ্র গোস্বামীর 
পার্শ্বে বাঁসলেন। যদ: মল্লিকের বাগানে যখন পরায়ণ হয় শ্রীরামকৃষ্ণ সর্বদা 
যাইতেন। কয়মাস ধাঁরয়া পারায়ণ হইয়াছিল । 

মহেন্দ্র গোস্বামী (ভন্তদের প্রাত)_আমি এ*র নিকট কয়েক মাস প্রায় 
সর্বদা থাকতাম। এমন মহৎ লোক আমি কখনও দোঁখ নাই। এ'র ভাব সকল 
সাধারণ ভাব নয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (গোস্বামীর প্রাত)_ও সব তোমার ক কথা। আমি হাঁনের 
aia, দণনের দীন; আমি তাঁর দাসানদুদাস; কৃষ্ণই মহান । 

“যান অখণ্ড সাচ্চদানন্দ তিনিই AFP দুর থেকে দেখলে সমুদ্র 
নশলবর্ণ দেখায়, কাছে যাও কোন রং নাই। নিই সগুণ, {তানই fac; 
যাঁরই নিত্য, তাঁরই লীলা । 

Spe ভ্রিভঙ্গ কেন? রাধার প্রেমে। 

“যানই aq তানই কালী, আদ্যাশীন্ত সংষ্টি-স্থাত-প্ৰলয় করছেন। 
fata কৃষ্ণ তানই কালী। 

“মূল এক-তাঁর সমস্ত খেলা, ATT! 

[ঈশ্বর দর্শনের উপায়] . 

“তাঁকে দর্শন করা যায়। শুদ্ধ মন, শুদ্ধ ব্যাদ্ধতে দর্শন করা যায়। 

কামিনী-কাণ্চনে আসান্ত থাকলে মন মলিন হয়। 


২১৪ রশ্রীরামকৃফকথামৃত-_৫ম ভাগ [ পাঁরশিষ্ট 


“মন নিয়ে কথা। মন ধোপা ঘরের কাপড় যে রঙে ছোপাবে, সেই রঙ 
হবে! মনেতেই জ্ঞানী, মনেতেই অজ্ঞান। অমুক লোক খারাপ হ'য়ে গেছে 
অর্থাৎ অমুক লোকের মনে খারাপ রঙ ধরেছে।” 

- শ্রীষন্ত GETS সান্যাল ও অন্যান্য ব্ৰাহ্মভন্ত এইবার আসিয়া আসন গ্রহণ 

ACTA মালা লইয়া ঠাকুরকে পরাইতে আসিলেন। [তান মালা হাতে 
লইলেন-াঁকন্তু দুরে নিক্ষেপ করিয়া একপাশে রাখিয়া দিলেন। 

সনরেন্দ্র RÉ লোচনে পশ্চিমের বারান্দায় গিয়া বাঁসলেন;- সঙ্গে 
রাম ও মনোমোহন iS সুরেন্দ্র অভিমানে বাঁলতেছেন;__ আমার রাগ 
হয়েছে; রাড়ু দেশের বামদন এসব জিনিসের মবার্দা কি জানে! অনেক টাকা 
খরচ করে এই মালা; ক্রোধে বললাম সব মালা আর সকলের গলায় দাও। এখন 
FACS পারাঁছ আমার অপরাধ; ভগবান পয়সার কেউ নয়; অহঙ্কারেরও কেউ 
নয়! আমি অহঙ্কারী, আমার পূজা কেন লবেন। আমার বাঁচতে ইচ্ছা নাই। 

বাঁলতে বলিতে অশ্রধারা গণ্ড বায়া পড়িতে লাগিল ও ব্য ভাসিয়া 
যাইতে লাগল। 

এদিকে ঘরের মধ্যে teen গান গ্াহতেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাতোয়ারা 
হইয়া নৃত্য কারতেছেন। যে মালা ফোঁলয়া দিয়াছিলেন, সেই মালা তুলিয়া 


গলায় পরিলেন। এক হাতে মালা ধাঁরয়া, অপর হাতে দোলাতে দোলাতে গান 
ও নৃত্য কারতেছেন।__ 


হৃদয় পরশমণি আমার-_ 
আখর দিতেছেন-_ 


(ভূষণ বাকি কি আছে রে !) 
(জগৎ-চন্দ্রহার পরোছ!) 


"ere আনন্দে বিভোর-াকুর গলায় সেই মালা পারিয়া নাচিতেছেন! 
মনে মনে বলিতেছেন, ভগবান দর্পহারণী। কিন্তু কাঙ্গালের আঁকণনের ধন! 
শ্রীরামকৃষ্ণ নিজে গান ধরলেন 


তারা তারা দুভাই এসেছে রে। 
(যারা মার খেয়ে প্রেম যাচে) 
(যারা আপনি মেতে জগৎ মাতায়) 
(যারা আচণ্ডালে কোল দেয়) 
(যারা ব্রজের কানাই বলাই) 


মনোমোহন ঘাচ্দরে ভন্তসচ্গে DIFE ২১৫ 


TAP ভন্ত ঠাকুরের সঙ্গে নৃত্য কাঁরতেছেন। 

সকলে Bias হইলেন ও সদালাপ কাঁরতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ সংরেন্দ্রকে বালতেছেন, “আমায় কিছু খাওয়াবে নাঃ” 

এই বলয়া গান্রোথান কাঁরয়া অন্তঃপুরে গমন কারলেন। মেয়েরা আঁসরা 
সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া আঁত ভীন্তভরে প্রণাম কাঁরলেন। 

আহারান্তে একট; বিশ্রাম কাঁরয়া দাক্ষণেশ্বর যাত্রা কাঁরলেন। 


(ঘ) 
শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহন মন্দিরে 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
কেশব সেন, TCH, রাজেন্দ্র মির, ব্রেলোক্য প্রভৃতি সঙ্গে 


Arye মনোমোহনের বাটা ; ২৩নং সিম্নলয়া SS ; সবেন্দের বাটার 'নকট। 
আজ ৩রা ডিসেম্বর, শানবার ১৮৮১ AUF, ১৯শে অগ্রহায়ণ SAVY | 
শ্রীরামকৃষ্ণ বেলা আন্দাজ ৪টার সময় শুভাগমন করিয়াছেন। বাটণীট ছোট 
_দিবতল_-ছোট উঠান। ঠাকুর বৈঠকখানা ঘরে উপবিষ্ট একতলা ঘর-_গাঁলর 
উপরেই ঘরটি। 
ভবানীপুরের ঈশান মুখুয্যের সঙ্ে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা কাহতেছেন। 
ঈশান_আপাঁন সংসার ত্যাগ কাঁরয়াছেন কেন? শাস্ত্রে সংসার আশ্রমকে 


TH বলেছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ ভাল কি মন্দ অত জানি না; {তান যা করান তাই কার, 


যা বলান তাই বাঁল। 
ঈশান-__সবাই যাঁদ সংসার ত্যাগ করে, তা হলে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ 


করা হয়। 

শ্রীরামকৃষ্ণ -সব্বাই ত্যাগ করবে কেন? আর তাঁর ক ইচ্ছা যে, সকলেই 
{শয়াল কুকুরের মত কাঁমনী-কাণ্টনে A জ্বরে থাকে? আর কি কিছু 
ইচ্ছা তাঁর নয়? কোনটা তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? 

“তাঁর ইচ্ছা সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী পাত্র মরে তখন ভগবানের 
ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাওনা-_দারিদ্যু-তখন ভগবানের 
ইচ্ছা দেখতে পাও না কেন ?- 

“তার fe ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে আনত্যকে নিত্য 
বোধ হয়, আবার নিত্যকে অনিত্য বোধ হয়। সংসার আঁনত্য- এই আছে এই 
নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয়, এই ঠিক। তাঁর মায়াতেই আম কর্তা 


২১৬ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৫ম ভাগ [ পারশিষ্ট 


বোধ হয় ; আর আমার এই সব স্ত্রী-পূত্র, ভাই-ভগিনশ, বাপ-মা, বাঁড়-ঘর-- 
এই সব আমার বোধ হয়। 

“মায়াতে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যার সংসার ভুলিয়ে দেয় আর 

য়া_জ্ঞান,, ofS, Aes ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। 

“তাঁর কৃপায় যান মায়ার অতাঁত, তাঁর পক্ষে সব সমান-_বিদ্যা আবদ্যা 
সব সমান। 

“সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। আর কািনী-কাণ্থন ভোগ কি আর 
করবে? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না। 

“তবে সকলে কেন ত্যাগ করবে? সময় না হ'লে কি ত্যাগ হয়? ভোগান্ত 
হ'য়ে গেলে তবে ত্যাগের সময় হয়। জোর করে কেউ ত্যাগ করতে পারে? 

“এক রকম বৈরাগ্য আছে, তাকে বলে মকটি বৈরাগ্য, easy লোকের 
এ বৈরাগ্য হয়। রাড়ীপনীত (বিধবার ছেলে), মা সুতা কেটে খায়_ছেলের 
একট; কাজ ছিল, সে কাজ গেছে_-তখন বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরলে; কাশী 
চলে গেল। আবার teeter পরে পত্র লিখছে_-আমার একটি কর্ম হইয়াছে, 


দ্বিতীয় পাঁরচ্ছেদ 
মনোমোহন মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ 

STHOSAT সঙ্গে কেশব আসিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঙ্গণে বাসয়া আছেন। 
কেশব আসিয়া আত ভক্তিভাবে প্রণাম কারলেন। ঠাকুরের বামাদকে কেশব 
বসলেন আর দক্ষিণাঁদকে রাম উপবিষ্ট। ; 

কিয়ংকাল SR পাঠ হইতে লাগিল। 

পাঠান্তে ঠাকুর কথা কহিতেছেন। প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে গৃহস্থ ভন্তগণ 
বসিয়া আছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রীত) সংসারের কর্ম বড় কাঠন; বন্‌ বন্‌ করে 
ঘুরলে মাথা ঘুরে যেমন অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে। তবে খাট ধরে ঘুরলে আর ভয় 
নাই। কর্ম কর কিন্তু ঈশ্বরকে ভুল aT 

“যদি বল, যেকালে এত কঠিন? উপায় কি? 

“উপায় অভ্যাসযোগ। ওদেশে ছুতোরদের মেয়েরা দেখোঁছ, তারা এক- 
দিচ্ছে ; আবার খারদ্দারদের সঙ্গে কথা কইছে; বলছে_তোমার যা পাওনা 
আছে দিয়ে যেও। 


মনোমোহন মাঁন্দরে ভস্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২১৭ 


“নস্ট মেয়ে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু সর্বদা উপপাঁতর দিকে মন. 
পড়ে থাকে। 

“তবে WE হবার জন্য একটু সাধন চাই। মাঝে মাঝে নিজনে গিয়ে 
তাঁকে ডাকতে হয়। Vis লাভ করে কর্ম করা যায়। শহধ্‌ হাতে কাঁঠাল 
ভাঙ্গলে হাতে আঠা লাগবে_হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙ্গলে আর আঠা 
লাগবে AT |” 

এইবার প্রাঙ্গণে গান হইতেছে। ক্রমে IRS ব্েলোক্যও গান গাঁহতেছেন_ 


জয় জয় আনন্দময়ন ব্রঙ্মরূপিণী। 


ঠাকুর আনন্দে নাচিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কেশবাঁদ ভন্তগণ নাচিতেছেন। 
শীতকাল, ঠাকুরের গায়ে ঘাম দেখা দিতেছে। 

কগর্তনানন্দের পর সকলে উপবেশন কাঁরলে শ্রীরামকৃষ্ণ কিছু খাইতে 
চাঁহলেন। ভিতর হইতে একটি থালা sian মিষ্টান্নাদ আসিল। কেশব 
À থালাখানা ধাঁরয়া রাহলেন, ঠাকুর খাইতে লাঁগলেন। কেশব aes 
এরুপ ধারলেন ; গামছা দয়া মূখ মুছাইয়া দিলেন। তৎপরে ব্যজন কাঁরতে 
লাগলেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ এইবার সংসারে ধর্ম হয় কিনা আবার সেই কথা কহিতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবাঁদর প্রাত)_যারা সংসারে তাঁকে ডাকতে পারে, তারা 
বীর wel মাথায় বিশ মণ বোঝা, তবু ঈশ্বরকে পাবার চেষ্টা করছে। এঁর 
নাম ASE! 

“্যাঁদ বল এটি আঁত কঠিন। কঠিন হলেও ভগবানের কৃপায় কি না হয়। 
অসম্ভবও সম্ভব হয়। হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে যাঁদ আলো আসে, সে 
{ক একটু একট: করে আসবে? একেবারে ঘর আলোকিত হবে।” 

এই সকল আশার কথা cia কেশবাঁদ গৃহস্থ ভন্তগণ আনন্দ 
কাঁরতেছেন। 

কেশব (রাজেন্দ্র মিত্রের প্রাত, সহাস্যে)_আপনার বাড়িতে এরূপ একাঁদন 
হ’লে বেশ হয়। 

রাজেন্দ্র_আচ্ছা তা'ত বেশ! রাম, তোমার উপর সব ভার। 

রাজেন্দ্র, রাম ও মনোমোহনের মেসোমশাই। 

এইবার ঠাকুরকে উপরে অন্তঃপুরে লইয়া যাওয়া হইতেছে। সেখানে 
তান সেবা কাঁরবেন। মনোমোহনের মাতাঠাকুরাণী শ্যামাসন্দরী সমস্ত 


উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া ঠাকুর হাসিতে লাগিলেন ও খাইতে খাইতে 
বাঁলতেছেন_আমার জন্য এত করেছো। এক গ্লাস বরফ জলও কাছে ছিল। 


২১৮ ভরীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পারাশষ্ট 


কেশবাঁদ ভন্তগণ প্রাঙ্গণে বাঁসয়া খাইতেছেন। ঠাকুর নীচে আসিয়া 
তাঁহাঁদগকে খাওয়াইতে লাগলেন। তাঁহাদের আনন্দের জন্য লচমণ্ডার গান 
গাহতেছেন ও নাচিতেছেন। 

বিনা করবেন | কেশবাদি ভন্তগণ গাড়িতে তুলিয়া! 
দিলেন ও পদধ্‌লি গ্রহণ কারলেন। 


(8) 
শ্রীরামকৃষ্ণ রাজেন্দ্রের বাড়তে 
প্রথম পারচ্ছেদ 
রাম, মনোমোহন, কেশব সেন প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে ; ১৮৮১ খষ্টাব্দ 


রাজেন্দ্র মিত্রের বাটী ঠন্ঠনে বেচ: চাটুয্যের গাঁল। মনোমোহনের ACS 
উৎসবের fra Os কেশব, রাজেন্দরবাবুকে বলিয়াছিলেন, আপনার বাড়তে 
এইরূপ একাঁদন উৎসব হয়, বেশ হয়। রাজেন্দ্র আনন্দিত হইয়া তাহার উদ্যোগ 

রতে। || 

আজ শানিবার ১০ই ডিসেম্বর ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ, ২৬শে অগ্রহায়ণ ১২৮৮ ৷ 
আজ উৎসব হইবে স্থির হইয়াছে। খুব আনন্দ_-অনেক ভন্ত আসবেন--কেশব 
প্রভাত ব্রাহ্মভন্তগণও আ'সবেন। 

এমন সময় ব্রাহ্মভন্ত ভাই অঘোরনাথের মৃত্যু সংবাদ উমানাথ রাজেন্দ্রকে 
জানাইলেন। অঘোরনাথ লক্ষণ নগরে রাত দুটোর সময় শরাঁর ত্যাগ 
করিয়াছেন, সেই রাত্রেই তারযোগে এই সংবাদ আসিয়াছে। ৮ই ডিসেম্বর, 
২৪শে অগ্রহায়ণ। উমানাথ পর দিনেই এ সংবাদ লইয়া আঁসয়াছেন। কেশবাঁদ 
Sree অশোঁ গ্রহণ করিয়াছেন-_ শানবারে তাঁহারা কেমন কাঁরয়া আসবেন, 
রাজেন্দ্র চিন্তিত হইলেন। 

রাম, রাজেন্দ্রকে বালতেছেন_ আপাঁন কেন ভাবছেন? কেশববাবু নাই 
বা এলেন। ঠাকুর আঁসতেছেন-আপাঁন জানেন না তান সর্বদা সমাধিস্থ, 
ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কারতেছেন,_যাঁর আনন্দে জগৎ আনন্দ আস্বাদন করছে। 

রাম, রাজেন্দ্র, রাজমোহন, মনোমোহন, কেশবের সঙ্গে দেখা কারিলেন। 
কেশব বাঁললেন, ‘কই আমি এমন কথা বলি নাই যে আমি যাব না। পরমহংস 
মহাশয় আসবেন আর আমি যাব নাঃ--অবশ্য যাব ; অশোঁচ হয়েছে, তা আলাদা 
জায়গায় বসে খাব। 

কেশব, রাজেন্দ্র প্রভৃতি ভন্তদের সহিত কথা কহিতেছেন। ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণের 
সমাধিচিন্র টাঙ্গান ছিল। 


রাজেন্দ্র ভবনে SIR ্রীরামকৃষ্ণ ২১১ 


রাজেন্দ্র (কেশবের প্রাত)_পরমহংস মহাশয়কে অনেকে বলে চৈতন্যের 
অবতার | 

কেশব সেমাধাচত্র দেখাইয়া)_এরুপ সমাধি দেখা যায় না। AHA, 
মহম্মদ, চৈতন্য এ+দের হ’ত। 

বেলা ৩টার সময় মনোমোহনের বাটাতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়াছেন। সেখানে 
বিশ্রাম করিয়া একটু জলযোগ কাঁরলেন। সুরেন্দ্র বালতেছেন-আপাঁন কল 
দেখবেন বলোছিলেন_ চলন! তাঁহাকে গাঁড় কাঁরয়া সুরেন্দ্র বেঙ্গল ফটো- 
গ্রাফের স্টাডওতে লইয়া গেলেন। ফটোগ্রাফার দেখাইলেন রূপে ছাব 
তোলা হয়। কাঁচের পিছনে কালী (Silver Nitrate) মাখান হয়; তারপর 
ছবি উঠে। 

ঠাকুরের ছবি লওয়া হইতেছে-অমান তান সমাধিস্থ হইলেন। 

এইবার ঠাকুর রাজেন্দ্র মিত্রের বাটীতে আঁসয়াছেন। রাজেন্দ্র পুরাতন 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | 

AAS মহেন্দ্র গোস্বামী বাটার প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ কাঁরতেছেন। অনেক 
ভক্ত উপাস্থত-কেশব এখনও আসিয়া পেশছান নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ কথা 
কাঁহতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (ভন্তদের প্রাত)_সংসারে হবে না কেন? তবে বড় কঠিন। 
আজ বাগবাজারের পুল হ'য়ে এলাম। কত বন্ধনেই বেধেছে। একটা বন্ধন 
few পুলের কিছু হবে না, আরও অনেক শিকল দিয়ে বাঁধা আছে_-তারা 
টেনে রাখবে। তেমাঁন সংসারীদের অনেক বন্ধন। ভগবানের কৃপা ব্যাতরেকে 
সে বন্ধন যাবার উপায় নাই। 
আছে ; দর্শনের পর নির্লিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ 
হয়। দুধে জলে আছে, হাঁসে যেমন দুধ নিয়ে জল ত্যাগ করে। হাঁস পারে 
কিন্তু শালিক পারে না।” 

একজন ভন্ত_তবে সংসারীর উপায় কি? 

র TT বিশ্বাস । তাঁর বাক্য অবলম্বন ; তাঁর বাক্যরূপ AG 
ধরে ঘোরো, সংসারের কাজ করো । 

“গরুকে মানুষবৃদ্ধি করতে নাই। সাচ্চিদানন্দই গুরুরুপে আসেন। 
গুরুর কৃপায় ইন্টকে দর্শন হয়, তখন গরু ইষ্টতে লীন হয়ে যান। 

“সরল বিশ্বাসে কি না হয়। গুরুপনত্রের অনপ্রাশনে_শিষ্েরা যে যেমন 
পারে, উৎসবের আয়োজন করছে। একটি গরীব বিধবা সেও শিষ্যা। তার 
একটি গরু আছে, সে একঘাঁট দুধ এনেছে। গুরু মনে করোছলেন যে দুধ 
দধির ভার এ মেয়োট লবে। বিরন্ত হ'য়ে সে যা এনোঁছল ফেলে দলে আর 
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বললে--তুই জলে ডুবে মরতে পাঁরস্‌ নি? মেয়োট এই গুরুর আজ্ঞা মনে 
করে নদীর ধারে ডুবতে গেল। তখন নারায়ণ দর্শন দিলেন ; আর প্রসন্ন হ'য়ে 
বললেন_এই পান্রাটিতে দাঁধ আছে, যতই ঢালবে ততই AA, গুরুর সন্তুষ্ট 
হবেন। এবং সেই পাত্রটি দেওয়া হলে গুরু অবাক। আর সমস্ত বিবরণ শুনে 
নদীর ধারে এসে মেয়োটকে বললেন-__নারায়ণকে ate আমাকে দর্শন না করাও 
তবে আম এই জলেতে প্রাণত্যাগ করবো | নারায়ণ দর্শন দিলেন, কিন্তু গরু 
দেখতে পেলেন না। মেয়োট তখন বললে, প্রভু গুরুদেবকে যাঁদ দর্শন না দেন 
আর তাঁর শরার যাঁদ যায় ত আমিও শরার ত্যাগ করব। তখন নারায়ণ একবার 
গুরুকে দেখা দিলেন। 

“দেখ TES থাকলে নিজেরও দর্শন হ'ল আবার গরুদেবেরও হ'ল 

“তাই বাল- বদ্যাপ আমার গুরু শংড়ীবাঁড় বায়, 

তথাঁপ আমার গর নিত্যানন্দ রায়। 

“সকলেই গর হতে চায়, শিষ্য হতে বড় কেহ চায় না। কিন্তু দেখ Bb, 
জমিতে বৃষ্টির জল জমে না। নীচ জামিতে__খাল জামতে জমে | 

“গর যে নামটি দেবেন বিশ্বাস করে সে নামটি লয়ে সাধন ভজন করতে 
হয়। 

“যে শাম্কের ভেতর ST তয়ের হয়, এমনি আছে, সেই শামুক স্বাতি- 
নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। সেই জল পড়লে একেবারে 
অতল জলে ডুবে চলে যায়, যতাঁদন না ম্যন্ডা হয়।” 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
রাজেন্দ্র ভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ 


অনেকগ্াল ব্রাহ্মভন্ত আসিয়াছেন দেখিয়া ঠাকুর বালতেছেন-__ 

“IRAS না শোভা ? ্রাহ্মসমাজে নিয়ামত উপাসনা হয়, সে খুব ভাল ; 
কিন্তু ডুব দিতে হয়। শুধ উপাসনা, লেকচারে হয় না। তাঁকে প্রার্থনা করতে 
হয়, যাতে ভোগাসান্তি চলে গিয়ে তাঁর পাদপদ্মে শূদ্ধাভান্তি হয়। 

“হাতার বাহিরের দাঁত আছে আবার ভিতরের দাঁতও আছে। বাহরের 
দাঁতে শোভা, কিন্তু ভিতরের দাঁতে খায়। তেমনি ভিতরে কাঁমনী-কাণ্ন ভোগ 
করলে ভান্তর হানি হয়। 

“বাহিরে লেকচার ইত্যাদি দিলে কি হবে? শকুনি উপরে উঠে কিন্তু 


ভাগাড়ের দিকে নজর। হাওয়াই হস করে প্রথমে আকাশে উঠে যায় কিন্তু 
পরক্ষণেই মাটিতে পড়ে যায়। 


রাজেন্দ্র ভবনে ভন্তসণ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ২২১ 


“ভোগ্াসান্ত ত্যাগ হলে শরীর যাবার সময় ঈশবরকেই মনে পড়বে। তা' না 
হ'লে এই সংসারের জিনিসই সব মনে পড়বে_ স্ত্রী, পাত্র, গুহ, ধন, মানসম্ভ্রম 
ইত্যাদ। পাখি অভ্যাস করে রাধাকৃষ্ণ বোল বলে। কন্তু বেড়ালে ধরলে 
ক্যা ক্যাঁ করে। 

“তাই সর্বদা অভ্যাস করা দরকার। তাঁর নামগুণ কীর্তন, তাঁর ধ্যান, 
চিন্তা, আর প্রার্থনা-যেন ভোগাসান্ত যায় আর তোমার পাদপদ্মে মন হয়। 


“এরূপ সংসারী লোক, সংসারে দাসীর মত থাকে, সব কর্ম কাজ করে, 
1কন্তু দেশে মন পড়ে থাকে। অর্থাৎ ঈশ্বরের উপর মন রেখে PALIT করে। 
সংসার করতে গেলেই গায়ে পাঁক লাগে। ঠিক SE সংসারী পাঁকাল মাছের 
মত, পাঁকে থেকেও গা পাঁকশনন্য। 

aa ও শান্তি অভেদ। তাঁকে মা বলে ডাকলে শীঘ্র UIs, ভালবাসা হয়। 

এই বাঁলয়া শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধাঁরলেন__ 

শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘযাড়খানা ডীঁড়তোছল। 

কলুষের কুবাতাস খেয়ে গোপ্তা খেয়ে পড়ে গেল 
গান_যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমাঁণ 

সে বেশ লুকালি কোথা করালবদান ॥ 

ঠাকুর উঠিয়া নৃত্য করতেছেন ও গান গাহিতেছেন। ভন্তেরাও উঠিয়াছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ TAR, সমাধিস্থ হইতেছেন। সকলেই একদ্‌স্টে দৌখতেছেন 
আর চিন্রপ্যস্তালকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। 

ডান্তার দূকাঁড় সমাধি feat পরাঁক্ষা কারবার জনা চক্ষে আঙ্গাল 
'দিতেছেন। তাহা দেখিয়া ভন্তেরা অতিশয় বিরন্ত হইলেন। 

এ অদ্ভুত GIS ও নৃত্যের পর সকলে আসন গ্রহণ কাঁরলেন। এমন 
সময় কেশব, আরও কয়েকটি ব্রাহ্মভন্ত লইয়া আসিয়া উপস্থিত ঠাকুরকে প্রণাম 
করিয়া আসন গ্রহণ কারিলেন। 

রাজেন্দ্র (কেশবের প্রাত)_চমৎকার নৃত্যগীত হল। 

এই কথা বাঁলয়া See তৈলোকাকে আবার গান গাহিতে অননরোধ 
কাঁরলেন। 

কেশব (রাজেন্দ্র প্রাত)_যখন পরমহংস মশায় বসেছেন, তখন কোনমতে 
কীর্তন জমবে না। 

গান হইতে লাগিল। ব্িলোক্য ও ব্রাহ্মতন্তেরা গান গাহতে লাগলেন 

মন একবার হার বল হার বল হাঁর বল। 
হরি aia হার বলে Sale, পারে চল! 
অনলে আনলে হার, হাঁরময় এ ভূমণ্ডল ॥ 


২২২ ্রীশ্রীরানকষ্ণকথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পাঁরাশষ্ট 


শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভন্তদের খাওয়ার জন্য ্বিতলে উদ্যোগ হইতেছে। এখনও 
তান প্রাঙ্গণে বাঁসয়া কেশবের সাঁহত কথা কাহতেছেন। রাধাবাজারে ফোটো- 
গ্রাফারদের ওখানে গিয়াছলেন--সেই সব কথা । 

শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশবের প্রতি সহাস্যে১_-আজ বেশ কলে ছাঁব তোলা দেখে 
GAT! একাঁট দেখলদ্ম যে শুধু কাঁচের উপর ছাব থাকে না। কাঁচের ANS 
একটা কালি মায়ে দেয়, তবে ছাঁব থাকে। তেমান ঈশ্বরীয় কথা শুধু শুনে 
যাচ্ছি, তাতে কিছ হয় না, আবার তৎক্ষণাৎ ভুলে যায় : যাঁদ ভিতরে অনুরাগ 
ভান্তরুপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলি ধারণা হয়। নচেৎ শুনে আর 
ভুলে যায়। 

এইবার ঠাকুর দ্বিতলায় আসিয়াছেন। সুন্দর কার্পেটের আসনে তাঁহাকে 
বসান হইল। 

মনোমোহনের মাতাঠাকুরাণী শ্যামাসুন্দরী দেবী পাঁরবেশন কাঁরতেছেন। 
মনোমোহন বলিয়াছেন_ “আমার স্নেহময়ী জনন? সাম্টাঙ্গ প্রাণপাত কাঁরলেন 
ও ঠাকুরকে খাওয়াইলেন।” রাম প্রভাত খাবার সময় উপস্থিত ছিলেন। 

যে ঘরে ঠাকুর খাইতেছেন, সেই ঘরের সম্মখের দালানে কেশব প্রভৃতি 
ভন্তরা খাইতে বাঁসয়াছেন। 

ওঁ দিবসে বেচ; চাটজ্যের sibs বর্তমান *শ্যামসন্দর বিগ্রহের সেবক 
শ্রীশেলজাচরণ মুখুজ্যে উপাঁস্থত ছিলেন। 


(5) 
িম্ালয়া mea মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ 
প্রথম পাঁরচ্ছেদ 
রাম, কেশব, নরেন্দ্র প্রভৃতি ভন্তসঙ্গে 


আজ শ্রীরামকৃষ্ণ সিমুলিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সাংবৎসারক মহোৎসবে ভন্তসঙ্গে 
আসিয়াছেন। জ্ঞান চৌধুরীর বাড়তে মহোৎসব হইতেছে । ১লা জান[য়ারী 
১৮৮২ AIH রাঁববার, বেলা ৫টা হইবে। ১৮ই পৌষ, ১২৮৮। 

শ্রীযুক্ত কেশব সেন, রাম, মনোমোহন, বলরাম, ব্রাহ্মভন্ত রাজমোহন, জ্ঞান 
চৌধদরী, কেদার, ব্রাহ্মভক্ত কান্তিবাব্, কালিদাস সরকার, কালিদাস মুখোপাধ্যায়, 
নরেন্দু, রাখাল প্রভাতি অনেক ভক্ত উপস্থিত। 

নরেন্দ্র রাম প্রভৃতির সঙ্গে গিয়া কেবল কয়াদন om হইল ঠাকুরকে 
দক্ষিণেশ্বরে দর্শন কারয়াছেন। আজও এই উৎসবে যোগদান কাঁরয়াছেন। 


তিনি সিম্যালিয়া বরাহ্গসমাজে মধ্যে মধ্যে আসিতেন ও সেখানে গান ও উপাসনা 
করিতেন। 4 


[সমহালয়া ব্রাঙ্ছসমাজের মহোৎসবে শ্রীরামকৃ্ণ ২২৩ 


ব্ৰাহ্ম সমাজের পদ্ধাত অনুসারে উপাসনা হইবে। 

প্রথমে কিছু পাঠ হইল। নরেন্দ্র গাইতে পারেন, তাঁহাকে গান গাইতে 
অনুরোধ করাতে তিনিও গান গাঁহলেন। 

সন্ধ্যা হইল। ই'দেশের গৌরী পাঁণ্ডত গেরুয়া পরা ব্রহ্মচারীবেশে 
আসিয়া উপস্থিত। 

গোৌরী-_কোথা গো পরমহংস বাবু ? 

কিয়ৎক্ষণ পরে কেশব ব্রাক্মভন্তগণ সঙ্গে আসিয়া পেশীছিলেন ও ভূমিষ্ঠ 
হইয়া শ্ৰীরামকৃষ্ণকে প্রণাম কারলেন। সকলেই দালানের উপর উপাবিষ্ট ; পরস্পর 
আনন্দ করিতেছেন। চতুর্দিকে সংসারী ভন্তগণকে উপবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুর 
হাঁসতে হাঁসতে বাঁলতেছেন। 

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে_তা সংসারে হবে না কেন? তবে কি জান, মন 
নিজের কাছে নাই। নিজের কাছে মন থাকলে তবে ত ভগবানকে দেবে! মন 
বন্ধক দিয়েছে ; কামিনী-কাণ্চনে বন্ধক! তাই সর্বদা সাধু সঙ্গ দরকাব। 

“মন নিজের কাছে এলে তবে সাধন ভজন হবে। সর্বদাই গুরুর সঙ্গ, 
গুরু সেবা, সাধুসঙ্গ প্রয়োজন। হয় নির্জনে রাতাঁদন তাঁর চিন্তা, নয় সাধ্‌- 
HOT মন একলা থাকলে ক্রমে শুচ্ক হয়ে যায়। 

«এক ভাঁড় জল যাঁদ আলাদা রেখে দাও, ক্রমে শঢ়াকয়ে যাবে! Teg 
গঙ্গাজলের ভিতর যদি এ ভাঁড় ডুবিয়ে রাখো, তাহ'লে FA না! 

“কামারশালার লোহা আগুনে বেশ লাল হয়ে গেল। আবার আলাদা 
করে রাখো, যেমন কালো লোহা, তেমান কালো। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে 
হাপরে দিতে হয়। 

«আম কর্তা, আম করছি তবে সংসার চলছে ; আমার গৃহ পাঁরজন_এ 
সকল অজ্ঞান! আম তার দাস, তাঁর ভন্ত, তাঁর সন্তান_এ AA ভাল। 

“একেবারে আম যায় না। এই বিচার করে উড়িয়ে দিচ্ছ, আবার কাটা 
ছাগল যেমন একট; ভ্যা ভ্যা ক'রে হাত পা নাড়ে, সেই রকম কোথা থেকে আমি 
এসে ATG I 

“তাঁকে দর্শন করবার পর, তান যে আমি রেখে দেন, তাকে বলে পাকা 
আমি। যেমন তরোয়াল পরশমাঁণ ছঃয়েছে, সোনা হ'য়ে গিয়েছে। তার দ্বারা 
আর হিংসার কাজ হয় না!” 

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুরদালানের উপর বাঁসিয়া এই সকল কথা কাঁহতেছেন। কেশব 
প্রভৃতি ভন্তগণ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতেছেন। রাত ৮টা হইয়াছে। তিনবার 
ঘন্টা (Warning bell) বাঁজল, যাহাতে উপাসনা আরম্ভ হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণ (কেশব প্রভৃতির প্রাতি)_এ কি! তোমাদের উপাসনা হচ্ছে না। 
কেশব-আর উপাসনা কি হবে? এই তো সব হচ্ছে। 


২২৪ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [ পাঁরাশিষ্ট 
শ্রীরামকৃষ্ণ না গো, যেমন পদ্ধাত সেই রকম হ'ক। 


কেশব_কেন এই ত বেশ হচ্ছে। 
শ্রীরামকৃষ্ণ অনেক বলাতে কেশব উঠিয়া উপাসনা আরম্ভ কাঁরলেন। 
উপাসনা মধ্যে ঠাকুর হঠাৎ দণ্ডায়মান__সমাধিস্থ হইয়াছেন। 
ব্রাহ্মভন্তগণ গান গাঁহতেছেন__ 
মন একবার হার বল হার বল হার বল। 
হার হার হার বলে ভবাসন্ধু পারে চল ॥ 
জলে হার স্থলে হার, অনলে আনলে হরি। . 
bow হার, সূর্যে হার, হাঁরময় এই ভূমণ্ডল॥ 
শ্রীরামকৃষ্ণ এখনও ভাবস্থ হইয়া দণ্ডায়মান। কেশব আঁত সন্তর্পণে তাঁহার 
হাত ধরিয়া দালান হইতে প্রাঙ্গণে নামলেন। 
গান চালতেছে। এইবার ঠাকুর গানের সঙ্গে নৃত্য কাঁরতেছেন। চতুর্দিকে 
ভন্তগণও নাচিতেছেন। 
জ্ঞানবাব;র PIS ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ, কেশব প্রভৃতিকে জল খাওয়াবার 
আয়োজন হইতেছে। 
তাঁহারা জলযোগ কাঁরয়া আবার নীচে নামিয়া বাঁসলেন। ঠাকুর কথা 
কাহতে কাঁহতে আবার গান গাঁহতেছেন। কেশব সেই সঙ্গে যোগ 
দিয়াছেন 
মজলো আমার মন ভ্রমরা শ্যামাপদ নীল কমলে। 
যত বিষয় মধ তুচ্ছ হ'ল কামাদি কুসুম সকলে॥ 
গান- শ্যামাপদ আকাশেতে মন ঘড় খান উীঁড়তোছল। 
কলুষের কুবাতাস খেয়ে গোগ্তা খেয়ে পড়ে গেল ॥ 
ঠাকুর কেশব aS মাতিয়া গেলেন। আবার সকলে fate গান ও 
নৃত্য, রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্ত। 
একট বিশ্রাম করিয়া ঠাকুর কেশবকে বাঁলতেছেন-_তোমার ছেলের 'ববাহের 
বিদায় পাঠিয়েছিলে কেন? ফেরত এনো_আঁম ও সব নিয়ে কি করব 2 
কেশব FAS তিছেন। ঠাকুর আবার বাঁলতেছেন-__আমার নাম কাগজে 
প্রকাশ কর কেন? বই লিখে, খবরের কাগজে লিখে, কারূকে বড়ো করা যায় 
না। ভগবান যাকে বড় করেন, বনে থাকলেও তাকে সকলে জানতে পারে। 
গভীরবনে ফুল ফুটেছে, মৌমাছি কিন্তু সন্ধান করে যায়। অন্য মাছি সন্ধান 
পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখে চেয়ো না_লোক্‌! পোক! যে' 
মুখে ভাল বল্‌ছে, সেই মুখে আবার মন্দ বলবে। আম মান্যগণ্য হতে চাই 
না। যেন দীনের দীন, হানের হীন হয়ে থাঁক। 


গঙ্গাবক্ষে জাহাজে কেশব সঙ্গে সমাধস্থ শ্রীরামকৃষ্ণ ২২৫ 


শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রের বাড়িতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন শুভাগমন করেন ‘আষাঢ় 
মাসের ein? ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ তখন Aas কেশবের আসবার কথা ছিল_ 
fey {তান আসিতে পারেন নাই। [তান প্রথম পাত্র ও দ্বিতীয় কন্যার 
{ববাহ দিবার উদ্যোগ কাঁরতোঁছলেন। | 
১লা শ্রাবণ ১৫ই জুলাই ১৮৮১ শুক্রবার কেশব তাঁহার জামাতা 
কুচাবহারের মহারাজার জাহাজে (Steam Yacht) কাঁরয়া অনেক ব্রাহ্মভন্ত 
লইয়া কালকাতা হইতে সোমড়া পর্যন্ত বেড়াইয়াছলেন।৯ পথে দাক্ষিণে*বরে 
জাহাজ থামাইয়া পরমহংসদেবকে তুলিয়া লইলেন সঙ্গে হৃদয়। 
জাহাজে কেশব ত্ৰৈলোক্য প্রভাত ব্ৰাহ্মভন্তগণ, কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্ 
প্রভৃতি। 
নিরাকার SCH কথা কাঁহতে কাঁহতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হইলেন। | ALS 
মৈলোক্য সান্যাল গান গাঁহতেছেন ও খোল, করতাল বাঁজিতেছে। সমাধভঙ্গের 
পর ঠাকুর গাঁহতেছেন_ 
শ্যামা মা ক কল করেছে। 
lara কলের ভিতাঁর কত রঙ্গ দেখাতেছে। 
জাহাজ ফাঁরবার সময় ঠাকুরকে দাঁক্ষণেশ্বরে নামাইয়া দেওয়া হইল। 
কেশব আহিরীটোলা ঘাটে নামিলেন_মসজদবাঁড় স্ট্রাট দিয়া পদরজে শ্রীযুন্ত 
কালণচরণ ব্যানার বাড়তে নিমন্্রণে যাইবেন। 


4, 


ন 


+ প্রযুক্ত নগেন্দ্ৰ এই বিবরণ মান্টারকে দ তিন মাস পরে বলিয়াঁছলেন। বাঁলবার 
কয়েক মাস পরে মাষ্টার ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন, ফেব্রুয়ারী ৯৮৮২ খন্টাব্দ। 


&ম--১৫ 
I 


দৈনিক চারন্র-১৮৮২-১৮৮৬ 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুৰ্থ ও পঞ্চম ভাগের 


সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সংক্ষিপ্ত চারতামৃত [ ১ম ভাগ- উপব্রমাঁণকা 
কালীবাঁড় ও উদ্যান। [ ১ম ভাগ--১ম খন্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
১৮৮২ : 


১৮৮২- WHET ২৬, বসন্তকাল, ১৫ই FRG ১২৮৮, PENA- 
শ্‌ক্লা-নবমা রবিবার। দক্ষিণেশবর। 
বিষর- শ্রীষ্ন্ত মাণ্টারের প্রথম দর্শন। সন্ধ্যার দময়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধি 
অবস্থা দর্শন। মাচ্টারের সহিত নানা বিষয়ে FAN 
উপাস্থত- মাষ্টার, Ty [ ১ম ভাগ-_-১ম খণ্ড, ২য় পারিচ্ছেদ 
১৮৮২-__দক্ষিণেশবর সকাল আটটার সময়। 
বিষয়_মাষ্টারের দ্বিতীয় দর্শন। গুরাশিষ্য-সংবাদ। মাস্টারের সাঁহত নানা 
বিষয়ে কথা। MOA অহংকার চূর্ণকরণ। 
উপাঁস্থত- মান্টার, রামলাল। [ ১ম ভাগ-_১ম খণ্ড, ওয়, ৪র্থ ও ৫ম 
পারিচ্ছেদ 
&-৩-৮২- দাক্ষণেশ্বর__বেলা, ৩1৪ GTI 
বিষয়_মা্টারের তৃতীয় দর্শন। মাষ্টারের সাঁহত কথা, নরেন্দ্রাদর সাঁহত 
কথা, ঠাকুরের গান, নরেন্দ্রের গান। 
উপাস্থত- নরেন্দ্র, ভবনাথ, মান্টার। [ ১ম ভাগ--১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ ও ৭ম 
পরিচ্ছেদ 
৬-৩-৮২-দাক্ষণেশ্বর বেলা ৩টা। 
বিষয়_মান্টারের চতুর্থ দর্শন। 
উপাস্থত- মাল্টার, নরেন্দ্র, ভবনাথ efoto | 
[ ১ম ভাগ-__ ১ম খণ্ড, ৯ম ও Som পাঁরচ্ছেদ 
--১৯-৩-৮২-চৈন্র কৃষ্ণা সপ্তমী। কাঁলকাতা, বলরামের বাঁড়। রাত্রি ৮টা ৯টা। 
বিষয়_কীর্তনানন্দে রাখাল প্রভাত SHAT | রাখালের দ্বিতীয় ভাবাবস্থা। 
উপাস্থত_রাম, মনোমোহন, রাখাল, নিতাগোপাল, মাষ্টার প্রভৃতি 
[ ৫ম ভাগ_-১ম খণ্ড 
২-৪-৮২-চৈত্র শুক্লা চতুদর্শী। কলকাতা প্রাণকৃষের বাঁড়_মহোৎসব। 
বেলা ১টা, QUT | 
বিষয়_প্রাণকৃষ্ণ প্রভাতর সহিত সাধুসঙ্গের মাহমা সম্বন্ধে ও সংসারে 
থাঁকয়া ঈ*বরলাভের কথা। 


সা 
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উপস্থিত- প্রাণকৃষ্ণ, রাম, মনোমোহন, কেদার, সুরেন্দ্র, 'গারন্দ্র, রাখাল, 
Sry Pere [ ৫ম ভাগ_-১ম খন্ড, aa oie 
বিষয়-_কমলকুটীরে বেলা ৫টা। কেশবাঁদ ভক্তসঙ্গে গান ও LT! 


উপস্থিত_-রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, প্রতাপ, CATS প্রভাত ভন্তসঙ্গে। 
[ ৫&ম ভাগ--১ম খণ্ড, oF পারচ্ছেদ 
&-৮-৮২- শ্রাবণ-কৃষ্ণা-ষষ্ঠী। কলিকাতা বিদ্যাসাগরের বাদুড় বাগানের 
বাড়িতে “LMA! বেলা ৫টা হইতে রাত্রি ৯টা। 
বিষয়_-বিদ্যাসাগরের সহিত কথা। জ্ঞানযোগ, ভীন্তযোগ ও কর্মযোগ। গান 
ও সমাধি। বলরামের আগমন ও দর্শন। 
উপা্থত--ভবনাথ, মাষ্টার, হাজরা প্রভাত [৩য় ভাগ_-১ম খণ্ড 
১৩-৮-৮২- শ্রাবণ অমাবস্যা। দক্ষিণে*বর, বেলা ৫টা। কেদারের উৎসব। 
বিষয়__সমাধিতত্ ও HTA সমন্বয়। 
উপাস্থিত_ রাম, মনোমোহন, AG, রাখাল, ভবনাথ, TWA, কেদার 
agi | [ ৫ম ভাগ_ ২য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ 
২৪-৮-৮২- শ্রাবণ-শক্লা-দশমা, দাঁক্ষণেশ্বর। বৈকাল-ও সন্ধ্যা। 
বিষয়-_মাঁণ প্রভৃতির ate উপদেশ। যোগতত্ ও মহামায়া । 
উপাস্থত-_রাখাল, মাষ্টার, হাজরা প্রভাতি । [৩য় ভাগ_ ২য় খণ্ড 
১৬, ১৭-১০-৮২- আশ্বন-শুক্রা-চতুর্থী, পণ্চমী। দাক্ষিণেশ্বর। 
বিষয়__নরেন্দ্রাদর সহিত কথা । শ্রীমখ-কাঁথত চঁিতামৃত- ঠাকুরের প্রথম 
ঈশ্বর দর্শন ও ভাবাবস্থা। নরেন্দ্রাদর সঙ্গে সঙ্কীর্তনান্দ ও নৃত্য। নরেন্দ্র 
এখনও ব্লহ্গসমাজে। নরেন্দ্রের পণ্টবটীতে ধ্যান। 
উপস্থিত-_ নরেন্দ্র, রাখাল, মাস্টার, হাজরা, নরেন্দ্রের দই একট ব্রাহ্মবন্ধু, 
নানকপন্থী সাধ প্রভৃতি। [ ২য় ভাগ_-১ম খণ্ড 
২২-১০-৮২-_আশ্বন-শংক্রা-দশমী। বিজয়া। দক্ষিণেশ্বর। বেলা ৯টা হইতে 
১১টা। বৈকাল ও সম্ধ্যা। 
বিষয়--মাঁণ ও বলরামের সহিত কথা । মাঁণ ও মাতৃধ্যান। শ্রীমূখ-কাথত- 
চারতামৃত-শ্রীবৃন্দাবন দর্শন। 
উপাস্থিত-রাখাল, হাজরা, বলরাম, মাঁণ প্রভাত । 
[৩য় ভাগ_৩য় খণ্ড, ১ম এবং ২য় পাঁরচ্ছেদ 
২৪-১০-৮২- আশ্বন-শংক্লা-দবাদশী, দক্ষিণেশ্বর । বেলা ৩টা ৪টা। 
বিষয়_-মণি ও বলরামের সাহত কথা । শ্রীমূখ-কথিত চাঁরতামৃত-_ বর্ধমান 
পথে দেশযান্রা-নকুড় আচার্ষের MA শ্রীবৃন্দাবন দর্শন। 
উপাস্থিত__ বলরাম, মাঁণ প্রভৃতি । [৩য় ভাগ_-৩য় খণ্ড, ৩য় পাঁরচ্ছোদ 


২২৮ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__৫ম ভাগ [ পাঁরাশষ্ট 


২৭-১০-৮২_কোজাগর MAA | কেশবের সঙ্গে, গঙ্গাবক্ষে ও রাজপথে | 
বেলা €টা হইতে রাত ৮টা। 
বিষয়_শ্ৰীযুন্ত কেশব সেন প্রভাত ভক্তসঙ্গে নৌকাবহার। সমাধি। ব্রহ্ম ও 
শান্ত। ঠাকুরের গান। 
উপাস্থিত_কেশব, নীলমাধব, কৃষ্ণাবহারী, নন্দলাল, মাষ্টারাদি। 
[ ১ম ভাগ-২য় খণ্ড 
২৮-১০-৮২-__আশিবন-কষ্কা-দ্বিতীয়া, [সা ব্রাহ্মসমাজে। 
বিষয়_বেণী পালের উদ্যানবাটতে উৎসব। বেলা ৩।৪টা হইতে ata 
৯।১০টা। 
উপস্থিত_শিবনাথ প্রভাতি ব্রাক্মাভন্তগণ। ভবনাথ, মাষ্টার, বেণী পাল 
প্রীতি। [ ১ম ভাগ-_৩য় খণ্ড 
৯৫-১১-৮২_ কার্তিক-শরক্লা-পণ্চমী। কলিকাতা গড়ের মাঠে সার্কাস 
রঙ্গালয়। বেলা ৩টা ৪টা। 
িষয়__গৃহস্থের ও অন্যান্য কর্মীদের কাঁঠন সমস্যা । 
উপাস্থত-_রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি | পরে সন্ধ্যায় বলরাম মান্দরে__জাতিভেদ 
ও অস্পৃশযতার সমাধান প্রসঙ্গে। গৃহস্থের খণ। 
[৫ম ভাগ_-২য় খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
১৬-১১-৮২- কার্তিক-শক্লা-ষষ্ঠী। কাঁলকাতা গরাণহাটা বৈষ্ণব সাধুদের 
আখড়া, বৈকাল। 
িষয়_বড়ভুজ মহাপ্রভু দর্শন। রাজমোহনের বাঁড়-_সন্ধ্যায ব্ৰহ্ম উপাসনা 
দেখিতে সাধ। ব্রাহ্মভন্ত ও সর্বত্যাগের কথাপ্রসঙ্গে। 


উপাস্থত- নরেন্দ্র প্রিয়, মাষ্টার, প্রভীত। [৫ম ভাগ__২য় খণ্ড, ৩য় পারচ্ছেদ' 


১৯-১১-৮২- কার্তিক-শক্রা-নবমণী, জগদ্ধান্রী পুজা দিবস। মনোমোহন 
ও পরে সরেন্দ্রের বাঁড়। 
বিষয়_অকিণ্টন og ও ভান্তই সার। famed ও অলৌকিক ate 
উপাস্থিত__সুরেন্দ্, মনোমোহন, সদরওয়ালা প্রভৃতি। 
[৫ম ভাগ--২য় খণ্ড, ৪র্থ পারিচ্ছেদ 


২৬-২১-৮২_কাঁলিকাতা Paint ব্রাঙ্মসমাজ-সাংবৎসাঁরক উৎসব। 
বৈকাল ৪টা। 


বিষয়-_প্রহনাদচারত্র কথা । ঈশ্বর দর্শন ও আদেশ প্রাপ্ত তবে লোকশিক্ষা। 
উপস্থিত_বিজয়, মাষ্টার, প্রেমচাঁদ বড়াল প্রভাতি 
[৫ম ভাগ_ ৩য় খণ্ড, ১ম পারচ্ছেদ 
১৪-১২-৮২- অগ্রহায়ণ-শরক্লা-চতুর্থী। দাক্ষিণেশ্বর। বেলা ২।৩টা হইতে 
সন্ধ্যা AAS | 
বিষয়_বিজয় (গোস্বামী) প্রভৃতির প্রাত উপদেশ। 
উপস্থিত--বিজয় গোস্বামী, নবকুমার, বলরাম, মাষ্টার প্রভীতি। 


[১ম ভাগ-৪র্থ খণ্ড 
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ডিসেম্বর_৮২-দক্ষিণেশ্বর । বৈকাল ও সন্ধ্যা। 
িষয়__বাবুরাম প্রভৃতির সঙ্গে ফ্রি-উইল সম্বন্ধে কথা। তোতাপঢুরীর 
আত্মহত্যার সঙ্কল্প । ঈশ্বর কি নিষ্ঠুর 2 দয়া ও মায়া। 
উপাস্থত-_বাবুরাম, রামদয়াল, মাষ্টার প্রভূত ৷ 
[৫ম ভাগ--৩য় খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
পরাদন-_মারোয়াড় ভন্তসঙ্গে। আম ও আমার__অজ্ঞান। ব্যবসায়ও সত্য 
কথার আঁট। রামনাম কীর্তন। [6I ভাগ_ ৩য় খণ্ড, ৩য় পরিচ্ছেদ 


১৮৮৩ 


১-১-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্কাম্টমী। দাঁক্ষিণে*্বর মান্দির। সকাল হইতে। 

বিষয়_প্রাণকৃষের প্রাত উপদেশ৷ বেদান্ত। কেদারের গোপাভাব ও ঠাকুরের 
সমাধ। বৈরাগণীর গান। মারোয়াড়ী ভক্তদের ate উপদেশ। 

উপাস্থত- প্রাণকৃষ্ণ, রাখাল, মাস্টার, কেদার, মারোয়াড়ী GS, হাজরা, MNG- 
পাড়ার আশু, বৈরাগী গায়ক। [ser ভাগ--১ম খণ্ড 

১৮-২-৮৩- মাঘ-শ্মক্রান্বাদশী। বেলঘরে, গোবিন্দ মুখুয্যের বাটী 
মহোৎসব। সময় প্রাতঃ ৭টা। 

{বষয়_ভান্তযোগ কথা। পাপবাদ। ষটচক্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। 

উপাঁস্থিত_ নরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার প্রভীত। [৫ম ভাগ_-৪র্থ খণ্ড, ১ম পারচ্ছেদ 

২৫-২-৮৩-_মাঘ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর। 

'বষয়__নিত্যগোপালাদির ate উপদেশ | 


উপাস্থত-_নিত্যগোপাল, রাম, কেদার, জ্ঞানবাব:, রাখাল, মাষ্টার। 
[s ভাগ--২য় খণ্ড 


৯-৩-৮৩-_মাঘ-অমাবস্যা। বেলা ৮টা ৯টা। দক্ষিণেশ্বর। 

িষয়__নিচ্কাম কর্ম ও চিত্তশুদ্ধি, রাখাল ও গোপাল ভাব। গঙ্গায় বান 
দর্শন। যোগী গণনায় অক্ষম। অধর সেনের প্রথম দর্শন ও বাঁলদানের কথা । 
“বেশী বিচার ক'রো AT 


উপাস্থত_ রাখাল, অধর, মাষ্টার প্রভৃতি। 
[৫ম ভাগ__৪র্ঘ খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 


১১-৩-৮৩- ফাজ্গুন-শরক্রা-দ্বিতীয়া। দাক্ষণেশ্বরে জন্ম-মহোৎসব। 
বিষয়_রামনামে সমাধি। অখণ্ড ও অবতার। পণ্চবটাীমুলে কীর্তন। 
রামাঁদ ভক্তদের পূজা ও ঠাকুরের সমাধি। গোস্বামীর প্রাত উপদেশ | 
উপাস্থত-_ভবনাথ, রাখাল, ভবনাথের বন্ধন কালীকৃষ, মাষ্টার, রাম, নিত্য- 
গোপাল, কেদার, দাঁক্ষণেশ্ন্রানবাসী বেদান্তবাদী গৃহস্থ, গোস্বামী, রাখলের 
বাপ, গিরান্দ্, রামলাল, বৃন্দে বি, ব্রিলোক্যবাবু। [২য় ভাগ--২য় খণ্ড 
২৯-৩-৮৩- ফাজ্গুন-কৃষ্ণা-পণ্চমী। দণক্ষণেশ্বর (মধ্যাহ্নের পর)। 
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বিষয়- ব্ৰাহ্মভন্ত ত্ৰৈলোক্য ও অমৃতের সত কথা । রাখাল TOG ঠাকুরের 
সমাধি। OMA বসন ও সন্ন্যাসী । মিথ্যা ও নব-বৃন্দাবন নাটক। নিত্যাসদ্ধ। 

Jog! 

উই মাষ্টার, ব্রাহ্মভন্ত CIT ও অমৃত প্রভীতি। 

i [১ম ভাগ-__€ম খণ্ড 
9-৪-৮৩-_ফাল্গদ্ন-অমাবস্যা। বলরাম মাঁন্দরে (মধ্যাহ্ন ও অপরাহু)। 
বিষয়_নরেন্দ্রের গান। ব্রাহ্মভন্তের সহিত কথা। পণ্চদশশ। সংসারী ও 
৮-৪-৮৩- চৈত্র-শক্র-প্রাতপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন ও IRZ) I 
উপস্থিত--নরেন্দু, ভবনাথ, রাখাল, মাষ্টার aie! | ৪র্থ ভাগ__৩য় খণ্ড 
৮-৪-৮৩- চৈত্র-শরক্রা-প্রাতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন ও অপরাহু)। 
বিষয়_মণিলালের সাঁহত কথা। কাশী দর্শন। প্রেমততু! রামলালের গান 

ও সমাধি। অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন | 
উপাস্থত--মণিলাল, ঠাকুরদাস প্রভৃতি ব্াহ্মাভন্তগণ, রাখাল, মাম্টার, অধর। 
[২য় ভাগ- ৩য় খণ্ড 
৯৫-৪-৮৩- চৈত্র-শরক্লা-অস্টমী। সংরেন্দ্রের বাটীতে অন্নপূর্ণা পূজা | 
বিষয়_উকিল বৈদ্যনাথের সাঁহত কথা; Free will, সঙ্কণর্তন ও সমাঁধ। 
ভন্তসণ্গে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণ দর্শন! অপরাহ্ন ও রান্রি। 
উপস্থিত_রাখাল, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, উাকল বৈদ্যনাথ প্রভূতি।, 
[২য় ভাগ-৪র্থ খণ্ড 
২২-৪-৮৩-চৈত্র-পূর্ণমা। শিণ্থী ব্ৰাহ্মসমাজ ; বৈকাল। 
বিষয়-ব্ৰাহ্মভন্ত ও সংসার ত্যাগ। গুরু সচ্চিদানন্দ। আচার্য বেচারাম সঙ্গে 
বৈদান্ত ও ব্রহ্গতত্ব প্রসঙ্গে | 
উপাস্থত-_বেণীপাল, বেচারাম, মাষ্টার প্রভীত। |€ম ভাগ--৫ম খণ্ড 
২-৫-৮৩- চৈত্র-কৃষ্ণা-দশমণ। নন্দনবাগান, কাশীশবর মিত্রের বাঁড়িতে_ 
ব্রাহ্মসমাজে। অপরাহ ও সন্ধ্যার পর। 
িষয়_জানকণী ঘোষালের সহিত কথা। ব্ৰহ্মোপাসনা। ‘ছয় িপুমোড় 
ফিরাও'। অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ। পধান্তিতে বসিয়া ব্রাহ্ম ভন্তদের সাহত 
ঠাকুরের ভোজন। 
পাধ্যায় প্রভৃতি | [set ভাগ--৪র্থ খণ্ড 
৯৩-৫-৮৩-বৈশাখ-শাক্রা-সপ্তমগ। কলিকাতা কাসারাপাড়া, হরিসভা। 
বিষয়-মনোহর সাঁইয়ের নাম কীর্তন । 
উপা্থত-_ মাষ্টার প্রভৃতি । [৫ম ভাগ--৫ম খণ্ড, ৩য় পারচ্ছেদ 
২০-৫-৮৩-_বৈশাখ-শুক্লা-চতুদ্শী। রামের বাড়তে মহোৎসব | 


্রীপ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চাঁরত্_১৮৮৩ ২৩১ 


বষয়_মাথুর কীর্তন। নাম ও নামী অভেদ। 
উপাস্থত- রাম, মাষ্টার প্রভাতি। [৫ম ভাগ-_-৫ম খণ্ড, ৩য় পারচ্ছেদ 
২৬-৫-৮৩- বৈশাখ-কৃষ্ণ-পণ্চমী ৷  দক্ষিণেশ্বর বেলা ৯টা। 
শবষয়_িষ্ঠা বা অব্যভিচারণী SIS! গান ও ঠাকুরের মহাভাব। 
উপস্থিত-রাখাল, মাষ্টার, নকুড় বৈষ্ণব প্রভৃতি । 
[ ৫ম ভাগ_€ম খণ্ড, ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ 
২-৬-৮৩- বৈশাখ-কৃষ্ণা-দ্বাদশী। বলরামের ATG বেলা ৪টা। 
বিষয় সন্ন্যাসী ও গৃহস্থের বিষয়াসান্ভ। রাখালকে fre নরলীলা দর্শন 
ও আস্বাদন। পরে অধরের বাটী। মনোহর সাঁইয়ের কলহান্তাঁরতা PIGH | 
ব্যাকুলতা সম্বন্ধে কথা। অবতারের মানুষী ভাব। 
উপাস্থত__বলরাম, রাখাল প্রভৃতি। [৫ম ভাগ_৬চ্ঠ খণ্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
২-৬-৮৩-__বৈশাখ-কৃষ্ণা-দ্বাদশী। কাঁলকাতা; রামবাবুর ATG! 
িষয়-প্রীভাগবত-কথা,গোপীপ্রেম। অপরাহ ও ata 
উপাস্থত- রাম, কথক ঠাকুর, মাষ্টার, প্রভূত ৷ [২য় ভাগ_৫ম খণ্ড 
৪-৬-৮৩__বৈশাখ-কৃষ্ণা-চতু্দশশী। সাবিত্ৰী চতুদ্শী। দাঁক্ষণেশবর। 
িষয়- শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত- ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ। ATT কৃপা। মণি- 
লাল ও নরাকার-বাদ। ভগবতা দাসীর Aigo জানবাজারের কথা। গান। 
বেলা ৯টা হইতে ও মধ্যাহ্নের পর। 
উপাঁস্থত-_মাঁণলাল, রাখাল, ব্রৈলোক্য বিশ্বাস, পুজার রাম চাটুয্যে, মাষ্টার 
ভগবতাঁ দাস? প্রভাতি। [২য় ভাগ__৬ম্ঠ খণ্ড 
&-৬-৮৩- বৈশাখ-অমাবস্যা। দক্ষিণেশ্বর। অপরাহ। 
িষয়_শ্রীমখ-কিত চাঁরতামৃত। হাজরা অবতার মাঁনতেছেন AT! মাঁণর 
সহিত ঠাকুরের নিভৃতে FAT 
উপস্থিত-হাজরা, রাখাল, মণ ameter [২য় SAF খণ্ড 
৮-৬-৮৩-জ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-তৃতীয়া । দাঁক্ষণেশ্বর। সন্ধ্যার পর। 
বিষয়_ঠাকুরের সমাধি ও শ্রীচরণ পুজা | তারকের প্রাত স্নেহ । অবতার ও 
পার্ষদ। J 
উপ্পাস্থত-_রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার ats | ī 
[sat ভাগ_€ম খণ্ড 
১০-৬-৮৩-ভজ্যৈল্ঠ-শুক্লা-পণ্টমী ৷ দাক্ষণেশ্বর বেলা SOUT! 
{বষয়_বাল্য জীবনের কথা। মাঁণরামপুর ভন্তসঙ্গে কথা_ ব্যাকুল হও 
বেলঘরের ভক্তসঙ্গে ষট্‌চক্রের গান। ত্যাগী Se ও সংসারী ভন্ত। সপ্তভূমি 


ও ষট্চক্রের মিল। 
উপাস্থত__রাখাল, মাস্টার, MO, কিশোরী, রামলাল, হাজরা, মণিমাল্লক 
ইত্যাদি। [৫ম ভাগ__৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় পারচ্ছেদ 


১৫-৬-৮৩-_জৈম্ঠ-শুক্লা-দশমী। দশহরা। দক্ষিণেবর-াদ্বপ্রহর। 
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বিষয়_ব্ৰাহ্মভন্ত ত্ৰৈলোক্য ও অমৃতের সহিত কথা। রাখাল TOG ঠাকুরের 
সমাধি। গেরুয়া বসন ও সন্ন্যাসী। মিথ্যা ও নব-বৃন্দাবন নাটক। নিত্যাসদ্ধ। 
সমাধিতত্। 

উপাস্থত- রাখাল, মাষ্টার, ব্রাহ্মভন্ত ব্রিলোক্য ও অমৃত প্রভাতি। 

4 [১ম ভাগ_৫ম খণ্ড 
৭-8-৮৩_ফাল্গুন-অমাবস্যা। বলরাম মন্দিরে মেধ্যাহ ও অপরাহ্ণ )। 
বিষয়-_নরেন্দরের গান। ব্রাহ্মভন্তের সাহত কথা। পণ্চদশণ। সংসারী ও 
৮-৪-৮৩- চৈত্র-শক্র-প্রাতপদ। দাক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন ও অপরাহু)। 
উপস্থিত--নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি । [84 ভাগ-_৩য় খণ্ড 
৮-৪-৮৩-চৈত্র-্ক্লা-প্রাতিপদ। দক্ষিণেন্বর মেধ্যাহ ও অপরাহু)। 
বিষয়_মণিলালের সহিত কথা । কাশ! দর্শন। CASS | রামলালের গান 

ও সমাধি। অধর সেনের দ্বিতীয় দর্শন। 
উপাঁস্থত-মণিলাল, ঠাকুরদাস প্রভাত ব্রাহ্মভন্তগণ, রাখাল, মাষ্টার, অধর। 
[২য় ভাগ-ওয় খণ্ড 
১৫-৪-৮৩-চৈত্র-শুক্লা-অষ্টমী । সংরেন্দ্রের বাটীতে অন্নপূর্ণা পুজা | 
িষয়_-উকিল বৈদ্যনাথের সহিত কথা; Free will, সওকীর্তন ও সমাধি। 
ভক্তসঙ্গে শ্রীশ্রীঅল্নপূ্ণন দর্শন। অপরাহ্‌ ও রান্রি। 
উপাস্থত-_রাখাল, সুরেন্দ্র, মান্টার, Ser বৈদ্যনাথ প্রভীতি।, 
[২য় ভাগ-_ ৪র্থ খণ্ড 
২২-৪-৮৩-চেত্র-পূর্ণিমা। পিণ্থী ব্ৰাহ্মসমাজ ; বৈকাল। 
বিষয় ব্ৰাহ্মভন্ত ও সংসার ত্যাগ। গর; সচ্চিদানন্দ। আচার্য বেচারাম সচ্গে 
বৈদান্ত ও Big প্রসঙ্গে | 
উপস্থিত বেণীপাল, বেচারাম, মাষ্টার প্রভাতি। [ay ভাগ--৫ম খন্ড 
২-৫-৮৩- চৈতর-কৃষ্-দশমী। নন্দনবাগান, কাশীশ্বর মিত্রের বাড়িতে 
TAA! অপরাহ ও সন্ধ্যার পর। 
বিষয়__জানকী ঘোষালের সহিত কথা। ব্ৰক্মোপাসনা। ‘ছয় রিপন মোড় 
frare’ i অক্রোধ পরমানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ | পং্তিতে বসিয়া ব্রাহ্ম ভক্তদের সাঁহত 
ঠাকুরের ভোজন। 
পাধ্যায় প্রভৃতি। [sof ভাগ--৪র্থ খণ্ড 
১৩-৫-৮৩- বৈশাখ-শক্রা-দপ্তমী। কলিকাতা কাঁসারীপাড়া, হরিসভা। 
বিষয়--মনোহর সাঁইয়ের নাম কীর্তন । 
উপাস্থিত-মান্টার প্রভৃতি । [৫ম ভাগ-€ম খণ্ড, ৩য় পারচ্ছেদ 
২০-৫-৮৩- বৈশাখ-শংক্লানতুদরশ। রামের বাড়তে মহোৎসব। 


শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চাঁরন্র_-১৮৮৩ ২৩১ 


িষয়_মাথুর FIST! নাম ও নামী অভেদ। 
উপাস্থিত__রাম, মাষ্টার প্রভাতি। [৫ম ভাগ-_-€ম খণ্ড, ওয় পারচ্ছেদ 
২৬-৫-৮৩- বৈশাখ-কৃষ্কা-পণ্চমী ।  দাঁক্ষণেশ্বর বেলা ৯টা। 
বিষয়__ নিষ্ঠা বা অব্যাভচারণী wis | গান ও ঠাকুরের মহাভাব। 
উপাস্থত-_রাখাল, মাষ্টার, APY বৈষ্ণব প্রভৃতি 
[ €ম ভাগ--€ম খণ্ড, ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ 
২-৬-৮৩- বৈশাখ-কৃষ্ণ-দ্বাদশী। বলরামের বাঁড় বেলা ৪টা। 
fe ও গৃহস্থের বিষয়াসান্ত। রাখালকে দিয়ে নরলীলা দর্শন 
ও আস্বাদন। পরে অধরের বাটী। মনোহর সাঁইয়ের কলহান্তারতা Fhe! 
ব্যাকুলতা সম্বন্ধে কথা। অবতারের মানুষা ভাব। 
উপাঁস্থত__বলরাম, রাখাল প্রভীত। [৫ম ভাগ-_৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
২-৬-৮৩- বৈশাখ-কৃষ্ণা-্বাদশী। কালকাতা; রামবাবুর বাঁড়। 
'বষয়_প্রীভাগবত-কথা,গোপীপ্রেম। অপরাহ্‌ ও রাত্রি। 
উপাস্থিত-_রাম, কথক ঠাকুর, মাষ্টার, প্রভাতি [২য় ভাগ_-৫ম খন্ড 
৪-৬-৮৩-_ বৈশাখ-কৃষ্ণা-চতু্দশী। সাবিত্ৰী চতুদশশী। দাঁক্ষণেশবর। 
বিষয়-শ্রীমুখ-কিত চাঁরতামৃত- ঠাকুরের প্রেমোন্মাদ। গুরুর কৃপা ৷ মাঁণ- 
লাল ও নিরাকার-বাদ। ভগবত’ দাসীর AIS জানবাজারের কথা। গান। 
বেলা NUT হইতে ও মধ্যাহ্নের PA 
উপস্থিত-মণলাল, রাখাল, ত্ৰৈলোক্য বিশ্বাস, পূজারা রাম চাট_ুয্যে, মাচ্টার 
ভগবত! দাস! প্রভৃতি । [২য় ভাগ_৬ষ্ঠ খণ্ড 
&-৬-৮৩-বৈশাখ-অমাবস্যা। দাক্ষণেশ্বর। ANZ 
বিষয়_শ্রীমখ-কথিত চারতামৃত। হাজরা অবতার মানিতেছেন না। মাঁণর 
সাঁহত ঠাকুরের নিভৃতে কথা। 
উপ্পা্থত-_ হাজরা, রাখাল, মাঁণ প্রভূত । [২য় ভাগ_-৭ম খণ্ড 
৮-৬-৮৩- জ্যৈষ্ঠ-শংক্লা-তৃতীয়া। দাঁক্ষণেশবর। সন্ধ্যার পর। 
নুর সমাধি ও শ্রীচরণ পূজা । তারকের প্রাত স্নেহ। অবতার ও 
i 
উপ্পাস্থত-_রাখাল, রাম, কেদার, তারক, মাষ্টার প্রভৃতি 
[sat ভাগ_৫ম খণ্ড 
১০-৬-৮৩- জ্যষ্ঠ-শুক্রা-পণ্চমী। দক্ষিণেশ্বর বেলা ১০টা। 
{বষয়_বাল্য জীবনের কথা। মাণিরামপুর ভক্তসঙ্গে কথা_ ব্যাকুল হও 
বেলঘরের ভন্তসঙ্গে ষট্‌চক্রের গান। ত্যাগী ভন্ত ও সংসারী ST! Woe 
ও ষটচক্রের মিল। 
উপাঁস্থত-_রাখাল, মাষ্টার, AG, কিশোরী, রামলাল, হাজরা, মণিমাল্লক 
ইত্যাদ। [৫ম ভাখ__৬ষ্ঠ খণ্ড, ২য় পারচ্ছেদ 
১৫-৬-৮৩-জ্যৈল্ঠ-শুক্লা-দশমাী দশহরা। দাক্ষণেশ্বর_দ্বিপ্রহর। 


২৩২ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [পারাশঘ্ট 


বিষর়_রাখালের বাপের শ্বশুরের সাঁহত গহস্থাশ্রমের কথা। 
উপস্থিত_অধর, মাষ্টার, রাখালের বাপ, রাখালের বাপের শ্বশুর প্রভাত I 


[২য় ভাগ--৮ম খণ্ড 
১৭-৬-৮৩-জ্যৈল্ঠ-শুক্লা-দ্বাদশী | মধ্যাহ্ন । : 
বিষয়__পরমহংস ত্রিগণাতীত। SIAF ভন্ত 'বসাক'। TSA বিশ্বাস! 
উপস্থিত_অধর, মাষ্টার প্রভাতি। [৫ম ভাগ_এম খণ্ড 
১৮-৬-৮৩-ভ্যৈষ্ঠ-শুক্লা-ব্রয়োদশী। পেনেটির গহোৎসবক্ষেত্রে। 
বিষয়-_রাঘব মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের আ'শ্নায় নৃত্য। নবদ্বীপ গোস্বামীর 

প্রাত উপদেশ। মাঁতশীলের ঠাকুরবাটী দর্শন ও নিরাকার ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ। 
বেলা ১টা, অপরাহ্ন। 
পশ্থিত--রাখাল, রাম মাষ্টার, ভবনাথ, নবদ্বীপ, মাণ সেন। 
[sat ভাগ-_-৬ষ্ঠ খণ্ড 
২৫-৬-৮৩-_জ্যৈচ্ঠ-কৃষ্ণ-পণ্চমী। বলরামের বাঁড়। বেলা ৫টা। 
[ব্যয় স্বরূপ দর্শনের উপায়। নিত্য লীলাযোগ। 
পাঁস্থত--রাখাল, মাষ্টার প্রভীত। [৫ম ভাগ--এম খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
1-৬-৮৩-জ্যেষ্ট-_দক্ষিণেশ্বর শিবমান্দরের frie অপরাহ্ন। 
বিষয়. 5. Mill এবং ঠাকুর মানুষের শান্তর সীমা । 
উপস্থিত-_মাজ্টার, রাখাল, Ab, কিশোরী প্রভীতি। 

[৫ম ভাগ-এম খণ্ড, ওয় পাঁরচ্ছেদ 
১৪-৭-৮৩-_আযষাঢ়-শুক্লা-দশমাী। অধরের বাড়ি। সন্ধ্যা। 
বিষয়_রাজনারায়ণের চণ্ডাীর গান শ্রবণ ও ঠাকুরের সমাঁধি। 
উপা্থিত_ রাখাল, অধর, মাষ্টার প্রভাতি | 

[em ভাগ- ৭ম খণ্ড, ৩য় পাঁরচ্ছেদ 
২১-৭-৮৩- আধাঢ-কৃষ-প্রাতপদ। কাঁলকাতা। অধর, যদু মল্লিক ও 

খেলাত ঘোষের TWICE শুভাগমন। বেলা ৪টা হইতে রাত্রি । 
বিষয়-অধরের বাটাতে গাঁড় করিয়া যাইবার সময় মাঁণর সাহত কথা। 
অধরের বাড়িতে কীর্তন। যদ মল্লিকের বাড়তে শসংহবাহিনীর সম্মুখে 
কীর্তন ও সমাধি। খেলাত ঘোষের বাড়তে বৈষ্ণবভন্ত সঙ্গে। 
*  উপস্থিত--রাখাল, মণি, অধর, যদ: মল্লিক, খেলাত ঘোষের বাটতে বৈষ্ণব- 
EI [৩য় ভাগ--৪র্থ খণ্ড 
২২-৭-৮৩_আযষাঢ়-দ্বিতাঁয়া। দক্ষিণেশবর। দ্বিপ্রহরের পর। 
বিষয়_মণি মল্লিকের কাশী-পযযটন বৃত্তান্ত কথন। বেলঘরের গোবিন্দ 
প্রভৃতি ভন্তদের সঞ্ে ব্রহ্মতত্ব ও omits বিবয়ে কথোপকথন ও তাঁহ।দর 
প্রতি উপদেশ। পণ্ডিত পদ্মলোচন। 
উপস্থিত অধর, IA, রাখাল, মাঁণ মল্লিক, গোঁবন্দ TALE ও তাঁহার 
বন্ধুগণ STS I [Ss Stash খণ্ড 
১৮-৮-৮৩- শ্রাবণ পঢার্ণমা। বলরামের বাটী পরে অধরের বাট | বৈকাল। 
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বিষয়--অবতারতন্ত কথা । বৈষণবচরণের কীর্তন। রাখালের সাঁহত কথা, 
মা অপরাধ feria’, পাতালফোঁড়া শিব। অধরের জিহৰায় অঙ্গবাল দিয়া 
ঠাকুরের লেখন। i 
উপপাস্থত-_অধর, মাষ্টার, বলরাম, রাখাল প্রভীতি। 
[৫ম ভাগ_৭ম খণ্ড, ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ 
১৯-৮-৮৩- শ্রাবণ-কৃষ-প্রাতিপদ। দক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহ্ন হইতে)। 
িষয়__চাষাধোপাপাড়ায় সিংহবাহিনী দর্শন, তাহার কথা। ঠাকুরের KFY 
পর সৃশ্ময়ী দর্শন। Heald, BS, দেবকী ও পান্ডবদের FAT EA | 
নরোন্দ্রের গান ও ঠাকুরের সমাধি। জ্ঞান ও SIs! 
উপাস্থিত-মান্টার, অধর, বলরাম, নরেন্দ্র, কাপ্তেন, কিশোরী | 
[১ম ভাগ_-৭ম খণ্ড 
২০-৮-৮৩- শ্রাবণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দাঁক্ষণেশ্বর (ATE) | 
[বষয়-_সাঁণ ও হার চৌধুরীর সাঁহত কথা | হৃদয়ের অসুখের কথা । ঠাকুরের 
SH দর্শনের লক্ষণ | 
উপাস্থিত_ মাণ্টার, হার চৌধুরী, রামলাল, রাম DIVA, হাজরা ৷ 
[৩য় ভাগ-€ম খণ্ড 
এ-৯-৮৩-_ভাদ্র-শক্রা-ষ্তী। দাক্ষিণেশ্বর (ATTA) | 
িষয়_মাঁণর সঙ্গে নিভৃতে কথা । অবতার-তত্ব। 
উপস্থিত--মণি প্রভীতি। [৩য় ভাগ_€ম খণ্ড 
৯-৯-৮৩- ভাদ্র-শক্লা-সপ্তমী। দক্ষিণে*বর। দ্বিপ্রহরের পর। 
িষয়_:রতনের সাঁহত কথা। তান্ত্রিক বাবুদের সাহত কথা, অচলানন্দের 
সংসার ত্যাগ। মণির সাঁহত কথা_চিণ্ময় রুপ কি। 
উপাস্থিত__রাখাল, মাষ্টার, রতন, রাম চাটুয্যে, হাজরা প্রভৃতি ৷ 
[৩য় ভাগ_-৬ষ্ঠ খণ্ড 
২২-৯-৮৩-_ভাদ্রকৃষ্ণ-যম্ঠী। অধরের TOT বৈকাল। 
বষয়_বালকের বিশ্বাস। ব্রহ্ম-শান্তি অভেদ। আদ্যাশান্ত ও অবতার লীলা। 
বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের সমন্বয়। ঈশানকে উপদেশ 'ডুব দাও'। গরু কি প্রয়োজন । 
গোপনে সাধন শচিবাই। 
উপাস্থত__রাখাল, অধর, মাষ্টার, ঈশান প্রভাতি। [ea ভাগ_৮ম খন্ড 
২৩-৯-৮৩- ভাদ্র-কৃষ্কা-সপ্তমী। দাঁক্ষিণেশ্বর। 
{বষয়_নরেন্দ্রের ভাবনা। গৌরী পণ্ডিতের কথা। আমার ঠিক ভাব। 
হাজরাকে উপদেশ। সমাধি অবস্থায় মার সঙ্গে কথা। মাতৃভাবে সাধন। 
উপাস্ঘত_রাখাল, মাষ্টার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক হাজরা প্রভীত। 
[৫ম ভাগ_১ম খণ্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
২৬-৯-৮৩- ভাদ্র-কৃষ্ণা-দশমনী। বৈকাল, দক্ষিণেনবর কালীশান্দরের চাতাল। 


২৩৪ ্রপ্রীরামকৃণকথামৃত--৫ম ভাগ [ পাঁরাশিষ্ট 


বিষয়-ঈশ্বরকে বোঝা যায় না। ভক্তসঙ্গে কথা। 

উপাস্থিত- মহেন্দ্র প্রভৃতি। [৫ম ভাগ_৯ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ 

২৬-৯-৮৩_ভাদ্র-কৃফণা-দশমী। দাক্ষিণেশবর (বেলা ৩টা হইতে) 

বিষয়_মাষ্টার প্রভৃতির সাঁহত কথা। কলিযুগে বেদমত চলে না- নারদয় 
ভান্ত। সচ্চিদানন্দই গুরু : 

উপাঁস্থত-_রাখাল, মাষ্টার, কিশোরণ, হাজরা প্রভৃতি। [২য় ভাগ__৯ম খণ্ড 

১০-১০-৮৩- আশ্বন-শক্রা-নবমী। অধরের বাঁড়। সন্ধ্যার সময়। 

বষয়_ভাবাবেশে জগন্মাতার সাঁহত কথা। গৌরাঙ্গের গান। ঠাকুরের 
নিজের ভেকগ্রহণ কথা। বলরামের পিতার সহিত কথা। সর্বধর্ম সমন্বয়। 

পস্থিত_অধর, সারদাচরণ, বলরামের পিতা, মাষ্টার প্রভাতি। 
[৫ম ভাগ--১০ম খণ্ড 

১৬-১০-৮৩- আ্বন-কোজাগর-পার্ণমা। দক্ষিণেশ্বর 1 দিন হইতে সন্ধ্যার 
পর। 

বিষয়__নিষ্ঠাভন্তি। ঠাকুরের অদ্ভূত অবস্থার কথা। অবতার-তত্তব। 

উপস্থিত_ বলরামের পিতা, রাখাল, বেণী পাল, মাষ্টার, মণ মল্লিক, ঈশান 
TALI, কিশোর! erste [৫ম ভাগ--১১শ খণ্ড 

২৬-১১-৮৩-_কার্তিক-কৃষ্া-একাদশণ। সন্দ্যারয়াপাট ব্রাহ্গসমাজ। 

বিষয়_রহ্মোপাসনা কালে ঠাকুরের সমাধি। মাষ্টার, বিজয় প্রভাতির সাহত 
কথা_কর্ম করলেই ঝঞ্চাট- ঈশ্বরে প্রেম হ'লে কর্মত্যাগ হয়। সন্ন্যাসী সঞ্চয় 
করে না। 

উপাঁস্থত-_বিজয়, wes, রজনী, মণ মাল্পক ও ব্রাহ্মভন্তগণ। 


[১ম ভাগ_ ৮ম খণ্ড 
২৮-১১-৮৩- কার্তিক-কৃষ্ম-চতুদ্দশনী। কাঁলিকাতা, কমল কুটির, Mae 
কেশব সেনের বাটী। (অপরাহ্ণ ৫টা হইতে সন্ধ্যা abt) | 
বিষয়_ঠাকুরের সনাধি। কেশবের সহিত কথা। ব্ৰাহ্মসমাজ সম্বন্ধে 
উপদেশ। কেশবের মা বলছেন “কেশবকে আশীর্বাদ করুন”। 
উপাঁস্থত__রাখাল, লাট;, মাষ্টার, কেশব, প্রসন্ন, উমানাথ, অমৃত, কেশবের 
বড় ছেলে ও কেশবের শিষ্যেরা। [ ২য় ভাগ_-১০ম খণ্ড 
২৮-১১-৮৩- কার্তিক-কৃষ্ণা-চতুদ্দশী। জয়গোপালের বাঁড়। 
বিষয় বৈকৃণ্ঠ ও প্রতিবেশীর সাঁহত গৃহস্থাশ্রমের কথা । উপায়, ঈশ্বরের 
শরণাগত হওয়া। (সন্ধ্যা এটার পর)। 
উপস্থিত জয়গোপাল, বৈকুন্ঠ, মাষ্টার, জয়গোপালের প্রাতবেশণ প্রভূত | 
[১ম ভাগ-৯ম খণ্ড 
৯-১২-৮৩-_অগ্রহার়ণ-শক্লা-দশমী। দাক্ষণে*বর। (বেলা ১টা)। 
বিষয়_মণির সহিত অল্তরঙ্গদের কথা। ভন্তমাল পাঠ শ্রবণ ৷ 


শ্রীশ্রীরামককফের দৈনিক চারত্র_১৮৮৩ ২৩৫ 


উপস্থিত-অধর, মনোমোহন, ঠনতঠনের িবচন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, হারশ। 
[২য় ভাগ_-১১শ খণ্ড 
১৪-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-পর্ণমা। দক্ষিণেশ্বর। 
বিষয়_রামলালের কাছে অধ্যাত্ম রামায়ণ শ্রবণ। পরশুরামের স্তব ও গুহক 
চণ্ডালের কথা । কাঁসারপাড়ার ভক্তদের নিকট বামাচারের নিন্দা ৷ দাদা মধসূদনের 
কথা। মাঁণর থাকবার বন্দোবস্ত। 
উপাস্থত-_রামলাল, রাখাল, As, মাঁণ, শ্যাম ডান্তার, কাঁসারপাড়ার ভন্ত- 
গণ, Broughton Institution -q4 শিক্ষক ও ছাৰ | [২য় ভাগ_-১২শ খণ্ড 
১৫-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ-প্রাতপদ। দক্ষিণেশ্বর মান্দরে সকালবেলা | 
বিষয়- শ্রীযুন্ত রামলালের ভন্তমাল পাঠ। প্রহনাদচীরন্র-কথা। যোষৎসঙ্গ 
fami রাখালের Simles self-help পাঠ। 
উপাস্থত-_রামলাল, রাখাল, Abs, হরিশ, মাস্টার, RAST! 
[set ভাগ_-৭ম খণ্ড 
১৬-১২-৮৩-_অগ্রহারণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দক্ষিণেশ্বর মান্দিরে। 
িষয়_ ঠাকুরের ভাবাবেশ ও সাঁতার ন্যয় ব্যাকুলতা। জনায়ের WAT 
প্রভৃতির সাহত কথা। বেদান্তের TA AAT! জগৎ fe মিথ্যা? (বেলা 
১০টা)। 
উপস্থিত--মাণ, রাখাল, লাট: হারশ, যোগান, প্রাণকৃষের জ্ঞাত। 

7 [ ৪ ভাগ__৭ম খণ্ড, ২য় পারচ্ছেদ 
১৭-১২-৮৩-_অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। দক্ষিণেশবরে (বেলা ৮টা)। 
{বষয়_মাণ, মধুডান্তার প্রভৃতির সঙ্গে। সচ্চিদানন্দে প্রেমই উদ্দেশ্য। 

শ্রীমুখকথিত চারতামৃত-রাম রাম’ বাঁলয়া পাগল। রামলালা। 
উপস্থিত-মাণ, রাখাল, লাট, eG, মণি মল্লিক। 
[ set ভাগ_-৭ম খণ্ড, €র্থ পারচ্ছেদ 
১৮-১২-৮৩-_অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-চতুর্থী, মঙ্গলবার । দাক্ষিণেশবর (বেলা 
৮টা)। কলিকাতা ঠন্‌ঠনে ও জোড়াসাঁকো ; বৈকাল। পরে যদ; মাল্পকের বাটী। 
ৰ িষয়_-সমাধি, গোপণর প্রেম; সিদ্ধেশ্বরী দর্শন, নটবর গোস্বামীর ATG 
প্রীকষ্ণরূপদর্শন কথা । 
উপাস্থত-_রাখাল, মণি, হাজরা, সদ্ধেশবরীর aera, যদু মাল্লক। 
[৫ম ভাগ--১২শ খণ্ড 
১৯-১২-৮৩-_অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-পণ্চমী, বুধবার । দাঁক্ষণে*্বর। বেলা ৯টা। 
বিষয়_মাঁণির সহিত কামিনী-কাণ্থন ত্যাগ ও সমাধির কথা। 
উপাস্থত-মণি ABTS | [ sx ভাগ__৭ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ 
১১-১২-৮৩-অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-পণ্টমী, TATA | দাঁক্ষণেম্বর। (বেলা ৯টা 


ও সন্ধ্যার পর)। 


২৩৬ শরীশ্রীরামকুফকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [ পারশিচ্ট 


বিষয়_জ্ঞান ও ভক্তি একাধারে; aoe, নারায়ণ শাস্ত্রী ও কাঁমনী-কাণ্চন 
ত্যাগ । উপাস্থিত_ রাখাল, মণ, az, হারিশ প্রভীতি। 
[ ৫ম ভাগ--১২শ খণ্ড, ৩য় ও 82° পারচ্ছেদ | 
২০-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-যষ্ঠী, বৃহস্পাঁতবার। দাঁক্ষণেশ্বর AGT | 
ASJA 
1বধয_ গোরাঙ্গ স্তব; গোপা প্রেম। 
উপস্থিত_ মণি, রাখাল esis: [৫ম ভাগ_-১২শ খণ্ড, BA পাঁরচ্ছেদ 
২১-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্-সপ্তমী। দাক্ষিণেশ্বর AGI ও বেলতলা। 
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, অপরাহু। 
বিষয়_কামিনী-কাণন ত্যাগ, মন গর; “ডুব দাও 1” 
উপাস্থত-_বাউল, বৈষ্ণব, হারশ, রাখাল, নানক-পল্থী সাধন প্রভৃতি ৷ 
[ ৫ম ভাগ_১২শ খণ্ড, ৪র্থ পাঁরচ্ছেদ 
২২-১২-৮৩_অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-অষ্টমী। দাক্ষণেশ্বর, শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। 
(বেলা ৯টা ও বৈকাল)। 
বিষয়_অবতারকে চেনার জন্য সাধনের প্রয়োজন। নিরাকার সাধন কাঁঠন। 
নিরাকার সাধনের জন্য চার, প্রেম ভান্তিই সার, গোপীদের অবস্থা। 
উপাস্থিত_ বলরামের পতা, দেবেন্দ্র ঘোষ, ভবনাথ, রাখাল, মাঁণ, হারশ, লাট; 
প্রভৃতি। [ ৫ম ভাগ--১২শ খণ্ড, ৫ম এবং ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
২৩-১২-৮৩- আগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-নবমী। দক্ষিণেশ্বর। (বেলা ৯টা) 
বিষয়_নীলকণ্ঠের দেশের বৈফবের গান। রাখাল, হাজরা, মাণ প্রভৃতির 
FILA ঠাকুরের সমাধি ও পরমহংস' অবস্থা | 
উপস্থিত_রাখাল, লাট, হরিশ, মাণ, মনোমোহন, হাজরা, নীলকণ্ঠের 
দেশের বৈষ্ণব প্রভূত | [ ৪র্থ ভাগ_৮ম খণ্ড 
২৪-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-দশমী। দাঁক্ষিণেশ্বর। (বেলা sbi) 
বিষয়_ঝাউতলার কথা। শ্রীম্খ-কাঁথত চারতামৃত। ঠাকুরের জন্মকথা। 
ঠাকুর কি অবতার ? সুরেন্দ্র, রাম প্রভৃতির alow কথা । ঠাকুরের বৃন্দাবন 
দর্শন। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের উপদেশ। যোগতত্ব। 
উপস্থিত_স্ুরেন্দর, রাম, মাণ, হারিশ। [৪ ভাগঁ_৮ম খণ্ড 
২৫-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-একাদশী। দাক্ষণেশ্বর। (বেলা ১১টা)। 
বিষয়_একাদশা ব্রতের কথা। 
উপস্থিত_মাণ প্রভৃতি। [5% ভাগ_৮ম খণ্ড 
২৬-১২-৮৩-_অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-একাদশাী ও দ্বাদশশী। দক্ষিণেশবর। পরে 
কলিকাতা, কাঁকুরগাছি। 
বিষয়_অবতার og! AE রামবাবূর বাগান দর্শন ও Saye সুরেন্দ্রের 
বাগান দশনি। সাধুর ACS FRAAI কথা। 


্রীশ্রীরামকুষণের দৌনক চারত্র-১৮৮৪ ২৩৭ 


উপস্থিত--মণি মল্লিক, রাম, সুরেন্দ্র, মাণ, বাগানের সাধু | 
[৫ম ভাগ_১৩শ খণ্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
২৭-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-ত্রয়োদশন। কাঁলকাতায় ঈশান মুখোপাধ্যায়ের 
বাঁড়। (বেলা ৮টা)। 
{বষয়_শ্রীশের সাঁহত কর্মযোগ ও নির্জনে সাধন ইত্যাদির কথা। ‘কেউ 
দুধ খেয়েছে'। ঈশানের সাহত কথা। পরমহংস কে? 
উপাঁস্থত__বাবুরাম, মাষ্টার, ঈশান, শ্রীশ, কেশব কীর্তীনয়া। 
[৩য় ভাগ_৭ম খণ্ড 
২৭-১২-৮৩- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণা-ন্রয়োদশী। কাঁলকাত শ্রীযুন্ত রামচন্দ্র দত্তের 
বাটগতে। সন্ধ্যাকালে। 
বিষয়_মহেন্দ্র গোস্বামীর সাহত কথা গোপাদের নিষ্ঠা ভন্তি। 
উপাস্থত-_রাম, aie, বাবনুরাম, মহেন্দ্র গোস্বামী প্রভীত। 
[৩য় ভাগ_-৭ম খণ্ড_৩য় পাঁরচ্ছেদ 
২৯-১২-৮৩-_অগ্রহায়ণ-অমাবস্যা। দাঁক্ষণেশ্বর মন্দির ও “কালীঘাট। 
বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা। 
বিষয়_ঠাকুরের অধরের সঙ্গে “কালীঘাট দর্শন। 
উপাস্থত-__রাখাল, মাঁণ, অধর। [৪র্থ ভাগ-৯ম খণ্ড 
৩০-১২-৮৩--পৌষ-শক্র-প্রাতিপদ। দাক্দিণেশ্বর। (বেলা ৩টা)। 
বিষয়__বেদান্তবাদী সাধ: দৃষ্টে সমাধি ও কথা। ব্ৰহ্ম ও E l পণ্ঠবটীমূলে 
কেদার প্রভৃতির সাঁহত কথা। 
উপাস্থত-_মাঁণি, রাম, কেদার, বেদাল্তবাদী A | [8% ভাগ_৯ম খণ্ড 
৩১-১২-৮৩-__পৌঁষ-শ্রক্লা-দ্বিতীয়া। দাক্ষিণেশ্বর। বেলা ৪টা হইতে 
ata vot! 
বষয়_বলরাম, মাঁণ প্রভীতির প্রাত উপদেশ। “কামনী” ত্যাগ! সন্ধ্যার 
পর জগন্মতার কাছে প্রার্থনা (“TAT চাই না al 
উপাস্থত-_বলরাম, মণ, রাখাল, লাট, হারশ। [৪র্থ ভাগ_-৯ম খণ্ড 
bh 


১৮৮৪ 
২-১-৮৪-পোঁষ-শ;ক্লা-চতুর্থা। দাক্ষণেশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর; বেলা ৩টা। 
{বষয়_ষট চক্র । ঈশ্বরের কৃপা। যোগের উপায় ও যোগের ফল। 
উপাস্থত-_তান্ত্িক সাধক, জয়গোপাল সেন, রাখাল, মাণ প্রভূত ৷ 

[oa ভাগ_১৩শ খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
৩-১-৮৪-পোঁষ-শঢুক্লা-পণ্চমী ৷ দাক্ষণেশ্বর। aia ৮টা। 
িষয়_শীবচার আর করো না।' মা বচার-বাদ্ধতে ব্রজাঘাত TS l 
উপা্থত__রাখাল, TTA [8 ভাগ_৯ম খণ্ড 


২৩৮ ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-€৫ম ভাগ [ পারাশিম্ট 


৪-১-৮৪- পৌষ-শক্রা-ষন্ঠী। দক্ষিণেশ্বর। পণ্চবটপ ও শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর। 
(বেলা ৪টা ও সন্ধ্যার পর)। 

[বিষয়_ঈ*বরলাভের উপায়। বিচার ও বিম্বাস। হন্দুধর্ম সনাতন ধর্ম। 
ব্ৰাহ্মসমাজ ও চিদাকাশ। 

উপস্থিত-_রাখাল, মাঁণ, হারপদ প্রভীত। 

[৫ম ভাগ_-১৩শ খণ্ড, ওয় পাঁরচ্ছেদ 

৫-১-৮৪_ পৌষ-শক্লা-সপ্তমী, অষ্টমী। দক্ষিণে্বর। বেলা ১টা। 

বিষয়_ ঠাকুরের বেলতলায় ধ্যান ও দর্শনের কথা। চৈতন্যদেবের দানের 
কথা_প্রেমধন দান। সন্ধ্যার পর ঠাকুরের সমাধ। জগন্মাতার কাছে ভন্তদের 
জন্য ক্রন্দন ও ভক্তদের আশীরবাদ। 

উপাঁস্থত- রাখাল, মাণ, রামলাল, বাবুরাম। 

[৪র্থ ভাগ--৯ম খণ্ড, ৩য় পাঁরচ্ছেদ 

২-২:৮৪-মাঘ-শংক্রা-ষ্ঠী। দাঁক্ষণেশ্বর মন্দির। বেলা অপরাহ্ন ৩টা 
হইতে রাত্রি ৯টা-_১০টা পর্যন্ত। 

বিষয়-ঠাকুরের হাতে আঘাত ও বালকের অবস্থায় রাখাল, মাঁহমাচরণ 
প্রভীতর সহত কথা। BRA ভন্ত ও মধুর ডান্তারের সাহত কথা। সন্ধ্যার 
পর অধর, মহিমাচরণ প্রভৃতির সাহত কথা। সন্ন্যাসীর কাঠন নিয়ম। মাহমা- 
চরণের শাস্ত্র পাঠ ও ঠাকুরের ভাবসমাধি। 'নাহং, তুমিই চিদানন্দ ৷! 

উপাঁস্থত__রাখাল, a6, মাষ্টার, মাহমাচরণ, শিবপঢুর-ভন্তুগণ, মধুডান্তার, 
অধর, হাজরা | [৪র্থ ভাগ_-১০ম খণ্ড 

৩-২-৮৪- মাঘ-শ'ক্লা-সপ্তমী। দক্ষিণেশ্বর। মধ্যাহ্নের পর। 

বিষয়__সররেন্্, রাম প্রভৃতির সাহত কথা। ঠাকুরের হাতের অসুখ এখনও 


উপস্থিত_রাম, সুরেন্দ্র, মাষ্টার [৪র্থ ভাগ_-১০ম খণ্ড 

২৪-২-৮৪-_মাঘ-কৃষণা-ভ্রয়োদশী। দক্ষিণে্বর। মধ্যাহ্নের পর। 

বিষয়_মাঁণলালের সঙ্গে কথা। “তু সাচ্চদানন্দ।” অসুখে ঠাকুর অধৈর্য | 

উপস্থিত--রাখাল, মাষ্টার, মাঁণলাল প্রভূত । [৪্থ ভাগ_-১১শ খণ্ড 

২-৩-৮৪-ফাল্গুন-শুক্লা-পণ্চমী । দক্ষিণেশ্বর, মধ্যাহ্নের পর। 

বিষয়--ব্ৰৈলোক্যের গান। ন্ৈলোক্য, নরেন্দ্র, ও সঃরেন্দ্রের সাহত কথা । 
নরেন্দ্র ও দেহের সুখ দুঃখ । নরেন্দ্র ও নাস্তিক মত। 

উপাঁস্থত-নরেন্দ্, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, ব্রিলোক্য agin! [৩য় ভাগ_-৮ম খণ্ড 

৯-৩-৮৪- ফাজ্গুন-শদক্লা দশমী। দক্ষিণেশ্বর। 

বিষয়_ঈশ্বর ও এ*বর্য। সাধুসঙ্গ ও যোগার ছবি। ভিন্ন ভিন্ন ধ্যানের 
কথা। ATA দ্বারা ইন্দ্রিয় জয়। তিন প্রকার একাদশন। হাজরার দালালণ। 
এগ্‌জিবিশন্‌-এর কথা। প্রণব ও অনাহত শব্দ সম্বন্ধে কথা। 


্রীশ্রীরামকুষণের দৈনিক চাঁরত্র_-১৮৮৪ ২৩৯ 


উপাঁস্থত-ভবনাথ, মাষ্টার, মাঁণ মল্লিক, রাখাল, লাট?, হাঁরশ, িশোরা, 
Pepe, ভগবান দাস প্রভৃতি। [৫ম ভাগ-_১৪শ খন্ড 

২৩-৩-৮৪- ফাজ্গুন-কৃষ্ণা-একাদশী। দাঁক্ষিণে্বর। ATS । 

বিষয়_রাম প্রভৃতির সহিত কথা । শ্রীমূখ-কাঁথত চাঁরতামৃত। হলধারীর 
বাপ। নারায়ণ, ঠাকুরদাদা মাহমাচরণের প্রাত উপদেশ। উধর্করেতা ও ধৈর্যরেতা। 

উপাস্থত-_রাখাল, রাম, নিত্যগোপাল, অধর, মাষ্টার, মাহমা, নারাণ, 
ঠাকুরদাদা ও তাঁহার দুই একটি বন্ধ, মাঁণ সেনের সঙ্গী ডাক্তার প্রভাতি। 
[৪র্থ ভাগ--১২শ খণ্ড 
&-৪-৮৪- চৈত্র-শ্রক্রা-দশমা। দাক্ষণেশ্বর। প্রাতঃকাল। 
িষয়-_ প্রাণকৃষ্ণের সাঁহত কথা। রাম, গিরান্দ্র প্রভাত ভক্তদের সাহত কথা 
কেশব সেন ও নবাঁবধান। পতা ধর্মঃ, পিতা স্বর্গঃ। 

উপাঁস্থত- প্রাণকৃষ্ণ, মুখুষ্যে, মাষ্টার, হঠযোগী, রাম, trata, বুড়ো 
গোপাল প্রভীতি। (বেলা ৮টা হইতে)। [২য় ভাগ_-১৩শ খন্ড 

২৪-৫-৮৪-_জ্যেষ্ঠ-অমাবস্যা। দাক্ষিণে*বর। ফলহারিণী অমাবস্যা । বেলা 
৯১টা হইতে। 

িষয়-_বদ্যাসমন্দর যান্রাওয়ালাকে নানা উপদেশ। Aa রাখালের প্রাত 
ঠাকুরের গোপালভাব। গৃহী ভন্তগণের প্রাত উপদেশ। বৌদ্ধধর্মের কথা৷ 
নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাত ঈশ্বর দর্শনের উপায় AT! অবতার OY! 
বরাহ্মসমাজে মার নাম__অধরের প্রাত__এাগয়ে পড়। 

উপাঁস্থত__বিদ্যা, হার, নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধর, MOTA | 
[৫ম ভাগ_-১৫শ খণ্ড 
২৫-৫-৮৪- জ্ষ্ঠ-শক্র-প্রাতপদ। দক্ষিণে*বর। জন্মোৎসব । 
ভিষয়_পণ্চবটী মূলে সুরেন্দ্র, বিজয় প্রভাঁতর সহিত কথা। ভন্তসঙ্গে 
সংকীর্তন ও AT! সন্ব্যাসীর কঠিন ব্রত। গোল বারান্দার উপর বিজয় প্রতীতর 
সাঁহত কথা । (বেলা ১টা হইতে)। 

উপাস্থত__বিজয়, কেদার, রাখাল, সুরেন্দ্র, মাষ্টার, সুরেন্দ্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
Pata, নগেন্দর প্রভৃতি ভ্রাতুষ্পত্রেরা, সহচরা কীর্তীনয়া, ভবনাথ। 

[৪র্থ ভাগ_১৩শ খণ্ড 
১৫-৬-৮৪-_জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-ষ্ঠী। সুরেন্দ্ের বাগানে সহোৎসব। (বেলা ৯টা)। 
বিষয়" ভন্তসঞ্জে সংকীর্তন ও নৃত্য। ভবনাথ, মাষ্টার ও নিরঞ্জনের সাহত 

কথা | গোপী-প্রেম। ব্রা্মসমাজের প্রতাপ মজুমদারের সাঁহত কথা। বিলাত ও 
কাণ্চনের পূজা। ডুব দাও। 
উপাস্থত_:ভবনাথ, নিরঞ্জন, রাখাল, সুরেন্দ্র, রাম, মাষ্টার, মাঁহমাচরণ, মাঁণ 
মাল্পক, ব্রাহ্ম ভন্তগণ, কীর্তানয়াগণ, ব্ৰাহ্মভন্ত প্রতাপ প্রভাঁতি। 
1 ১মভাগ--১০ম খণ্ড 


২৪০ শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণকথামৃত-_৫ম ভাগ [ পাঁরাশিষ্ট 


২০-৬-৮৪- জ্যে্ঠ-কৃষ্ণ-্বাদশী। দাঁক্ষণেশ্বর সন্ধ্যার পর। 
বিষয়_াষ্টার প্রীতির প্রত উপদেশ। বাকুরাম, নিরঞ্জন, নরেন্দ্র প্রভৃতির 
কথা। ‘কাল TH’ | ব্ৰহ্মজ্ঞান ও দয়া। 
উপাস্থিত_ সংরেন্দ্র, ভবনাথ, লাট, মাস্টার, অধর প্রভৃতি। 
[sof ভাগ--১৪ খণ্ড 
২৫-৬-৮৪- আষাঢ-শুক্রা-দ্বিতীয়া। প্রথযাত্রা। কলকাতায় পাঁণ্ডতদর্শন। 
পণ্ডিত শশধর॥ (বেলা ৪টা)। 
বিষয়_ঠন্ঠনে ভূধরের বাড়তে পাণ্ডিত শশধরের ate উপদেশ। কাঁলতে 
SEMA! কর্মযোগ বা জ্ঞানযোগ নহে। নরেন্দ্র সাহত কথা । 
উপাঁস্থত-_নরেন্দ্র, শশধর পণ্ডিত, মাষ্টার, হাজরা, রাখাল, চাটয্যেদের 
বাড়ির গৃহস্বামী ও তাঁহার আত্মীয়গণ। [১ম ভাগ_-১১ খণ্ড 
৩০-৬-৮৪-_আযাঢ-শক্রা-সপ্তমী। দাঁক্ষণেশ্বর। 
বিষয়- ঠাকুরের ভাবাবস্থা ও গান। পাঁণ্ডত শশধরের সাঁতত নানা কথা । 
বেদান্ত। ‘wea ভয়তরাসে'। কালতে নারদীয় Sle! সর্বধর্ম-সমন্বয়। 
উপাস্থত-_পাঁণ্ডত শশধর, সুরেন্দ্র, বাবুরাম, মাষ্টার, হাঁরশ, লা, হাজরা, 
মাঁণ মাল্পক, ভূধর চাটুয্যে ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভতি। 
[৩য় ভাগ__৯ম খণ্ড 
৩-৭-৮৪- আষাঢ়-শক্রা-দশমী। MATa, বলরাম মান্দরে। 
বিষয়_বলরামের পিতা প্রভাতি ভন্তদের সাঁহত কথা। শ্রীমুখ-কাঁথত 
চারতামৃত। হৃদুর ছেলে, ঠাকুরের ভ্রাতুঙ্পাত্র ?শিবরাম, গৌর, নারায়ণ শাস্ত্র, 
মাইকেল মধুসুদন সম্বন্ধে কথা। মনোমোহন, শশধর প্রভীতর সাহত কথা। 
ঠাকুরের রথের সম্মুখে ভন্তসঙ্গে নৃত্য ও সংকীর্তন। (মধ্যাহ্নের পূর্বে)। 
উপস্থিত- রাম, মাষ্টার, বলরাম, মনোমোহন, কয়েকটি ছোকরা GE বলরামের 
পিতা, বিশ্বন্ভরের বালিকা কন্যা ও তাহার সমবয়ম্ক দুই একাঁট ছেলে মেয়ে, 
পণ্ডিত শশধর ও তাঁহার দুই বন্ধু, প্রতাপ ডান্তার, রামদয়াল প্রভৃতি । 
[83 ভাগ_১৫শ খণ্ড 
৩-৮-৮৪- শ্রাবণ-শক্রা-্বাদশী। দাক্ষিণেশ্বর। (বেলা ২টা)। 
বিষয়_শিবপদরর ভক্তদের ate উপদেশ। সপ্তভূমি। গোপণদের ব্রহ্মজ্ঞান। 
ঠাকুরের গান। সমাধি ও জগন্মাতার সাহত কথা | হরিপদ, রাখাল, বাবুরাম, অধর 
প্রভৃতির সম্বন্ধে মণির সাঁহত কথা। সর্বধর্ম সমন্বয়_“তান অনন্ত, ল্ত, পথও অনন্ত" | 
উপস্থিত__রাখাল, লাট;, বলরাম, অধর, মাষ্টার, শিবপুর ভন্তগণ, নবাই 
চৈতন্য, নরেন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, রাম চাটুয্যে। [৪র্থ ভাগ_-১৬শ খণ্ড 
৬-৯-৮৪- ভাদ্র-কৃষ-প্রাতপদ। অধরের বাড়ি > 
বিষয়_নরেন্দ্রের গান-ঠাকুরের Ta সমাধি ও নৃত্য। কীর্তানয়া 
বৈষবচরণের গান। নরেন্দ্রাদর দাক্ষিণেশ্বরে TAA | 


ভরীপ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চাঁরন্র_-১৮৮৪ ২৪১ 


উপাস্থিত_ নরেন্দ্র, মুখুষ্যে ভ্রাতৃদ্বয়, ভবনাথ, মাষ্টার, চুনীলাল, হাজরা, 
অধর, বৈষ্ণবচরণ কীর্ভানয়া প্রভীত। [ 8% ভাগ--১৭শ খণ্ড 

৭-৯-৮৪- ভাদ্র-কৃষ্ণা-ছ্বিতীয়া। দাঁক্ষণে*্বর। (বেলা ১১টা হইতে)। 

িষয়_ভবনাথ, IGA, মাষ্টার প্রভাীতর সাঁহত কথা। ঘোষপাড়া ও 
কর্তাভজাদের মত। নবাই, মাঁহমাচরণ প্রভীত ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন ও TU! 
অধরের চাকাঁরর সম্বন্ধে উপদেশ। নারাণ প্রভীতর জন্য ভাবনা। 

উপাস্থত__বাবুরাম, মাষ্টার, ভবনাথ, শ্রীরামপুরের ব্রাহ্মণ, মনোমোহন। 
‘কিশোর, চুনীলাল, হারপদ, মুখুষ্যেভ্রাতৃদ্বয়, হাজরা, রামলাল, রাম চক্রবর্তী, 
মাঁহমাচরণ, অধর প্রভৃতি | [ sat ভাগ_-১৮শ খণ্ড 

১৪-৯-৮৪- ভাদ্র-কৃষ্ণা-দশমী। দক্ষিণে্বর ও যদ; মল্লিকের বাগান। 

বষয়_জ্ঞানবাবুর প্রতি উপদেশ। কোন্নগরের সাধকের সাহত Tara! 
নরেন্দ্র গান ও ঠাকুরের সমাঁধ। নরেন্দ্র পোস্তার উপর গান। গোৌরাঙ্গের 
ভাব; গানের ছলে যদ: মাল্পককে কথন। রাখালের জন্য 'চন্তা। অধরের সাঁহত 
কথা। মধ্যাহ্নের পর হইতে Ala) | 

উপাঁস্থত_ নরেন্দ্র, ভবনাথ, কোন্নগরের ভন্তগণ, TAA ATT, BITS, 
ছোট গোপাল, বড় কালা, হাজরা, কোন্নগরের সাধক, কোন্নগরের গায়ক, লাট, 
যদ: মল্লিকের বাগানের দ্বারবান, রতন, ভোলানাথ অধর Apis 

[ ৪র্ঘ ভাগ--১৯শ খণ্ড 

১১-৯-৮৪-_ভাদ্রু অমাবস্যা। দক্ষিণেশবর। (বেলা ২টা হইতে)। 

'বষয়_মুখুষ্যে ভ্রাতাদের সহিত কথা। কাপ্তেনের sie! শ্রীমুখ-কাথিত 
চঁরতামৃত- ঠাকুরের নানা সাধ, শ্যামবাজারে সংকীর্তন। বেদ, পুরাণ ও OF 
মতে সাধনা। রাখালের প্রথম ভাব। সন্ন্যাসী ও কামনী। রাধিকা গোস্বামীর 
প্রীত উপদেশ। জগন্মাতার সাঁহত কথা। হাজরা, মুখষ্যে, TTA, মাষ্টার 
প্রভৃতির প্রাত উপদেশ। ঠাকুরবাঁড়ুর ব্রাহ্মণ ও পাঁরচারকগণ মধ্যে ঠাকুরের 
vig দান। 

উপাঁস্থত- মহেন্দ্র TA, প্ৰিয় TAC, বাবরাম, হারশ, কিশোরী, লাট, 
মাষ্টার, রাধিকা গোস্বামী প্রভৃতি ৷ [ sat ভাগ-২০শ খণ্ড 

২১-৯-৮৪-_আশ্বন-শূক্া-দ্বিতীয়া। দাক্ষণেশ্বর ও কলিকাতায় A 
fabra (মধ্যাহ ও রাত্রি)। 

বিষয়_চুনীলালের সাঁহত শ্রীবৃন্দাবন ও রাখাল, নত্যগোপাল প্রভৃতির 
কথা। শ্রীমুখ-কথিত চারতামৃত_-গড়ের মাঠে বেলুন দর্শন ও ব্রহ্মসভার জ্ঞানী 
পাগলের কথা। মুখুয্যেদের হাতীবাগানে ময়দার কলে শুভাগরমন। বাবুরাম, 
মাষ্টার প্রভৃতির সহিত চৈতন্যলীলা দর্শন। খড়দার নিত্যানন্দ-বংশের বাবুকে 
দেখিয়া ভাবাবেশ। 

৫ম--১৬ 


২৪২ রপ্রীরামক্কথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পারাশস্ট 


উপস্থিত- মাষ্টার, রাম, মহেন্দ্র মখুয্যে, চুনী AAT প্রভৃতি 
[ ২য় ভাগ--১৪শ খণ্ড 

২৬-৯-৮৪- আশ্বিন-শক্রা-সপ্তমী, “সপ্তমী পুজার দিবসে । কলিকাতায় 
সাধারণ ব্রাহ্মাসমাজ দর্শন। (বেলা ৩টা)। 

বিষয়_বিজয় প্রভৃতির প্রীত উপদেশ। সাকার নিরাকার। গৃহস্থাশ্রম ও 
সন্যাস। সারে মাতে’ থাকা। RNA ও কেদারের কথা I 

উপস্থিত- মাষ্টার, হাজরা, বিজয় প্রভীত। [ ২য় ভাগ_-১৫শ খণ্ড 

২৮-১-৮৪--আবন-মহাষ্টমী। কলকাতা রামের বাঁড়। প্রাতে। 

'বষয়_বিজয়, নরেন্দ্র প্রভাতর সাঁহত কথা, শ্রীমখ-কথিত চাঁরতামৃত। 
নরেন্দ্রের গান। ঠাকুরের গান ও বিজয়াদ ভন্ত সঙ্গে নৃত্য। সন্ধ্যার পর 
WICH সাহত কথা ও রামনাম। 
হরিশ, ALA, মাম্টার। [ ২য় ভাগ_-১৬শ খণ্ড 

২৯-৯-৮৪--নবমী পুজা। দক্ষিণেশ্বর। প্রত্যষ হইতে সন্ধ্যা। 

বিষয়_প্রত্যষে দর্গানাম ও aS ভবনাথ প্রভৃতির সাহত কথা। 
নরেন্দ্রে গান ও ঠাকুরের সমাধি। ভবনাথ ও ঠাকুরের গান ,ও সমাধি। 
অপরাহে ভক্তদের গোলকধাম খেলা। নরেন্দ্র ও ভবনাথ প্রভৃতির প্রতি উপদেশ। 
নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার প্রভৃতির সঙ্গে AAT ও নত্য। 

উপস্থিত_ভবনাথ, ব্যবুরাম, নিরঞ্জন, লাটদ, রামলাল, নরেন্দ্র, হাজরা, মাষ্টার 
প্রভীত। [ ২য় ভাগ_-১৭শ খণ্ড 

১-১০-৮৪-_আশ্বিন-শক্লা-একাদশী। কলিকাতা অধরের ate (অপরাহ্‌ 
ও সন্ধ্যার পর)। 

বিষয়_অধরের বৈঠকখানা। নারায়ণ ও WA বলা_কেদার ও 
বিজয়কে প্রণাম কাঁরতে। বৈষবচরণের কাঁত্তন_অভিসার ও রাস। ঠাকুরের 
গোৌরাঙ্গের ভাবে গান। ঠাকুরের বৈষণবচরণের সহিত দৃর্গানাম গান। কেদার 
ও যোগেন্দ্রের সাহত কথা । 

উপস্থিত কেদার, বিজয়, অধর, নারায়ণ, গঙ্গাধর, বাবুরাম, মাঁণ, carats 
প্রভীতি। [ ২য় ভাগ_-১৮শ খণ্ড 

২-১০-৮৪- আমশ্বন-শুক্রা-দ্বাদশশ ও ত্রয়োদশণী। দাঁক্ষণেশ্বর। 

বিযয়_মণিলাল মল্লিকের সাঁহত কথা। সম্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। কেশব ও 
বিজয়ের কথা। বড়বাজারের মারোয়াড়ী ভন্তদের প্রাত উপদেশ। দাক্ষণেশ্বর 
নিবাসী ছোকরাদের প্রতি উপদেশ। গোবিন্দ পাল, গোপাল সেন, নিরঞ্জন ও 
হারানন্দের কথা। সন্ধ্যার পর আরাঁত দর্শন ও ভাবাবেশ। প্রিয় মুখুষো, 
মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভৃতির ate উপদেশ। (IIA পর)। 

উপস্থিত__লাট;, রামলাল, হারশ, মণ মল্লিক, প্রিয় RATI, তাঁহার আত্মীয় 


শ্রীশ্রীরামকৃষণের দৈনিক চাঁরত্র_-১৮৮৪ ২৪৩ 


হার, শিবপরের একটি ব্রাক্মভন্ত, বড়বাজার ১২নং মাল্পক Sia মারোয়াড়ী 


প্রভৃতি [৪র্থ ভাগ--২১শ খণ্ড 
৪-১০-৮৪-_আশ্বন-কোজাগর-পাীর্ণমা। কলুটোলা নবীন সেনের বাড়ী । 
(সন্ধ্যার পর)। 


বিষয়--্রান্মভন্তদের সহিত সংকীর্তন ও নৃত্য। কেশবের মাতার ATACA | 

উপাঁস্থত-_নন্দলাল প্রভাত কেশবের ত্রতুস্পাত্রগণ, ব্রাহ্মভন্তগণ, বাবুরাম, 
িশোরা, মাষ্টার angie | [৪র্থ ভাগ_-২১শ খণ্ড-৬ষ্ঠ পারচ্ছেদ 

&-১০-৮৪-আম্বন-কৃষ্ণ-প্রাতিপদ। দাক্ষিণেশ্বর (মধ্যাহে)। 

বিষয়_হাজরা মহাশয়ের তত্বজ্ঞানের অর্থ। দুইটি অভ্যাগত সাধুর সহিত 
ঠাকুরের কথা । গাঁতা ও নিচ্কাম কর্ম। শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত। সন্ন্যাসীর 
কঠিন নিয়ম। মাণর সাঁহত কামনার কথা ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। 
মুখ্যয্যেদের হরির সহিত কথা । দেহের লক্ষণ। নীলকণ্ঠ ও ভক্তদের সঙ্গে 
সংকীর্তন ও AT! : 

উপস্থিত-মাষ্টার, হাজরা, বড় কালী, বাবুরাম, রামলাল, মুখয্যেদের হরি, 
দুইটি সাধু, নীলকণ্ঠ ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ, দীননাথ ATT | 

[ ৪র্থ ভাগ_২২শ খণ্ড 

১১-১০-৮৪-_আশ্বন-কৃষ্ণ-সপ্তমী। দক্ষিণেশবর। (মধ্যাহ্নের পর)। 

বিষয়_প্রিয় মুখুষ্যে, নারাণ, মাষ্টার প্রভৃতির সাহত কথা । ATAA বেদান্ত 
বাগনশের AS কথা । বেদান্ত ও আদ্যাশান্তি। কালীঘরে ঈশান মুখোপাধ্যায়ের 
প্রীত উপদেশ, শ্রীরামকৃষ্ণ ও কর্মকাণ্ড। 

উপ্পাস্থত-মাম্টার, প্রিয় মুখুষ্যে, নারায়ণ, ঠাকুরদের বাঁড়র শিক্ষক ও 
কয়েকটি ছোকরা, রামলাল, সিশথর পণ্ডিত, ঈশান মুখোপাধ্যায়, কিশোরা, 
অধর। [২য় ভাগ--১৯শ খণ্ড 

১২-১০-৮৪-_আশ্বন অমাবস্যা । *কালীপৃজা। দক্ষিণেশবর। 

বিষয়_ ঠাকুর মার নাম কাঁরতে করিতে মাতোয়ারা। রাজনারায়ণের ছেলেদের 
কাছে গান। রামলালের “কালীপূজা। ঘরে ঠাকুর সমাধিস্থ__বাবুরাম, মাস্টার, 
হাজরা প্রভাত সঙ্গে। 

উপা্থত- মাষ্টার, ASA, ছোট গোপাল, হরিপদ, কিশোরী, নিরঞ্জনের 
প্রভৃতি। [ ২য় ভাগ ২০শ খণ্ড 

১৯-১০-৮৪-কার্তিক-শুক্র-প্রাতপদ। সিপথর ব্রাহ্মসমাজ। 

বিষয় ব্রেলোক্যের গান ও ঠাকুরের সমাধি। ব্রান্মভন্তাঁদগের প্রাত উপদেশ। 
সদরওয়ালা ও ত্রৈলোক্যের সহিত কথা । ত্ৰৈলোক্য, বিজয় প্রভৃতি ব্রাহ্মভন্তদের 
সঙ্গে সংকীর্তন ও নৃত্য। বিজয়ের প্রাত উপদেশ। জগন্মাতার পূজা । মা। 


২৪৪ শ্ীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৫ম ভাগ [ পারশিষ্ট 


উপাস্থিত_াবজয়, CTH, THOT, সদরওয়ালা, মাস্টার, বেণীপাল, 
প্রভূত ৷ [১ম ভাগ_১২শ খণ্ড 

২০-১০-৮৪- কার্তিক-শক্র-প্রাতপদ ও শুক্লা দ্বিতীয়া। বড়বাজারে 
মারোয়াড়ী ভন্তমান্দরে। 

বিষয়__পাণ্ডতজী ও পাঁণ্ডতজীর পত্রের সাহত কথা । গৃহস্বামী 
মারোয়াড়ীর প্রত উপদেশ। GAGE মহোৎসব ও ঠাকুরের আনন্দ। 

উপস্থিত-মাষ্টার, ছোটগোপাল, TAT, রামচাটুয্যে, মারোয়াড়ী ভন্তগণ, 
পাঁণ্ডতজী ও তাঁহার পাত্র, গৃহস্বামী প্রভীতি। [২য় ভাগ-২১শ খণ্ড 

২৬-১০-৮৪__কার্তক-শক্রা-সপ্তমী। দাক্ষণেশ্বর। 

[বষয়_মনোমোহন ও মাঁহমাচরণের সাহত কথা । যদ: মাল্লকের ফটকের 
কাছে হৃদয়ের সঙ্গে দেখা । কেশব সেন, দেবেন্দ্র ঠাকুর ও কাপ্তেন। SO ও 


নিত্যলীলাযোগ। হাজরা ও মাতৃসেবা। ঈশান। 
উপাস্থত- মনোমোহন, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ঈশান, হৃদয়, হাজরা, MÒ; 
কোন্নগরের ভন্তগণ প্রভাতি। [১ম ভাগ_-১৩শ খণ্ড 


৯-১১-৮৪_কার্তক-কৃষ্ণা-সপ্তমী। (মধ্যাহ্নের পর)। দক্ষিণে*্বর। 
িষয়_বিজয় গোস্বামীর aie উপদেশ, মাঁহমাচরণের সাঁহত কথা। বিজয় 
প্রভৃতির সাঁহত সংকীর্তন ও নৃত্য। মাঁণর সাঁহত নিভৃতে কথা। পরাঁদন 
সোমবার প্রাতঃকালে মাঁণকে গানের ছলে উপদেশ। 
উপস্থিত_ মাষ্টার, বিজয়, কয়েকাঁট ব্রাহ্মভন্ত, মাহমাচরণ, নারায়ণ, অধর, 
ছোট গোপাল, কিশোরাঁ, রামলাল প্রভৃতি । [৩য় ভাল-_-১০ম খণ্ড 
১৪-১২-৮৪- অগ্রহায়ণ-কষ্ণা-দ্বাদশী। স্টার থিয়েটারে AZM GT | 
বিষয়_াগারশ প্রভৃতির ate উপদেশ। নটাদের ate কৃপা। 
উপাঁস্থত- সান্টার, Tea, নারাণ, 1গাঁরশ, থিয়েটারের নটীরা। 
[৩য় ভাগ--১১শ খণ্ড 
২৭-১২-৮৪-পৌয-কৃষ্ণা-দশমী। দাক্ষণেশ্বর। 
বিষয়-পণ্টযবটীমুলে দেবীচৌধুরাণী পাঠ। পাঁতিব্ত্য ধর্ম। 
উপস্থিত-মাষ্টার, প্রসন্ন, কেদার, রাম, নিত্যগোপাল, তারক, সুরেশ মিত্র 
ভূতি। [২য় ভাগ_২২শ খণ্ড 
১৮৮৫ 
২২-২-৮৫--ফাল্গুন-শুক্লা-অষ্টমী । জন্ম মহোৎসব। দাক্ষণেশ্বর। 
বিষয়_নরোন্তমের কীর্তন। নরেন্দ্র জানূতে পা দিয়া সমাধি। নরেন্দ্রের 
গান ও ঠাকুরের ভাব। .নরেন্দ্ুকে শিক্ষা-জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। সংরেন্দ্রর 
প্রতি গৃহস্থ ও দান ধর্মের উপদেশ। 'গাঁরশের সাঁহত অবতার তত্ত্ববিষয়ক কথা৷ 
উপস্থিত-নরেন্দ্র, ভবনাথ, মাষ্টার, রাখাল, ALA, গিরিশ নিত্যগোপাল, 
রাম, মণিমল্লিক, মহেন্দ্র কবিরাজ প্রভাতি । [ ৫ম ভাগ--১৬শ খণ্ড 


্রীপ্রীরামকৃষণের দৈনিক চাঁরন্র_-১৮৮৫ ২৪৫ 


২৫-২-৮৫- ফাল্গুন-শুক্লা-একাদশাী। গঁরশ মান্দরে। পরে ষ্টার থিয়েটারে 
ব্‌ষকেতু অভিনয় দর্শন। 

বিষয়-_জ্ঞানভান্ত সমন্বয় কথা। নানাভাবে ঈশ্বরকে পৃজা। সমাধতত্ব। 
উপায়-_ভন্তি। উন্মনা সমাধ। Tota ও নরেন্দ্র। গাঁরশের সহিত অবতারবাদ 
কথা। সংসার ও রসুনের গন্ধ; কিসে যায়। 

উপাস্থত-গারশ, নরেন্দ্র, যতীন, মাষ্টার [aq ভাগ--১৭শ খণ্ড 

১-৩-৮৫__ফাল্গুন-পার্ণমা। দোলযাত্রা। দক্ষিণেশবর। 

িষয়-_মাহমাচরনের সাহত হারিভান্তির কথা। 'আমরূপ কুম্ভ যায় না?' 
নরেন্দ্রের প্রাত FANS উপদেশ্। দোলযাত্রায় SEAT আনন্দ। মাস্টারের 
সাঁহত গৃহ্য কথা। ঠাকুর কি অবতার ? 

উপাঁস্থিত__মাঁহমাচরণ, রাম, মনোমোহন, নবাই, নরেন্দ্র ABTS | 

[২য় ভাগ_-২৩শ খণ্ড 
এ-৩-৮৫-_ফাল্গুন-কৃফা-সপ্তমী। দক্ষেণেম্বর মান্দর। 

[বষয়__হাঁরপদ, বাব্যরাম, Beier সাঁহত কথা। সমাঁধ। পল্টু, ছোট 
নরেন, বাঝ;রাম প্রভৃতি সম্বন্ধে মহাবাক্য। গুহ্যকথা। অদ্ভুত সন্ন্যাসের অবস্থা 
বেলঘরের তারককে কামনা সম্বন্ধে সাবধান। 

উপাস্থত-_বাবুরাম, ছোট নরেন, পল্টু, হরিপদ, মোহনীমোহন, জজ 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের জামাইয়ের ভাই, তারক, তারকের বদ্ধ - 
মোহনের পারিবার প্রভৃতি ৷ [ ৩য় ভাগ_-১২শ খণ্ড 

১১-৩-৮৫_ফাজ্গুন-কৃষ্ণা-দশমী। বসুবলরাম মন্দিরে । পরে Fata 
ঘোষের বাঁড়। মধ্যাহ্ন হইতে রাত ১০টা পযন্তি। 

ব্বষয়_মাণ্টারের সহিত এশ্বর্য ত্যাগের কথা; বলরামের বৈঠকখানায় গিরিশ 
চানলাল, বলরাম gon জাহত কথা। তারাপদর গান (টৈতনালালার) ঠাকুরের 
গান_মায়ের নাম৷ সন্ধ্যার পর ঠাকুরের প্রার্থনা রাজপথ ও গাঁরশের দ্বারদেশ। 
war, গিরিশ প্রভৃতির অবতার সম্বন্ধে বিচার ও ঠাকুরের মীমাংসা। ঠাকুরের 
সমাধি ও নরেন্দ্রের গান। 

উপাস্থত_ নরেন্দ্র, গিরিশ, বলরাম, RAT, লাট, মাষ্টার, নারায়ণ, সুরেশ 
faa, তারাপদ, নিত্যগোপাল, হারপদ, রাম প্রভীত। [১ম ভাগ--১৪শ খণ্ড 

৬-৪-৮৫-চৈত্ৰ-কৃষ্ণ-সপ্তমী। বলরাম মন্দিরে ও দেবেন্দ্র বাটীতে। 


উপস্থিত_মাষ্টার, ক্ষীরোদ, AG, বিনোদ, ছোট নরেন, রাম, 'ঁগাঁরশ, 


দেবেন্দ্র, অক্ষয়, উপেন্দ্ৰ প্রভাত ৷ [৩য় ভাগ_১৩শ খণ্ড 


২৪৬ শরীশ্রীরামকৃফকথামৃত__€&ম ভাগ [ পরিশিষ্ট 


১২-৪-৮৫- চৈত্র-কৃষ্ণা-্রয়োদশশী। বলরাম মাঁন্দরে। চড়কপুজা। 

বিষয়- শ্রীমুখ-কাঁথত চঁরিতামৃত। 'গারশ, মাষ্টার, বলরাম প্রভৃতির সাঁহত 
কথা। ঠাকুরের সাত্বিক, রাজনসিক ও তামাঁসক সাধন ও THOT যোগ। 
ঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা। সত্যকথা কলির তপস্যা । ভান্তর was ও ঈশ্বর- 
লাভ। মহেন্দ্র মুখুষ্যের প্রত উপদেশ। ত্রৈলোক্যের গান। ব্রেলোক্যের সাহত 
গিরিশের বিচার। ঠাকুরের মীমাংসা। 

উপাস্থত-াগারশ, মাষ্টার, বলরাম, ছোট নরেন, WD, দ্বিজ, পূর্ণ, মহেন্দ্র 
RACI, ত্ৰৈলোক্য, জয়গোপাল, ব্রাহ্মভন্তগণ, মুখুয্যেদের হার প্রভীতি। 

[৩য় ভাগ_-১৪শ খণ্ড 

২৪-৪-৮-_বৈশাখ-শক্লা-দশমী। কলিকাতায় fatter মান্দরে। 

বষয়_ মধ্যাহ্নের পর বলরামের বৈঠকখানায় মাষ্টার, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, 
নরেন্দ্র প্রভীতর সঙ্গে কথা। গারিশের বৈঠকখানা। মাঁহমাচরণ ও 'গারশের 
অবতার সম্বন্ধে বিচার। কীর্তন পূর্বরাগ। নরেন্দ্রাদ সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া 
ঠাকুরের কীর্তন ও A! নরেন্দ্রের সাঁহত হাজরার কথা। মাঁহমাচরণ ও 
ভবনাথের সাঁহত কথা। 

উপাঁস্থত- মাষ্টার, যোগান, বাবুরাম, রাম, ভবনাথ, নরেন্দ্র, ছোট নরেন, 
[গারশ, মাহমাচরণ, চুন, বলরাম, She Tae | [ ২য় ভাগ_২৪শ খণ্ড 

৯-৫-৮৫-_বৈশাখ-কষ্কা-দশমী। বলরামমান্দরে। 

িষয়_বলরামের বৈঠকখানা। হিন্দুস্থানী 1ভখারশর গান। নরেন্দ্র 
সহিত হাজরার কথা। নরেন্দ্র, গিরিশ, পল্টু, যোগান, মাষ্টার, ভবনাথ প্রভাতির 
মধ্যে অবতার সম্বন্ধে বিচার। ঠাকুরের মীমাংসা । পূর্ণকে জল খাওয়ান। 
TACHA গান। ঠাকুরের সমাধি ও ভাবাবস্থার কথা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভীন্ত। 
ভক্তদের নিকট ঠাকুরের অঙ্গীকার। 

উপস্থিত_নরেন্দ্র, মাষ্টার, ভবনাথ, পূর্ণ পল্টু, ছোট নরেন, TATI, রাম, 
দ্বিজ, বিনোদ প্রভীতি। [oa ভাগ_-১৫শ খণ্ড 

২৩-৫-৮৫-_জ্যৈষ্ঠ-শক্রা-দশয়ী। রামের বাটী_অপরাহ্ণ ৫টা। 

বিষয়_রামের বাটা ভক্তদের সংবাদ গ্রহণ। কীর্তন ও ঠাকুরের সমাধি ও 
নত্যগোপালের ভাব। মাহিমাচরণের সহিত কথা। 

উপাস্থত-মাহিম চক্রবর্তী, নরেন্দ্র, মাষ্টার, পল্টু, ছোট নরেন, ভবনাথ, 
নিত্যগোপাল. হরমোহন প্রভীতি। [৩য় ভাগ_-১৬ খণ্ড 

১৩-৬-৮৫-জৈম্ঠ-শক্র-প্রাতিপদ। দাঁক্ষণেশ্বর। 

বিষয়- পাণ্ডিতজী, মাষ্টার, দ্বিজ প্রভৃতির ARS কথা। কাপ্তেনের গুণ 
বর্ণনা। পান্রকন্যা বিয়োগ জন্য শোক ও শোকাতুরা ব্রাহ্মণী। কাগ্তেনের সঙ্গে 
কথা-কৃষ্ণারন্র। ব্রান্মভন্ত জয়গোপাল সেন ও ব্রিলোক্যের সাহত কথা । আরাঁতির 
পর শরৎ প্রভৃতির সঙ্গে নরেন্দ্রের আগমন ও প্রণাম। 


্রপ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চাঁরন্র-১৮৮৫ ২৪৭ 


উপাস্থিত__পণ্ডিতজী, শোকাতুরা ব্রাহ্মণী, কিশোরা, মাষ্টার, দ্বিজ, আঁখল- 
বাবুর প্রতিবেশী, আসামী ছোকরা, কাপ্তেন ও তাঁহার ছেলেরা, জয়গোপাল, 
ত্ৰৈলোক্য, নরেন্দ্র প্রভূত | [৩য় ভাগ_১৭শ খন্ড 
১৩-৭-৮৫-আযষাঢ়-শুক্ল-প্রাতপদ। বলরামের বাঁড়। ‘রথযাত্রা । 
বিষয়- শ্রীমুখ-কথিত চারতামৃত। বলরাম, তেজচন্দ্র, নারায়ণ, অতুল. রাঁসক 
্রান্মাণপ্রভাতির সঙ্গে কথা । ভূমিকম্পের পর হাঁরবাবুর প্রতি উপদেশ। কাশীতে 
শিবদর্শন। শারদা, নরেন্দ্র ও গোপালের মার সাহত কথা। রথযান্রায় নরেন্দ্র 
প্রভৃতির সঙ্গে কীর্তন ও নৃত্য। ঘরে নরেন্দ্রে গান ও ঠাকুরের নত্য। 
উপস্থিত_মাষ্টার, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, বলরাম, কর্তাভজা চন্দ্র DO, 
গেরুয়া পরা ব্যান্ত, অতুল তেজচন্দ্রের ভ্রাতা, রাঁসক ব্রাহ্মণ প্রভূত 
[82 ভাগ_-২৩শ খণ্ড 
১৪-৭-৮৫-_আাঢ়-শুক্রা-দ্বিতীয়া। বলরামের ATG! 
বিষয়_স/প্রভাত ও ঠাকুরের মধুর নৃত্য ও নামকীর্ভন। বলরাম, মাষ্টার, 
মহেন্দ্র মুখুষ্যে, গিরিশ প্রভৃতির সাঁহত কথা। 
গোপালের মা, পূর্ণ, নারায়ণ, হাঁরপদ, রাম, গাঁরশ, বৈষ্ণবচরণ কীর্তানয়া, 
বেনোয়ারণ কীর্তনয়া, গারশের একটি চশমাপরা বন্ধ, তুলসীরাম প্রভৃতি ৷ 
[৪র্থ ভাগ__২৩শ খণ্ড 
১৫-৭-৮৫-_আধাঢ়-শাক্রা-তৃতীয়া। SEANA গৃহ্য কথা । 
[sot ভাগ_-২৩শ খণ্ড 
২৮-৭-৮৫-_আধাঢ়-কৃষ্ণ-প্রাতিপদ। বলরাম মান্দিরে। ATLA AICS 
বেলা তিনটার পর। । 
বিষয়__নন্দবসুর বাটাতে ঠাকুরের ছাব দর্শন। ATT, ও PLATS | 
প্রসন্নের পিতা প্রভূত ৷ [৩য় ভাগ_-১৮শ খণ্ড 
২৮-৭-৮৫__আষাঢ়-কৃষ্ণ-প্রতিপদ। শোকাতুরা ব্রাহ্মণীর বাটা | 
বিষয়_ ঠাকুরের শুভাগমনে ব্রাহ্মণাীর ভাবোল্লাস। (অপরাহ্ন GNI) | 
উপাস্থত- ব্রাহ্গণী ও তাঁহার SAY, মাষ্টার, নারায়ণ, যোগান সেন, দেবেন্দ্র 
যোগীন, ছোট নরেন। [৩য় ভাগ--১৯শ খণ্ড 
২৮-৭-৮৫-_ আষাঢ়-কৃষ্-প্রাতপদ। ATA মার বাটীতে। ata ৮টার পর। 
{বষয়_এঁক্যতান বাদ্য ও ছোকরাদের গান শ্রবণ। 
উপাস্থত- ব্রাহ্গণী, ছোট নরেন, মাষ্টার প্রভীত। 
[৩য় ভাগ_-১৯শ খণ্ড-২য় পারচ্ছেদ 
২৮-৭-৮৫__আষাঢ়-কৃষ-প্রাতপদ। বলরামের TT! রাত্রি ৯৯টা। 


২৪৮ ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত__৫ম ভাগ [ পারাশস্ট 


বিষয়_মাঁণর সাহত নিভৃতে কথা । 
“ উপাঁস্থত_বলরাম, যোগান, ব্রাহ্গণী প্রভৃতি । 
[৩য় ভাগ_-১৯শ খণ্ড_৩য় পাঁরচ্ছেদ 
৯-৮-৮৫- আষাঢ়-কৃষ্ণা-চতুর্দশী। অমাবস্যা । দাক্ষণেশ্বর (অপরাহ্ন ৩।৪টা 
ও qifa) | 
বিষয়_দ্বিজর পিতার সাঁহত কথা । মাহমাচরণ, মাষ্টার, প্রভাতর কাছে 
ঠাকুর SPO রাখালের ভাব। অনাহত শব্দ ও গভীর Ala! স্বপ্নে ঈশ্বর 
দর্শন। 
উপাস্থত-_দ্বিজ, দ্বিজর পিতা ও ভাইরা, মাষ্টার, মাহমাচরণ, ও তাঁহার 
দুই একাঁট সঙ্গী, রাখাল, কিশোরী, শোকাতুরা ব্রাহ্মণী প্রভীতি। 
[৪র্থ ভাগ, ২৪শ খণ্ড 
১১-৮-৮৬- শ্রাবণ-শক্রপ্রাতপদ। দাঁক্ষণেশ্বর। 
বিষয়_ মৌনাবলম্বা শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়াদর্শন। 
উপাস্থত- রাখাল, নারায়ণ, শ্রীশ্রীমা। [ &ম ভাগ--১৮শ খণ্ড, ১ম পাঁরচ্ছেদ 
১৬-৮-৮৬- শ্রাবণ শুক্লা ষষ্ঠা। দাঁক্ষণে*বর। 
{বষয়_শশধর পশ্ডিতকে উপদেশ। ব্রহ্ম ও আদ্যাশান্ত অভেদ। সমাঁধ; 
ভোগ ও কর্ম। 
উপাস্থত__গাঁরশ, রাম, নিত্যগোপাল, কিশোরী, শশধর, চর্কচূড়ামাণ 
প্রভীতি। [৫ম ভাগ_-১৮শ খণ্ড, ২য় পাঁরচ্ছেদ 
২৭-৮-৮৫- শ্রাবণ-কৃষ্ণা-দ্বিতীয়া। দাঁক্ষণে*বর (অপরাহ্ন ৫টা)। 
Fey ডান্তারের চাকৎসা। সমাধি ও পণ্ডিত শ্যামাপদর প্রত FA 
উিপাঁস্থত_ পণ্ডিত শ্যামাপদ, মাষ্টার, রাখাল, লাট: প্রভাঁত। 
[৪র্থভাগ_-২৫শ খণ্ড 
২৮-৮-৮৫- শ্রাবণ-কৃষ্কা-তৃতীয়া। দাঁক্ষণে*বর (প্রাতঃকাল)। 
বিষয়_মাঁণর সাহত যাশুখৃ্ট (Jesus Christ) সম্বন্ধে কথা। 
উপাস্থত- মাঁণ। [৪র্থ ভাগ__২৫শ খণ্ড. ২য় পারচ্ছেদ 
১৩-৮-৮৫- শ্রাবণ-কৃষ্কা-ষষ্ঠী। দাঁক্ষণে*বর রাত্রি। 
বিষয়_মান্টারের সাঁহত সুবোধ, ক্ষীরোদ, ভগবান ডাক্তার ও fos 
ডান্তারের কথা। 
উপাস্থত_ মান্টার গঙ্গাধর প্রভূত ৷ [8% ভাগ_২৬শ খণ্ড 
১-৯-৮৫- শ্রাবণ-কৃষ্ণ-অষ্টমী। জল্মান্টমী। দক্ষিণেশ্বর। 
বিষয়__ গোপালের মার খাবার। বলরামের সাঁহত শ্যামাপদ ভট্টাচায্যের কথা। 
কাটোয়ার বৈষবের ate উপদেশ৷. (গাঁরশের স্তব) ঠাকুরের উপদেশ-_-দুই 
প্রকার ভন্ত। 
উপাঁস্থত- মাষ্টার, রাম, নরেন্দ্র, রশ, গোপালের মা, বলরাম ছোট 


শ্ৰীশ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চাঁরত্র-১৮৮৫ ` ২৪৯ 


নরেন্দ্র, নবগোপাল, কাটয়ার বৈষ্ণব, রাখাল, ANG, পাঞ্জাবী সাধু 
[set ভাগ__২৬শ খণ্ড 

২-৯-৮৫- শ্রাবণ-কৃষ্ণা-নবমী। নন্দোৎসব। দাঁক্ষিণে*্বর (মধ্যাহের পর)। 

{বষয়_ভগবান রুদ্রের কাছে নিজের অবস্থা বর্ণনা। 

উপাঁস্থিত_-ভগবান রুদ্র, এম, ডি; মাষ্টার, রাখাল, লাট ato! 

[8 ভাগ_২৬শ খন্ড 
২০-৯-৮৫-_ভাদ্র-শ্‌ক্রা-একাদশী। দক্ষিণেশ্বর। 

বিষয়_রোগ কেন? আমি খুজে পাচ্ছান। 

উপা্থত_ রাখাল CS, নবগোপাল, হরলাল, লাট; প্রভূত ৷ 

[৫ম ভাগ-_-১৮শ খণ্ড, OF পাঁরচ্ছেদ 
২৪-৯-৮৫_ ভাদ্র-পযার্ণমা। দক্ষিণেশ্বর। 
বিষয়__মাম্টারকে উপদেশ৷ দেহটা খোল। 
উপাস্থত-_মাঙ্টার, রামলাল, দ্বিজর আত্মীয়া। 

[৫ম ভাগ_-১৮শ খণ্ড, OF পারচ্ছেদ 
১৮-১০-৮৫-আশ্বিন, িজয়াদশমী, “OT GA! (সকাল ৮টা)। 
িষয়-_সরেন্দরের সাহত কথা--মা হৃদয়ে থাকুন'। মাঁণর সাহত শ্রীভগবদ্‌- 

scum কথা। মাষ্টারের সাহত ডান্তার সরকার, গারশ ও কালীপদর কথা। 
ডান্তার সরকারের প্রাত উপদেশ। মাহুত নারায়ণ। অবতার ও সন্তান ভাব 
(Son-ship) বিজয়ায় ভন্তদের কোলাকুলি ও ঠাকুরের পদধ্াল গ্রহণ। ছোট 
নরেনের আত্মীয়ের সহিত কথা। 

উপাস্থিত__সূরেন্দ্র, নবগোপাল, মাষ্টার, ডান্তার সরকার, অমৃত, হেম, নরেন্দ্র, 
রশ, ছোট নরেন ও তাঁহার আত্মীয় ছোকরা প্রভীত। [৩য় ভাগ_২০শ খণ্ড 

২২-১০-৮৫_-আমিবন-শক্রা-তুর্দশী। TARA (সন্ধ্যা ৭টা)। 

বিষয়__ঈশান ও ডান্তার সরকারের প্রাত উপদেশ৷ অবতার কথা ও সায়েন্স 
(বিজ্ঞান শাস্্)। সন্ন্যাসীর কঠিন নিয়ম। š 
উপস্থিত_ঈশান, ডান্তার সরকার, Farts, মাষ্টার প্রভূত ৷ 
[১ম ভাগ_১৫শ খণ্ড 

২৩-১০-৮৫ আশ্বিন-কোজাগর MELA! মেধ্যাহন)। 

{বষয়_ছোট নরেন প্রভূতর সাঁহত কথা। ডান্তারের বাড়তে মাঁণর সাহত 
ডান্তারের কথা। শ্যামপুকুর বাড়িতে ঠাকুরের পরমহংস অবস্থা । আনন্দের 
কোয়াসার মধ্যে ক্রীড়া ও ভয়ঙ্করা কালকামিনী রূপ দর্শন। ‘লাগ ভেজ্কী'। 
শ্রীমুখ-কাঁথত চাঁরতামৃত-_জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা। রামতারণের গান! ছোট 
নরেন প্রভাত্র ভাবাবস্থা। ডান্তার সরকারের সাহত কথা-:পাহাড়ের উপর 


খাল জাম'। 


২৫০ শ্রপ্রীরামকৃষ্'কথামৃত-_-৫ম ভাগ [ পারাশিষ্ট 


উপস্থিত-ছোট নরেন, মাষ্টার, ডান্তার সরকার, Adz, শশী, শরৎ, পল্টু, 
ভূপাতি, গিরিশ, রামতারণ প্রভূত l [82 ভাগ_২৭শ খণ্ড 

২৪-১০-৮৫--আমশ্বন-কৃষ্ণ-প্রাতপদ। শ্যামপুকুর। (বেলা ১টা ও সন্ধ্যার 
পর 

৪৮ সরকারের সাহত কথা । Comparative History, Com- 
parative Anatomy, Comparative Religion. ঠাকুরের সর্বধর্ম সমন্বয়। 
নরেন্দ্র গান। সন্ধ্যার পর সমাধ। দেবেন্দ্র প্রভীতির সাঁহত নত্যগোপাল ও 
নরেন্দ্রের কথা । জপাৎ [সাদ্ধিঃ। 

উপাস্থিত- নরেন্দ্র, মহিমাচরণ, মাষ্টার, ডান্তার সরকার, 'নত্যগোপাল, দেবেন্দ্র, 
কালাীপদ প্রভীত। [ser ভাগ--২৮ খণ্ড 

২৫-১০-৮৫-আমিবন-কষ্ঞ-দ্বিতীয়া, রাঁববার ১০ই কার্তক। 

বিষয়__ডান্তারের বাড়িতে ডান্তার সরকারের সাঁহত মাম্টারের কথা । মধ্যাহ্নের 
পর ঠাকুরের সাঁহত ডান্তার সরকারের কথা । বিজয়, মাহমাচরণ, নরেন্দ্র প্রভৃতির 
FIRS কথা। ঠাকুরের সমাধি। ভূপাতির স্তব। নরেন্দ্রের গান ও ছোট নরেন, 
লাট:, ডান্তার সরকার প্রভৃতির ভাব। বিজয় ও নরেন্দ্রের ঈশবরীয় রূপ দর্শন 
কথা। (সকাল ৬॥টা হইতে)। 

উপস্থিত__মান্টার, ডান্তার সরকার, ডান্তারের বন্ধু, বিজয়, কয়েকটি ব্রাহ্মভন্ত, 
নরেন্দ্র, ছোট নরেন্দ্র, মহিমা চক্রবর্তী, নবগোপাল, ভূপাতি, লা rgs | 

[১ম ভাগ_-১৬শ খণ্ড 

২৬-১০-৮৫-__আশ্বন-কৃষ্া-তৃতীয়া, সোমবার, ১১ই কার্তিক। শ্যামপনকুর 
(সকাল, বেলা ৮টা)। 

বিষয়-_ডান্তার ও মান্টার সংবাদ। পরমহংসদেব ও ভক্তদের সম্বন্ধে কথা। 
মধ্যাহ্নের পর ডান্তার সরকারের সহিত ঠাকুরের বিচার। মানুষ কি স্বাধীন, না 
ঈশ্বর কর্তা । অহৈতুকী vig! 

উপাঁস্থিত_ মাষ্টার, কালী, ডাক্তার, বন্ধু, Patani, ছোট নরেন্দ্র, শরৎ প্রভাতি । 

[১ম ভাগ--১৭শ খণ্ড 

২৭-১০-৮৫-__আশ্বিন-কৃষণা-চতুর্থী। শ্যামপ্কুর। (বেলা ১০টা ও পরে)। 

বিষয়_নরেন্দরর ats তাঁর বৈরাগ্য ও সন্যাসের উপদেশ। ছোট নরেনের 
কাছে তাড়িং যন্ত্র দর্শন। বাগচীর প্রদত্ত ‘যড়ভুজমুার্ত”, ‘অহল্যা পাষাণ? প্রভূত 
আলেখ্য দর্শন। নরেন্দ্রের বৈরাগ্যপূর্ণ গান। 

উপাস্থত- নরেন্দ্র, মণ, ছোট নরেন, অতুল ও তাঁহার বন্ধু, মূনসেফ চিত্রকর 
অন্নদা বাগাঁচ প্রভৃতি [৪র্ঘ ভাগ-_-২৯শ খণ্ড 

২৭-১০-৮৫- আশ্বিন-কৃষ্ণ-চতুর্থী। শ্যামপুকুর। (বেলা অপরাহ্ন Gust) | 

A aaae eA set ডান্তার সরকার, শ্যাম বসু, ডাক্তার 
দোকাঁড়, গিরিশ, নরেন্দ্র প্রভাতির বিচার। গুরুপূজা ও অবতারবাদ। 


্রীশ্রীরামকুষের দৈনিক চাঁরত্র_-১৮৮৫ ২৫১ 


নরেন, রাখাল, মাষ্টার প্রভূত | [ ১ম ভাগ_-১৮শ খণ্ড 
২৯-১০-৮৫-__আশ্বন-কৃষ্ণ-বষ্ঠী। শ্যামপুকুর। (বেলা ১০টা)। 

'বিষর- শাঁখারটোলায় ডান্তারের বাড়তে তাঁহার সাঁহত ঠাকুর সম্বন্ধে 
মান্টারের কথা । ডান্তার সরকার ও ডান্তার ভাদুরাঁর প্রতি ঠাকুরের উপদেশ। 
সন্ধ্যার পর শ্যাম বস: প্রভৃতির ate উপদেশ। | 
দোকাঁড়ি ডান্তার VETS | [২য় ভাগ__২৫শ খণ্ড 

৩০-১০-৮৫-__আশ্বন-কৃষ্কা-সপ্তমী। শ্যামপদুকুর। (বেলা ৯টা ও পরে)। 

বিষয়__মাম্টারের সাহত পূর্ণ ও মণীন্দ্র সম্বন্ধে কথা। ডান্তার সরকারের 
aie ঠাকুরের সম্বন্ধে কথা । শ্যামপুকুর Tivos ডান্তার সরকারের ato 
উপদেশ। জ্ঞানীর ধ্যান। অপরাহ বেলা ৫টার পর অখণ্ড দর্শন সম্বন্ধে 
নিভৃতে কথা। 'করন্ময়ী লেখকের প্রতি উপদেশ। 

উপাস্থিত- মান্টার, ডান্তার, ছোট নরেন, প্রতাপ, নরেন্দ্র প্রভূত | 

[৩য় ভাগ--২১শ খণ্ড 
৩১-১০-৮৫-_আশ্বন-কৃষ্ণা-অষ্টমী, ১৬ই কার্তক। MLPA! (বেলা 
৯টা ও পরে)। 

িষয়_হরিবল্পভের সাঁহত কথা । খৃষ্টান মিশ্র দৃস্টে ভাবাবেশ ও তাঁহার 
প্রাত উপদেশ- ঠাকুরের সমাধি। নরেন্দ্রের গান। 

উপাস্থিত- হরিবল্পভ, ডান্তার সরকার, মাষ্টার, মিশ্র, (Quaker) | 

[sef ভাগ_৩০শ খণ্ড 
৬-১১-৮৫_আম্বন-অমাবস্যা। শ্যামাপৃজা_ শ্যামপনকুর। 

ধবষয়_ ঠন্ঠনের শসদ্ধেশ্ররীর প্রসাদ গ্রহণ। রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, 
কালপপদ, মাষ্টার প্রভূতির সাহত কথা । (বেলা ৯টা ও পরে)। বেলা ২টার 
পর-_ডাক্তারের সহিত কথা ও তাঁহাকে রামপ্রসাদের ও কমলাকান্তের গানের 
পুস্তক প্রদান। কালীপদ ও 1গাঁরশের গান। হারবল্লভ ও অধ্যাপক নীল- 
মাঁণকে সম্ভাষণ । রাত্রি টার পর জগন্মাতার পূজা । ঠাকুরের সমাধি ও 
ভন্তদের পূজা ও স্তব। 

উপাস্থত- মাল্টার, রাম, রাখাল, নিরঞ্জন, TAR, খোকা (IÀ), লাটন; 
ডান্তার সরকার, হারবল্লভ, অধ্যাপক নীলমণি, শরৎ, শশী, চুনীলাল ছোট নরেন; 
বিহারী প্রভৃতি [৩য় ভাগ_২২শ খণ্ড 

২৩-১২-৮৫- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-দ্বতীয়া। কাশীপুর। (সকাল হইতে)। 

িষয়_সকালে_-প্রেমের ছড়াছাঁড়। মাস্টার ও নিরঞ্জনের সাহত কথা । 
অসুখের গৃহ্য উদ্দেশ্য। শ্রীমখ-কাঁথত চারতামৃত-মাঁণর কাছে মুন্তকণ্ঠ। 


২৫২ ভ্রীত্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-__৫ম ভাগ [ পাঁরাশস্ট 


উপাস্থত_ নিরঞ্জন, কালী, চুনী, শশী, মাষ্টার, নবগোপাল। 
[s ভাগ_-৩১শ খণ্ড 
১৮৮৬ 
৪-১-৮৬- অগ্রহায়ণ-কৃষ্ণ-চতুর্দশী। কাশীপুর, সোমবার | 
O বিষয়_নরেন্দ্রের সহিত কথা। নরেন্দ্র ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও তীর 
বৈরাগ্য। (বেলা ৪টার পর)। 
উপাঁস্থিত_ মাঁণ, নরেন্দ্র, বুড়ো গোপাল, নিরঞ্জন, শশা প্রভূত । 
[৩য় ভাগ__২৩শ খণ্ড 
৫-১-৮৬-_অগ্রহায়ণ-অমাবস্যা, মঙ্গলবার ২২শে পৌষ। কাশীপুর। (বেলা 
টার পর)। 
বিষয়__মাঁণর সাহত নিভৃতে কথা। সংসার ও নরক যন্ত্রণা । “বাসনায় 
আগুন দিতে হয়'। নন্দোবস্তের জন্য নরেন্দ্রের বাটী গমন। 
উপাঁস্থত- নরেন্দ্র, মণি প্রভাত | [৩য় ভাগ_২৩শ খণ্ড 
১১-৩-৮৬- ফাল্গুন-শক্রা-ষচ্ঠী। কাশীপুর। ২৮শে ফাল্গুন ১২৯২, 
বৃহস্পাতবার (ala প্রায় ৮টা) 
বিষয়__কালাীবাঁড়র মুহুরী ভোলানাথের নিকট হইতে শরতের তেল 
আনতে যাওয়া। নরেন্দ্রের ate উপদেশ। 'মায়াবাদ শুক্‌নো'। “নিত্যে 
পেশছে লালায় থাকা এই পাকা TSU মাহমাচরণ। 
উপাস্থত_ নরেন্দ্র, শশী, মাষ্টার, বুড়ো গোপাল, শরং প্রভূত | 
[৪র্থ ভাগ-_-৩২শ খণ্ড 
১৪-৩-৮৬- ফাজ্গ্ুন-শরক্লা-নবমী। কাশীপুর। রাঁববার, ২রা Coa 
বিষয়_ভন্তদের *পদসেবা। কেন অসুখে কষ্ট সহ্য করা। (সন্ধ্যার পর)। 
উপাস্থিত-_ নরেন্দ্র, রাখাল, মণ, রশ, উপেন্দ্র ডান্তার, নবগোপাল কাঁবরাজ 
প্রভূত ৷ [৩য় ভাগ--২৪শ খণ্ড 
১৫-৩-৮৬- ফাজ্গদন-শরক্রা-দশমী। ৩রা চৈত্র সোমবার । কাশীপুর। (সকাল 
৭/ ৮টা)। 
বিষয়__মান্টার, রাখাল, নরেন্দ্র প্রভৃতির সহিত কথা । কেন লীলা সম্বরণ। 
নরেন্দ্র প্রতি ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ। নরেন্দ্রের ত্যাগ ও বারভাবের কথা । 
ভন্তদের কাছে WTA কথা৷ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কে? 
উপাঁস্থত- নরেন্দ্র, রাখাল, মাষ্টার, লাট:, সীথর গোপাল প্রভাত 
[৩য় ভাগ_-২৪শ খণ্ড 
৯-৪-৮৬- চৈত্রশ্রক্রাপণ্চমী। কাশীপুর। শুক্রবার। (বেলা €টার পর)। 
বিষয়-সেবককে একখান গায়ের চাদর ও একজোড়া চাঁট জুতা আঁনবার 
আদেশ। নরেন্দ্ের সাঁহত বুদ্ধদেবের FAT গনুরুকৃপা প্রয়োজন | ঠাকুরের পাঁচ 
প্রকার সমাধি। 


ীপ্রীরামকৃষ্ণের দৈনিক চারত্_১৮৮৬ ২৫৩ 


উপাঁস্থত- নরেন্দ্র কালী, নিরঞ্জন, মাষ্টার, Abs, শন প্রভৃতি ৷ 
[৩য় ভাগ__২৫শ খণ্ড 

১২-৪-৮৬- চৈত্র-শুক্রা-অস্টমী। কাশীপুর। .চড়ক সংক্রান্তি। (বেলা 
&/৬টা)। 
সন্ধ্যার পর ফকিরের কাছে অপরাধ ভঞ্জন স্তব পাঠ শ্রবণ। মাঁণকে সাদা 
পাথরবাঁটি আনবার আদেশ। 

উপাঁস্থত_-শশন, মণি, ফকির, তারক প্রভতি। [oa ভাগ_২৬শ খণ্ড 

১৩-৪-৮৬- চৈত্রশক্রানবমী। কাশীপুর। ১লা বৈশাখ, মগ্গলবার_ 
রামনবমী। (সকাল ৮টার পর)। 

দবষয়__রামের সাঁহত পাঁড়ার Fe! শ্রীনাথ ডান্তার ও রাখাল হালদারের 
সাঁহত কথা। পাগল’ সম্বন্ধে শশী ও রাখালের কথা । নববর্ষারম্ভে চরণপনজা 
ও দুটি ছোট মেয়ের গান। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে নরেন্দ্রের বিরান্ত। সন্গ্যাসীর 
কঠিন নিয়ম। ঠাকুরের কাছে সুরেন্দ্রের উচ্ছৰাস। 

উপাঁস্থত-_ মাঁণি, রাম, শ্রীনাথ OA, ডান্তার রাজেন্দ্র দত্ত, রাখাল হালদার, 
রাখাল, শশী, ছোট নরেন, AAPA ATS | [৩য় ভাগ_-২৬শ খণ্ড 

১৬-৪-৮৬- চৈত্র-শক্রা-ব্রয়োদশী। কাশীপুর। শতবার রান্রি। 

'বিষয়__ারশের প্রতি স্নেহ ও নানা কথা। সংসারে FS ঈশ্বর লাভ হয়? 
শাস্ত্র ও অবতার ।__রামাবতার ও কৃষ্ণাবতার। 

উপাস্থত-_গ্গারিশ, মাষ্টার, লাট, শশী, IRIN, নিরঞ্জন, রাখালাদি। 

[২য় ভাগ_-২৬শ খণ্ড 

১৭-৪-৮৬- চৈত্রশক্লা-তুদ্শী। কাশীপুর। শানিবার, ১৫ই বৈশাখ nTa | 

িষয়-__নরেন্দ্র দাঁক্ষণেশ্বর হইতে ফারিলেন। ভন্তদের ধ্যান। 

উপাস্থত-_নরেন্দ্, তারক, কাল, মণ প্রভৃতি।  [৪রথ' ভাগ_৩৩শ খণ্ড 

১৮-৪-৮৬-চৈত্র-পাৃর্ণিমা। সকাল। 

বিষয়_মাঁণর সাহত কথা; মেয়েদের ল্জাই ভূষণ। ঠাকুরের আত্মপুজা। 
নরেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম ও ঈশ্বরের আস্তিত্ব সম্বন্ধে কথা। ঠাকুরের মীমাংসা | 
AACHA সেবা ও সুরেন্দ্রের BTS প্রসাদ । পঢ্কারণাীর ঘাটে সংকীর্তন। 

উপস্থিত_নরেন্দ্র, মাষ্টার, মনোমোহন, শশী, নিরঞ্জন, ডান্তার, রাজেন্দ্র, 
সুরেন্দ্র প্রভৃতি । [8% ভাগ--৩৩শ খণ্ড 

২১-৪-৮৬চৈত্-কৃষ্ণ-তৃতায়া। SHAT! বুধবার ৯ই বৈশাখ। 

বিষয়-_ নরেন্দ্র ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মাঁণর সাহত কথা। রামলালের সেবা । 
পরর্ণের গা়িভাড়া; সুরেন্দ্রের খস্‌খসের পদা। 

উপপস্থিত__হারানন্দ, নরেন্দ্র, রাখাল, মণ, ভবনাথ, রামলাল, গোপাল, 
AGG, রাম, একজন SE AVS [ s% ভাগ--৩৩শ খণ্ড 


ee রীন্রীরামকৃফকথামৃত__€৫ম ভাগ [পাঁরাশষ্ট 


২২-৪-৮৬- চৈত্র-কৃষা-চতুর্থী। কাশীপুর। বৃহস্পাঁতবার। (অপরাহ্ন) | 
বিষয়_রাখাল, শশী ও মান্টারের উদ্যান পথে পাদচারণ ও গ্রাকুরের সম্বন্ধে 
কথা। হলঘরে ডাক্তার সরকার-ও ডাক্তার রাজেন্দ্রের সঙ্গে কামনী-কাণ্ুন সম্বন্ধে 
কথা। ভবনাথের প্রতি উপদেশ। 'সন্ধুদেশের হারানন্দের সাঁহত কথা। 
নরেন্দ্রের স্তব পাঠ ও গান। হারানন্দ ও মান্টারের সাহত ঠাকুরের গৃহ্য কথা। 
উপাস্থিত__রাখাল, শশা, মাষ্টার, ডান্তার সরকার, রাজেন্দ্র ডান্তার, ভবনাথ, 
হারানন্দ eto! 
২৩-৪-৮৬-চৈত্র-কৃষ্ণ-পণ্চমী। কাশীপুর। Good Friday (দ্বপ্রহর)। 
বিষর-হারানন্দের কাশীপুুর উদ্যানে প্রসাদ পাওয়া। ঠাকুরের পদসেবা। 
বৈকালে নরেন্দ্রাদ ভন্তের মজালস। সুরেন্দ্রের অভিমান ও ঠাকুরের সান্তনা । 
IASS অমৃতের প্রাত স্নেহ । 
উপাস্থিত_ হারানন্দ, মাষ্টার, নরেন্দ্র, শরৎ, শশী, লাট, নিত্যগোপাল, 
কেদার, গিরিশ, রাম, সুরেন্দ্র, ব্রাহ্মভন্ত অমৃত বস: প্রভাত | 
[২য় ভাগ_২৭শ খণ্ড--€ম পাঁরচ্ছেদ 
২৪-৪-৮৬- চৈত্র-কৃষ্ণা-বন্ঠী। কাশীপুর। 
বিষয়_ভন্তের স্ত্রীপনত্রের প্রতি স্নেহ। 
উপাঁস্থত_একজন SE ও তাঁহার পাঁরবার ও ছেলে প্রভীতি। 
[২য় ভাগ_-২৭শ খণ্ড 


পরিশিষ্ট ₹_-১৮৮১-১৮৮৭ 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্র 


{বষয়_Vivekananda in America and in Europe į 


Laaa ভাগ- পরিশিষ্ট 
১-১-৮১- দাঁক্ষণেশ্বর; ঠাকুরের ঘর ও HVAT 
বিষয়_জ্ঞানযোগ ও ভন্তিযোগের কথা । সঙ্কীর্তনান্দে; ভোগান্ত ও 
ব্যাকুলতা। 
উপস্থিত--কেশব ও তাঁহার শিষ্যগণ, হৃদয়। [৫ম ভাগ, পারাশল্ট a 
জুন-জুলাই_৮১--সুরেন্দ্রের বাটী। বৈকাল ২টা। 
বিষয়-কৃষ্ণাবষয়ক কথা ও সরেন্দ্রের মালা ত্যাগ ও পশ্চাৎ গ্রহণ | 
উপাস্থিত- মহেন্দ্র গোস্বামী, সুরেন্দ্র মনোমোহন, CATH, ভোলানাথ পাল 
প্রভৃতি। i [6ম ভাগ, পাঁরাশষ্ট 'গ' 
৯৫-৭-৮১-কেশবের জাহাজে__দক্ষিণেশ্বর হইতে সোমড়া ও প্রত্যাগমন। 
বিষয়_নিরাকার ব্রন্মের কথা। 
উপাস্থত-কেশব, ত্ৰৈলোক্য, গজেন্দ্রনারায়ণ, নগেন্দ্ প্রভৃতি | 
[৫ম ভাগ, পারশিষ্ট o 


QAFE ও বরাহনগর মঠ ২৪৫ 


৩-১২-৮১-_মনোমোহনের বাটী। সংসারী ও ভগবান লাভ। 

বিষয়_ত্যাগের কথা । সংসারী ও ভগবান লাভ। 

উপস্থিত-_কেশব, রাজেন্দ্র মিত্র, রাম, সুরেন্দ্র মনোমোহন, ঈশান 
(িবানীপুর)। [৫ম ভাগ, পাঁরশিষ্ট ঘ’ 
এ ১২-৮১_ মনোমোহনের TST হইয়া রাজেন্দ্র মিত্রের বাটী। বৈকাল ৩টা 

| 

বষয়_ ঠাকুরের দাড়ান ফোটো তোলা, রাধাবাজারে। সংসার ও ভগবান 
লাভের উপায়। sels! ব্রাহ্মমমাজ ও ডুব দেওয়া। ব্রহ্ম ও শান্ত। 
সঙ্কীন্তনানন্দে। 

উপপ্থিত-_রাম, মনোমোহন, কেশব, রাজেন্দ্র, ডাঃ দকাঁ়, শৈলজা ACCT | 

[পঞ্চম ভাগ_ পরিশিষ্ট ও 

১-১-৮২-জ্ঞান চৌধুরীর বাড়ী। ৮১121 
GÒT হইতে। 

বিষয়_উপায় সাধসঙ্গ। পাকা আমি। কেশবের সাঁহত সঙ্কণর্ততনানল্দ 
নত্য। 
চৌধ্দরী, কেদার, রাখাল, ই+দেশের গোরা পাণ্ডত প্রভৃতি সঙ্গে । 

| 6ম ভাগ, পাঁরাশিষ্ট 'চ” 

৬-১২-৮৪- অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা-চতুর্থী। অধরের বাটী। 

বিষয়__যুগল রূপের ব্যাখ্যা, 'ভ্যাম, ড্যাম, ড্যাম, ড্যাড্যাম ড্যাম'। প্রচার ও 
আদেশ। পাণ্ডিত্য ও কামিনী কাণ্টন। আগে ঈশ্বর, উপায় ব্যাকুলতা। 

উপাঁস্থত-অধর, বাঁঙ্কম চট্টোপাধ্যায়, ত্ৰৈলোক্য, রাখাল, শরৎ, সান্যাল 
প্রভৃতি। [ ৫ম ভাগ, পারাশিষ্ট ‘ক’ 


বরাহনগর ৪ 
২১-২-৮৭-_ ফাল্গুন-কৃষ্া-চতুদ্শী। [শবরান্র বরাহনগর মঠ। 
বিষয়_তারক ও শরতের শিবসঙ্গীত। নরেন্দ্রের কামিনী সম্বন্ধে তীর 


বরা শশীর নিত্যসেবা। মঠের বেলতলায় ভক্তদের গীতাপাঠ ও চারপ্রহরের 


[িবপূজা (বেলা ৯টা হইতে)। | set ভাগ-_পাঁরাশষ্ট 
২২-২-৮৭- চতুর্দশী ও অমাবস্যা। বরাহনগর মঠ। প্রত্যষে। 
বিষয়_নরেন্দ্রাদি মঠের ভাইদের গঙ্গাস্নান। শিবরাত্রি ব্রতের পর 

নরেন্দ্রাদর পারণ। 
উপস্থিত-(২১শে ও ২২শে) নরেন্দ্র, মাষ্টার, রাখাল, তারক শরৎ, শশী, 


কাল, aaa, হারশ, riea গোপাল, সারদা, ভূপাত gio! 
[ sat ভাগ-_ পাঁরাশষ্ট 


২৫৬. ্রীত্রীরামকৃফকঘাসৃত__৫ম ভাগ [ পাঁরশিল্ট 


২৫-৩-৮৭-__বরাহনগর মঠ। “EA! ১২ই চৈত্র। 

বিষয়_নরেন্দ্রের সাঁহত মাম্টারের কথা। নরেন্দ্র MPA ও 
শ্রীরামকৃষ্ণের ভালবাসা । নরেন্দ্রের অখণ্ডের ঘর। 

উপাস্থিত_ মাম্টার, দেবেন্দ্র, শশী, নরেন্দ্র প্রভাতে । [ ৩য় ভাগ-_পাঁরাশিষ্ট 

৮-৪-৮৭-পার্ণমা। বরাহনগর মঠ। Good Friday. (বেলা ৮টা)। 

বিষয় শশীর পূজা। সন্ধ্যার পর বারান্দার উপর নরেন্দ্রের সাহত 
মান্টারের কথা। 

উপাঁস্থত- মাম্টার, নরেন্দ্র, রাখাল, শশী, বুড়ো গোপাল” হরিশ, একি 
ত্যাগী ভন্ত ও একটি গৃহ ভন্ত, নিরঞ্জন প্রভূত । [৩য় ভাগ__পাঁরাশষ্ট 

৯-৪-৮৭-_বরাহনগর মঠ। (মধ্যাহ্নের পর) 

বিষয়__নরেন্দ্রের সাঁহত মাস্টারের কথা। নরেন্দ্রের পূর্ব কথা। AACHA 
ate লোকশিক্ষার আদেশ ও শান্ত সণ্টার। 

উপস্থিত_ নরেন্দ্র, মাস্টার, ATS! [ ৩য় ভাগ_পাঁরাশষ্ট 

q, ৮-৫-৮৭-বৈশাখাঁ-প্‌াৰ্ণমা ও জ্যষ্ঠ-কৃষ্ণ-প্রাতপদ। মাম্টারের বাঁড় 
ও বরাহনগর মঠ। 

বিষয়__নরেন্দ্রাদ ভক্তদের ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুলতা ও প্রয়োপবেশন প্রসঙ্গ | 
নরেন্দ্র কর্তৃক মঠের তত্বাবধান। সারদা ও ভবনাথের কথা। মঠের ভক্তদের 
যোগবাশিম্ঠ পাঠ। সংকীর্তনানন্দ ও নত্য। প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও ACT | 
দানাদের ঘর, ঠাকুর ঘর ও কালী তপস্বীর ঘর। শশীর foro আগমন। 
রাখালের সহিত AAA কথা । রাখালের বৈরাগ্য। নরেন্দ্র গুর্‌ AISI 
পাঠ। ASCH সারদার ate উপদেশ ও গান। নরেন্দ্রের মান্টারের সাঁহত 
কথা। নরেন্দ্রের কাণ্চনে ঘৃণা । 

উপস্থিত_ নরেন্দ্র, মাষ্টার, AY, রাখাল, শশা, প্রসন্ন, মঠের ভাই ও তাহার 
পিতা, একজন ভদ্রলোক, তারক, হারশ, ছোট গোপাল, বুড়োগোপাল প্রভীতি। 

[ ২য় ভাগ- পাঁরাশিষ্ট 
৯-৫-৮৭__জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ঞা-দ্বিতীয়া। বরাহনগর মঠ। সোমবার। (অপরাহু)। 
বিষয়_-রবীন্দ্রের মঠে আগমন। মাঁণর সাঁহত রবীন্দ্রের নিভৃতে কথা। 

কাঁলকাতা হইতে নরেন্দ্র, তারক ও হরিশের প্রত্যাবর্তন। নরেন্দ্রের গানের ছলে 
রবীন্দ্রকে উপদেশ। 
উপস্থিত নরেন্দ্র, মাষ্টার, বুড়োগোপাল, রবীন্দ্র, তারক, হারশ, শশী, 
রাখাল, প্রসন্ন প্রভৃতি। [ ১ম ভাগ- পারাশষ্ট 
১০-৫-৮৭-_ জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণা-তৃতীয়া। বরাহনগর মঠ। মঙ্গলবার | 
[িষয়__জগন্মাতার পূজা ও তন্ত্র মতে হোম ও বাঁল। স্নানান্তে নরেন্দ্রের 
গীতাপাঠ ও সুর করিয়া স্তবপাঠ। “চদানন্দরূপঃ ?িবোহহংং। 
উপাস্থিত_ নরেন্দ্র, মণি, রবীন্দ্র প্রভূত! [১ম ভাগ-পাঁরশিন্ট 


ais সুচী 
প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পণ্চম ভাগের সম্মিলিত 


[ PUTA প্রথম অক্ষরাটতে ভাগ, 
'দ্বতীয়াটতে খণ্ড এবং তৃতীয়াটতে পাঁরচ্ছেদ ব্মাঝতে হইবে ] 


প্রথমাবস্থার ভন্তগণ 

অচলানন্দ__৩য়__শিবের কলম মানবে না, ৬, ২। 

কৃষ্ণীকশোর-_১ম-_ নামে বিশ্বাস ২, ৬; আমি Y ৭, ৯। 

২য়_কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যাওয়া ৯, ১) তার কি বিশ্বাস ১, ১; এ'ড়েদার 
ঘাটে সাধন ১, ১; 'পৈতেটা ফেললে কেন?’ ১,১; BTA, 31 

৩য় একবার কৃষ্ণ বা রাম নামে অসংখ্য সন্ধ্যার ফল ৬, ৩; TE শিব 
বাঁলয়ে তার হাতে জল খাওয়াাঁক বিশ্বাস ৬, ৩। 

৪র্থ__বলোছল খাঁষরা 'দয়োছল বলে ‘মরা মরা" A মন্ত্র ৯, ২; 
কৃষ্ণাকশোরের ছেলে রামপ্রসন্ন ১২, ১; একাদশীতে কৃষ্ণকশোর লচ ছক খেলে 
৯২, ২; ভবনাথের মত দুই ছেলে মারা গেল_অত বড় জ্ঞানী প্রথম শোক 
সামলাতে পারলে না ৩৩, >! 

৫ম- ক বিশ্বাস ৮, ২; বৃন্দাবনে তুই বল Tea’; আমাকে দেখে নৃত্য 
১১, ২; বলতো আমি খ’ ১৬, R! 

গঙ্ামায়ণী_৩য়_কত যত ক'রত, ৩, ২; দুলাল বলে ডাকতো, ৩, RI 

গোঁবল্দপাল ও গোপাল সেন_১ম_আম চললাম, ৪, >| 

৪র্থ__বরাহনগরের ছেলে_ ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরে মন-_ গোপালের ভাব- 
সমাধি হত: পণ্চবটীতে বিদায় লয়ে গেল, ২৯, 8! সেই বোধ হয় নিত্য- 
গোপাল, ২৪, ৩। 

গৌরণী পন্ডিত-_৩য়_অহঙ্কার পাছে হয়, তাই ‘আমি’ না বলে হীন 
বলতো ১৭, 8! 

sq বলতো 
rates পচ্পাঞ্জাল দিয়ে পুজা করতো, ৯৯, >; 
জনন, পাণ্ডিতেরা কে'চো হয়ে যেতো, ১৫, ৩। 

৫ম_শান্তিসাধক ; কর্তাভজার কথায় রাগ, ‘এ 
Afat চে)। 


৫ম_১৭ 


কালা ও গৌরাঙ্গ এক বোধ হ'লে তবে ঠিক জ্ঞান হয়, ৯, ৪, 


nA ৯, l পরমহংস বাব 


২৫৮ শ্ৰীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত--৫ম ভাগ L পাঁরশিল্ট 


চিনে শাঁখারী-_২য়-বললে প্রথম অনুরাগ, তাই সব সমান বোধ হচ্ছে 
১৪, ৩। 

৩য়_ উাঁন আমাকে খাইয়ে দেন না কেন, ১২, ১। 

জয়নারায়ণ পাণ্ডিত_-৪র্থ_খুুব উদার-_বললে কাশী যাবো, dd, >; 
অহংকার ছিল না, ২২, ৩। 

ত্রৈলঙ্গ স্বামী_€৫ম-__বলোছল বিচারে নানা বোধ হচ্ছে, ৬, ৫। 

দয়ানন্দ__২য়_বাগানে দর্শন করোছলাম ১০, ৬; “সন্দেশ সন্দেশ" Ae 
কাপ্তেনের ঠাকুরের সঙ্গে দয়ানন্দ দর্শন ১৯, ৩। 

দ্বারক বাব_৪র্_মাইকেলকে সঙ্গে আনা ১৫, ৩। 

&ম- চানকে অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠার সময় কথা ১২, GI 

নটবর গোস্বামী--৪র্থ__তাহার বাটীতে ঠাকুর ২০, ২। 

CIS, তাহার বাঢীতে কীর্ভনানন্দে ঠাকুরের সমাঁধ ও দর্শন কথা 
১২, ১। 

নারায়ণ শাস্তরী-২য়_ এসে দেখলে একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচ্ছি ১৪, ৩। 

৪র্ঘ-_সাত বছর ন্যায় শাস্ত্র পড়েছিল; ‘হর হর’ বলতে বলতে ভাব হতো; 
বাশষ্ঠাশ্রমে তপস্যা করতে চলে গেল। মাইকেলকে বললে, যে পেটের জন্য 
নিজের ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইবো? ১৫, o1 

€ম-স্ত্রী ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, ১২, 81 

নাঙটা (তোতাপ;রী)_১ম-_তাদের মঠের একজন 'সদ্ধ গণেশ-গজশী, 
১৪, vi 

৩য়_কাছে বেদান্ত শননোছিলাম- ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ৯, ২; সিদ্ধাই-এর 
দোষ ১৪, 21 


ওয়_ন্যাঙ্টার AVG ১৩, ২; “মন বিলাতে নাহি ১৫, ৩; জ্ঞানীর 
ধ্যানের কথা ২১, ৩; গান শুনে কান্না ১৬, ১। 

৪র্থ_গান শুনে কান্না ৮, ১; বাঘ আর ছাগলের গল্প ৮, ২; বললে এক 
ধনী সোনার থালায় সাধুদের খাওয়ালে ১৮, ৫; কালীঘরে অধ্যাত্ম পড়ছে ২৩, 
৯; বেদান্তের উপদেশ দিলে, তিন দিনেই সমাধি ২৪, ৩; বলতো_গভার রাত্রে 
অনাহত শব্দ শুনা যায় ২৪, ৪; বলতো-মনেতেই জগৎ ৩৩, ২। 

€ম- আত্মহত্যার সঙ্কল্প ৩, ২; বলতো মতের জন্য সাধূসেবা হল না ১২, 
৪; বলতো মনের লয় বৃদ্ধিতে, Tikes লয় বোধস্বরূপে ১৫, ৩; বলতো TT 
রোজ মাজতে হয় ১৬, ৩। 


পদ্ঘলোচন--১ম__রামপ্রসাদের গান শুনে কান্না ৬, ১; উৎসবানন্দের সঙ্গে 
লিখে বিচার, ঠাকুরকে শুনান, ৬, ১। 
৪র্থ-বলোছল, তোমার সঙ্গে কৈবর্তের বাড়তে সভায় যাবো, তার আর 


শ্রীত্রীরামকৃষের প্রথমাবস্থার ভন্তগণ ২৫৯ 


ি-হাড়ীর বাঁড়তে গিয়ে খেতে পার, ৯, ২; বলোছল, তোমার অবস্থা সভা 
করে লোকদের বলবো, ২০, ১। 

৫ম-_বলোঁছল, আমার সঙ্গে শিবেরও আলাপ নাই, TAS আলাপ নাই, 
G, 81 

বামনদাস (উলোর)_-৪র্থ__বিশবাসদের বাড়তে দেখা__বলোছিল, বাবা বাঘ 
যেমন মানুষ ধরে তেমাঁন ঈশ্বরী এ+কে ধরে রয়েছেন, ১২, ৩। 

্রাঙ্গণী__৪র্থ_বেলতলায় অনেক তল্ত্ের সাধন হয়োছল, বামনী যোগাড় 
করতো, ২৩, ৯; বলতো বাবা বেদান্ত শুনো না, ভান্তর হানি হবে; ২৪, ৩; 
সেজো TCH বলতো প্রতাপ রুদ্র, ৩১, 21 

বৈষ্ণব চরণ-_২য়_বলোছল, মানুষে ঈশ্বরদর্শন হ'লে পূর্ণ জ্ঞান হবে, 
১৩, ২; সেজো বাবুর কাছে বলে ফেললে, ম্ান্তদেবার একমাত্র কর্তা কেশব, ১৩, 
৩; শেষে নরলীলাতেই TAG BIOTA আসে, ২২, ৩। 

৩য়_ তোমার মুখে সেইগ্যীল শুনতে আস, ৪, ১। 

৪র্থ- বলতো নরলালায় TAP হ'লে পূর্ণজ্ঞান হবে, ১১, ২; বলতো যে 
যাকে ভালবাসে, তাকে ইস্ট বলে জানলে শীঘ্র ভগবানে মন হয় ১২, ১; সেজো 
বাবুর কাছে শান্তের নিন্দা করোছিল, ১৫, ১; রাঁতর মা বৈষ্ণবচরণের দলের 
লোক, ১৫, ১। 

€&ম- বলতো, তিনি শুদ্ধ মন শুদ্ধব্দাম্ধর গোচর, বলতো পাপ পাপ এ সব 
কি, আনন্দ করো G, 81 

মথ্যর বাব;_-১ন-_ রাধাকান্তের গহনা চুরি উপলক্ষে, ৩, ৭; দেবেন্দ্র ঠাকুরের 
নিকট ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া, ১৩, ৫; ঠাকুরের সঙ্গে বৃন্দাবন, ১৩, ৭; চন্দ্র 
হালদার সম্পর্কে ১৬, ৫; সঙ্গে গমন ও পণ্ডিতদের সঙ্গে বিচার ১৭, ৩; 
‘তুমি মানো আর না মানো', ১৭, 81 i 

২য়_সঞ্গে তীর্থে কাশীতে_রাজা AA বাড়িতে ঠাকুরের “মা কোথায় 
আনলে” বলে কান্না ১, ১; জানবাজারের বাটীতে দিনকতক রাখলে, ৬, ২) 
সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুর দর্শন, ৭, ১; বাগবাজারের পোলের কাছে দীন TATA 
বাঁড়, ৭, ১; RENCA গয়না চুরির কথা, ১০, 8; “মা একজন বড় ATA 
পেছনে দাও’, তাই তো সেজো বাবু এতো সেবা করলে, ১১, ২; সঙ্গে বজরায় 
নবদ্বীপ দর্শন কথা, ১৪, 91 

ওয়__সঙ্গে রাজাবাবুদের বৈঠকখানায়, ৩, ২; সঙ্গে বৃন্দাবন, ৩, ২; ভাব 
হলো সর্বদাই মাতালের মত, ১৫, ১; তুমি ও সব কেন FAIA, ১৭, 81 

৪র্থ_বড়ালকে ঈশবরী বোধে apt খাওয়ান ও খাজাণ্টীর পন্রসম্বন্ধে 
এ, ৩; ঠাকুরের মধ্যে ঈশ্বরা দর্শন, ৮, ২; ঠাকুরের ALC জানবাজারে একত্র শয়ন, 
১০, ৬; ঠাকুরকে তালুক লিখে দিতে যাওয়া, ৯৩, ৪; ৯৮, ৪, বৈষ্ণবচরণের 
উপরে বিরক্তি- শান্তের নিন্দা শুনে, ১৫, ১; রাধাকান্তের গয়না চুর হওয়াতে 


২৬০ ্রীশ্রীরামকৃকথানৃত--৫ম ভাগ [ পাঁরশিষ্ট 


তিরস্কার, ১৮, ৪; ঠাকুরের আদেশে সাধুর সেবার আলাদা ভাঁড়ার, ২০, ২; 
ঠাকুরকে জরীরসাজ পরান ও রুপার গুরগবাড়তে তামাক খাওয়ান, ২০, ২; ALA 
বৃন্দাবনে, স্বপ্নে রাখাল কৃষ্ণ দর্শন, ৮, ৩; ব্রাঙ্গণী বলতো 'প্রতাপ TH, 
Od, ২; পাঁচ জনের মধ্যে একজন রসদ্দার, Od, ২। 

&ম- বয়সকালে অনেক রকম করোছল, ১, ২; ঠাকুরকে Tea মকদ্দমা 
জিততে মা কালীকে অর্ঘ্য দেওয়া, ১২, ১। 

মাইকেল MARISA নারায়ণ শাস্ত্রীর সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে, ১৫, ৩; 
ম্যাগাঁজনের সাহেবের সঙ্গে মকদ্দমার জন্য দ্বাঁরকা বাবুর সঙ্গে এসোঁছল ; 
দপ্তরখানার বড় ঘরে দেখা হল। আমায় বললে, কিছু বলুন, আমি বললাম, 
‘আমার মুখ কে যেন চেপে ধরেছে", ১৫, ৩। 

রাসমি-_২য়_কালীঘরে অন্যমনস্ক হ'য়ে ফুল বাছা_দুই চাপড়, ১, ১। 

লক্ষনীনারায়ণ মারোয়াড়ী-_৪র্থ_বেদান্তবাদী-_ভারী সক্ষমব্দাদ্ধ; ঠাকুরের 
নামে টাকা লিখে দিতে, তাহাকে নিষেধ, ২১, ৪1 

শম্ভু মাললক--১ম- হাসপাতাল করার কথা, ২, ৯; এ, ১০, ৬; ঠাকুরকে 
'শান্তিরাম সং, বলা, ১৫, ২; আনন্দ পাও, তাই এস, ১৭, ৫। 

২য় “কি! তাঁর নাম করে বৌরয়োছ আবার বিপদ', ৬, ৪; আশীর্বাদ কর, 
যাতে এই Seay তাঁর পাদপদ্মে দিয়ে মরতে পারি, ১০, 81 

৩য়_ হাসপাতাল ভিসপেন্সারীর কথা, ১৬, ১। 

৪র্থ_ঘোর বিকার সর্বাধকারী দেখে বলে গুষধের গরম, ১২, ১; ওহে 
তাই ন্যাংটা হয়ে AVIS, বেশ আরাম ১৩, ১; ব্যারামের সময় বলত “হৃদ: পেলা 
বেধে বসে আছ’, ২০, ৭; নাকি টেপা ছিল, তাই তত সরল ছল না, ২২, 8; 
শম্ভুর আফিম কাপড়ে বাঁধয়া আনিতে ঠাকুর অক্ষম, ২৬, ৩; রাঙা মুখ করে 
বলেছিল, সরলভাবে ডাকলে তান শুনবেনই শুনবেন, ২৭, ৪; শম্ভু একজন 
রসদ্দার_তাকে আগে থাকতে ভাবে. দেখোছলাম, গৌরবর্ণ মাথায় তাজ_-৩১, 
zi 

CIA সেনকে সঙ্গে করে শ্লীঠাকুরকে দর্শন, ৩, ২। 

শাল গ্রামের ভাই-_৩য়-_বিরাশী রকমের আসন জানতো- লোভে হাজার 
টাকার নোট গিলে ফেলেছে, ৬, 21 

শ্্রীরামমল্লিক-_৩য়-__সঙ্গে ছেলেবেলায় খুব প্রণয় ছিল, এখানে যখন এলো 
তখন QOS পারলাম না- একেবারে (সংসারে) TRAG হয়ে গেছে ১৭, ২। 

€ম--তার মায়ের পায়ের খিলখোলা ও পচা, ৯, ৯। 

হলধারী-_১ম-_গাঁলতহস্ত কাকে বলে, ৩, ৬; "দাদা দেখবে এসো, ঘরে কে 
34, G1 t 

২য়_সাধু কি মাঁটর খাঁচা? তার দেহ চিন্ময়, ১, ১; দিনে সাকার, 
রাতে নিরাকারে থাকতো’, ৬, 8; “তোর গীতা পাঠের মূখে আগুন, ৯৪, ৩! 


Dawes প্রথমাবস্ধার ভন্তগণ ২৬১ 


ওর্ঘ-বলতো-তাঁন ভাবের অতাঁত_সেই কথা শুনে মা বললেন, তুই 
ভাবেই থাকা, ১, ২; জ্ঞানীর ভাব, তবু আমায় বললে তোর ছেলেদের বিয়ে 
কেমন করে হবে, ৯, ১; VISTA সর্বাধকারাকে হাত দেখালে, ১২, ১; পাগলের 
কথা আমায় বললে, শুনে বুক গঢ়র গুর করতে লাগলো, ১৫, 2; কালীঘরে 
যখন অধ্যাত্ম পড়াছল, তখন হঠাৎ দেখলাম-__রাম লক্ষ্মণ ২৩, ৯; যখন মা বললে, 
তুই কি অক্ষর হতে চাস তখন অক্ষর মানে হলধারীকে জিজ্ঞাসা করলাম 
বলোছল মানে পরমাত্মা, ৩১, ২। 

হৃদয় মুখোপাধ্যায়_-১ম-ঠাকুরের সঙ্গে কোন্নগরে, ৪, ৬; পদ্মলোচন 
পাণ্ডিতকে জানতে পাঠান, ৬, ১; শিওড়ে লোক খাওয়ান, ১০, ৪; রাজপথে, 
ঠাকুর নিকটে ১৩, 21 

২য়-“এমন ভাবও দেখান, এমন রোগও MIATT, ১০, ৫। 

৩য়__বন্দাবনে সঙ্গে, কালীয়দমন ঘাটে, ৩, ২; শম্ভুর কাছে সাহায্য প্র্থনা 
ও শেষে প্রত্যাখ্যান, ৮, ২; এখনও জাম জাম করছে’, ২২, ২। 

৪র্থ_রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড পথে, ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে পেছনে, ৮, ৩; হৃদয় 
থাক্‌লে পায়ে হাত দেয় কে ১১, ২; ‘হৃদ; আমার কৃষ্ণীকশোরের একাদশী 
করতে ইচ্ছে হচ্ছে’ (লুচি ছক্কা খেয়ে) ১২, ২; দেশে দুর্গোৎসব করা ১৫, ২) 
হৃদয় সঙ্গে বেলঘরের বাগানে কেশবকে প্রথম সর্শন ১৫, ৩; মাল্লিকেরা হৃদয়ের 
বাঁড়তে খেলে না ১৮, ১; সেজো বাবুর হৃদয়ের সঙ্গে আমায় তালক লিখে 
দিতে পরামর্শ ১৮, 9; শ্যামবাজারে কীর্তনের সময় ভিড়ে পাছে আমার সাঁদ- 
গর্মী হয় এই ভয়ে হদে আমায় মাঠে টেনে নিয়ে যেত ২০, ২; লক্ষনীনারায়ণ 
মাড়োয়াড়ণ হৃদের কাছে আমার নামে দশ হাজার টাকা {লিখে দিতে চাইলে ২১, 
৪; ঠাকুর কাশীতে সেই সঙ্গে ৩, 8; প্রথম প্রথম হৃদে বলোছল--মার কাছে 
একট ক্ষমতা চাও- চাইতে গিয়ে দেখলাম নরিশ-পণ্যন্রিশ বছরের রাঁড় কাপড় 
তুলে ভড় ভড় করে হাগ্‌ছে, তখন হৃদের উপর রাগ হল ২৭, ৩; ব্যামোর জন্য 
মাকে AAA, ‘মা হৃদে বলে তোমার কাছে বলতে' ২৭, ৩। 

৫ম- ঠাকুরের সঙ্গে বেলঘোরের বাগানে ১, ৩; ঠাকুরকে কলকাতার লাট 
সাহেবের বাঁড় দেখান ১৪, ১; কেশব সেনকে দলবল সহ খাওয়ান_পাঁরাশষ্ট 
(খে) 


স্ত্গোপাঙ্গাঁদ ভন্তগণ 


্রীশ্রীমা--৩য়_ নহবতে আজ কাল আছেন ১২, ১; কাশীপুর বাগানে ১লা 
বৈশাখ, ১২৯৩, ভন্তদের মাকে প্রণাম ২৬, ২। 

৪র্ঘ_ প্রীপ্রীমার ঠাকুরের সেবা ও ঠাকুরের তাঁহাকে প্রাতনমস্কার ১১, 21 

€&ম-ঠাকুর কথা কাঁহতেছেন না দৌখয়া কাঁদতেছেন ১৮, ১। 

নরেন্দ্র_-১ম-_তুই কি বাঁলস ১, ৬; মাহুত নারায়ণ ১, ৬; ফোঁস করা 
১, ৬; নিত্যাসদ্ধ, (হোমাপাখি) ১, ৭; গান “চিন্তয় মম মানস’ ও ঠাকুরের 
সমাধি ১, ৮; তেজা গরু ১, ১০; কেশবের সঙ্গে জাহাজে বেড়ানর গল্প শদুনান, 
২, ১০; গান ও ঠাকুরের সমাধি ৭, ৩; “LY জ্ঞান ও শদ্ধাশান্ত এক ৭, G; 
ঈশ্বর কোটি, কত গুণ ৭, ৬; অমৃত সাগরে ডুব দেওয়া ১০, ৭; dd, ৩; 
ঈশানের বাঁড়তে ঠাকুরের সঙ্গে ১৯, ১; ঈশ্বর কি দয়াময় ১১, ৫; অবতার 
সম্বন্ধে ধারণা ১৪, ২; তাহার অন্ন-ীচল্তা ১৪, 2; ‘ভাল আছ বাবা" ১৪, ৫; 
শগারশের সঙ্গে বিচার ১৪, ৭; বাঁশষ্টাদ্বৈতবাদ ১৪, ৭; কালীর ধ্যান ১৪, ৮; 
ঠাকুরের নরেন্দ্রের গায়ে হাত TAA ও পরে সমাধি ১৪, ৯; গান_সব দঃ 
দূর করিলে-ঠাকুরের সমাধি ১৪, ৯; ব্রহ্ম এক দুয়ের পার, ১৬, ৩; শ্যাম- 
পুকুরে গান ও ঠাকুরের ভাব ১৬, 8; “আম একে অনেকবার জে দেখোছ" 
১৬, ৫; গান_-নাবড় আঁধারে মাগো ও ঠাকুরের সমাধি ১৮, ১; আগুন জেবলে 
গেল ৭, ৪; TERTA পড়া শেষ হলে পণ্ডিত মূর্খ হয়ে দাঁড়ায় ৭, ৫; নরেন্দ্র 
কাহাকেও ০৪7০ করে না ৭, ৬; WATT ১৪, ৩; নরেন্দ্রের গায়ে মুখে হাত 
দিয়া আদর ১৪, ৯; এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে কার ১৮, ৬; পাতাল 
ফোড়া শিব ৫, ২; নরেন্দ্রকে দেখলে সব ভূলে যাই ৩, ৭; নরেন্দ্র, রাখাল, টাখাল 
জন্মে জন্মে ঈশ্বরের ভন্ত ৫, ২; গর পুজা, (God-like man) ১৮, ৬) 
চৈতন্যদেব ও ঠাকুরের প্রেমাবতরন-_বরানগর মঠে, ১। 

২য়_ গল্পচ্ছলে ঠাকুরের নিজের পূর্বাবস্থা বর্ণন ৯, ১; বামাচার পথ ভাল 
নয় ১, ২; হাঁটুতে পা বাড়াইয়া দয়া ঠাকুরের সমাধি ১৬, ১; খাওয়া দাওয়া 
সম্বন্ধে জ্ঞানীর যদচ্ছালাভ ১৬, ১; সমাধিস্থ হইয়া নরেন্দ্র পিঠের উপর 
বাঁসলেন ১৭, ২; তুই গিরিশ ঘোষের ওখানে বেশী যাস’ ২৩, ২; যেন খাপ- 
খোলা তরোয়াল নিয়ে বেডাচ্ছে ২৭, ৩; বুকে হাত দিতেই বাহ্যর্শন্য ৬, >; 
নরেন্দ্রের খুব GE ঘর ১১, ২; নরেন্দ্রে হাঁটুতে পা দিয়া সমাধি ১৬, >; 
ভগবান লাভ কি এতো সোজা ২৭, ৬; প্রয়োপবেশন করবো--বরাহনগর মঠ। 

ওয়_ আমি নাস্তিক মত WS’ ৮, ২; অনন্ত ব্ৰহ্মাণ্ড, অনন্ত অবতার 
১৫, ২; গান ১৫, ৩; ব্যাকুগতা ও তীব্র বৈরাগ্য ২৩, ২; ঠাকুরের পদসেবা ২৪, 
১; আপনার ইচ্ছা আর ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে, ২৪, ২; কি বুঝল ২৪, 
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৩; গণ বর্ণনা ৩, ১; যেমন বিদ্যা তেমন বুদ্ধি ৬, ৩; বুকে হাত দিতে বেহুশ 
হওয়া ১৫, ১; অবতার সম্বন্ধে রশ ঘোষের সঙ্গে বিচার ১৫, ২; মান্টারের 
সহিত গৃহ্যকথা, বরহনগর মঠ; বুদ্ধ অবতার সম্বন্ধে কথা ২৫, ১। 

৪র্থ- বলরাম মন্দিরে নব-বুন্দাবন নাটকে যোগদান কথা; গান_৩, >; 
আপনার লোক, নিরাকার নিষ্ঠা ৮, 8; বিবাহের কথা ২১, >; বেটাছেলের 
ভাব ১৪, ১; শান্ত মানে না, দেহ ধারণ করলে শান্ত মানতে হয় ১৬, ৩; অধরের 
বাড়তে কীর্তন ১৭, ১; ঠাকুরের দাক্ষিণেশ্বরে TATAI ১৭, ২; পিতাবয়োগে 
কষ্ট ও কর্ম কাজের চেষ্টা ১৮, ৪; বাঁড়র বড় ভাবনা ১৯, ১; ঠাকুরের বেদান্ত 
সম্বন্ধে উপদেশ ১৯, ৩; আগমনী গান ১৯, ৪; প্রথম দর্শন কথা RO, ২; 
‘ওর একটা হিসাব বুদ্ধি আছে’ ২২, ৩; বলরামের বাড়তে ঠাকুরের নরেন্দ্রকে 
আদর ২৩, ৪; ‘এত SF আসছে, ওর মত একাঁট নাই ২৩, ৭; ঠাকুরের নরেন্দ্রকে 
লাল জ্যোতর মধ্যে সমাধিস্থ দর্শন ২৪, ৩; বুকে ঠাকুরের পদ দেওয়ায় - 
ভাবাবেশ কথা ২৬, ২; সঙ্গে ঠাকুরের তীব্র বৈরাগ্য সম্বন্ধে কথা ২৯, ১; তীর 
বৈরাগ্যের গান ২৯, ১; ভন্তের WET ৩২, ১; দক্ষিণেবরে BAO IOS ঈশ্বর- 
চিন্তা ৩৩, ১; স্বতঃ সদ্ধ_নিরাকারে নিষ্ঠা ৮, ৪; যার আছে কানে সোনা 
২৩, ৫; আজকাল নরেন্দ্র ঈশ্বরাঁয় রূপ দেখে ২৪, ৪; ওর সব মনটা আমারই 
উপর আসছে ২৮, ১; ঠাকুরের সামনে বুদ্ধ সম্বন্ধে বিচার ৩৩, ২; কামিনী 
সম্বন্ধে তীর বিরান্ত_বরাহনগর মঠ ১; বেলতলায় বরাতে পুজা 
বরাহনগর মঠ ১। 

৫&ম-_রাজমোহনের বাটীতে গান, ২, ৩; বলে 'প্নস্তালকা” ৬, ১; জন্মোৎসব 
দিবসে গান, ১৬, ১; মন্দের স্বভাব, VE ঘর, ১৬, ২; ‘সবই থিয়েটার", ১৭, 
৩; আশি নরেন্দ্রকে আত্মার স্বরূপ মনে FH, ১৬, ২; জ্ঞান চৌধুরীর AICS 
গান, গারিশিষ্ট (5)। 

রাখাল-_-১ম-_£তোকে রাগালুম' ৬, ৩; নিত্যাসদ্ধ, ঈশবরকোটী, ৭, ৬। 

২য়_আজকাল রাখালের স্বভাবটি কেমন হয়েছে, ননত্যাসদ্ধের, থাক, 
বেদের হোমাপাঁখ, ২, ৬; 'রাখাল তুই এসোছস ?' ১০, ২; ব্ৰজ মডলের ভিতর 
রাখালকে দর্শন, ১১, ২; জিজ্ঞাসা করে বাবার পাতে কি খাবো, ১৩, 81 

৩য়-_“বলুন যাতে আপনার দেহ থাকে ২৪, ২; আপনি যেন আমাদের 
ফেলে না যান, ২৪, ৩; ঠাকুরের প্রাত ভালবাসা ও বেশা কথা বালিতে নিষেধ, 
২৫, ১ /মদরগ্রর DINGA ২৬, ২; কিছ খাবি? ২৬, R! 

৪র্থ_রাখাল HG ঠাকুরের যশোদার ভাব, ৯, ৩; নন্দন বাগান ব্রাহ্ম সমাজে 
৪, ১; পেনোটর মহোৎসব ক্ষেত্রে ৬, >; Self-help পাঠ, ৭, ১: পণ্চবটী ঘরে 
ভাবাবিষ্ট, ৯, 8; রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর সমাধিস্থ, ১০, ১; রাখাল আমার 
অবস্থা বুঝে না” ১০, ৬; জ্ঞান অজ্ঞান বোধ হয়েছে, ১৩, ২; জান আর ও 
আসন্ত হবে না ১৪, ১; বেটাছেলের ভাব, ১৪, ১; বৃত্দাবনে অসুখ ও তাতে 
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ঠাকুরের চিন্তা, ১৯, ৫; ভাব দুইবার ২০, ২; TAD, ২৪, 8; ঠাকুরের TIÒ 
ছেলে ৩১, ২; পিতাকে তাঁর বৈরাগ্য কথা__বরাহনগর মঠ, ১; মঠে শিবরাত্রিতে 
উপবাস ও শিবপূজা, বরাহনগর মঠ, ১। i 

€ম-_ভাবাবিষ্ট, ৯, ১: তার প্রাতি ঠাকুরের গোপালভাব, ৪, ২; “AEA? 
৬, >I 

বাব/রাম-_২য়_ঠাকুরের সঙ্গে “চৈতন্যলীলা” অভিনয় দর্শন কালে, ১৪, 
€; স্পর্শ কাঁরয়া দাঁড়াইয়া সমাধিস্থ ২০, ৩; দেওয়ালী দৃশ্য মধ্যে__গাঁড়র 
ভিতর ২১, ৩; ‘ওরে আরো এাঁগয়ে পড়না", ২১, ৩। 

ওয়_-ওর কি ঘর কাল টের পেয়োছি, ৯, ৬; এখনও কাঁমনীকাণ্ুনের ভিতর 
গিয়ে পড়ে নাই, ৯, ৬; জ্ঞান অজ্ঞানের পারে যাঁদ যেতে চাস চলে আয়, ১২, ১; 
বাব্দরামের জন্য এলাম, ১৩, ১। j 

৪র্থ_দাক্ষণেশ্বরে, ঠাকুরের সঙ্গে, ৯, ৪; দেখলাম_দেবীমর্তি গলায় 
হার সখাঁ সঙ্গে, ১৪, >; প্রকৃতি ভাব, ১৪,. ১; WIM ১৮, ২; পান সাজা 
১৮, ২; চিলরে কালী ঘরে; ২০, 8; ঠাকুরের সঙ্গে নবীন নিয়োগণর ate 

যাত্রা শ্রবণ, ২২, 8: কাশীপনুর বাগানে ৩৩, ২; শিবপূজা_ 

বরাহনগর মঠ, ১। 

&ম__দাঁক্ষণেশ্বরে রাঁত্বাস; ‘মা ওকে টেনে নাও, ৩, ২; নরেন্দ্রকে ক্ষীর 
দিতে বলা, ১৬, ১। 

ভবনাথ--১ম-সদরেন্দ্রের বাগানে মহোৎসব মধ্যে, So, ৪1 

২য়--জাঁবকোটাী ও ইঈশ্বরকোটী কথা প্রসঙ্গে, ১৭, ১; ব্রহ্মচারীবেশে 
১৭, ৩; চণ্ডীতে লেখা [তিনি টক্‌টক্‌ মারছেন__তার মানে ক? ২৪, ৭; 
“ঘোমটা দিয়ে কান্নাতে ভুলে গোল’, ২৭, ২। 

৩য়_ঈশ্বর মান্য হতে পারেন না_বিচারের দ্বারা বোঝা যায় না ১৫, 
২; ঈশ্বর যেন রেলের গাঁড়র গার্ড জীব যেন37ণ class Passengery¢, g | 

৪র্থ_গান, ৩, ১; পেনেটী NARHA, ৬, ১; সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে 
ধারণ, ১৩, ৩; AIST, ১৪, ১; অধরের বাটীতে সঙ্কীর্তনানন্দে, ১৭, ২; 
‘তুমি বাপ: ঘটাতেও যেমন, তাড়াতেও তেমান! ১৯, ৩; অপরূপের ঘর, ২০, ২; 
শ্যামপদুকুরে TAY সেজে এলো, তারপূর আর দেখা নাই, ৩১, ১। 

€ম-অবতারের প্রাত ভালবাসা এলেই হল, ১২, ৬; এগাঁজাবশন্‌ সম্বন্ধে 
কথা, ১৪, ১; সে ভারী সরল, ১৪, ১; “তুই খাইয়ে দে" ১৬, ১; তুই এত 
দেরীতে দেরীতে আসিস কেন’ ১৬, ৩। 

নিরঞ্জন_-১ম-ভারী সরল, তবে একট: একট; মিথ্যা কথা কয়, ১০, ২। 

২য়-তাই তোর মন কেমন করছে’, ২৬, ৩। 

ওয়_কালীপুজা দিবসে ঠাকুরের পায়ে ফুল দিয়া প্রণাম, ২২, ৩; নরেন্দ্রে 
চাকরির জন্য ভাবনা, ২৫, ১। à 


্রীত্রীরামকৃফের সাঙ্খোপাঙ্গাঁদ ভন্তগণ ২৩৫ 


৪র্থ_সরল, ১৪, ২; “বিয়ের কথায় বলেছে’, আমায় ডুবুবে কেন? ১৬, 
৩; WS শালা VA, ১৮, ৩; দ্বারকানাথ ঠাকুরের দেনার কথা, ১৮, 8; 
বলে FS আমার মেয়েমানূষের দিকে মন নাই, ২২, ৩; কিছুতেই লিপ্ত নয়, 
২৩, ৭; তাহার লেনা দেনা নাই, ২৩, ৮; তুই আমার বাপ, তোর কোলে 
FAT, Od, ১; বরাহনগর মঠ, ১। 

'৫ম- নরেন্দ্র বন্দ্যোকে 'নরঞ্জনের সঙ্গে দেখা কাঁরতে বলা, সরল ১৫, & | 

যোগীন্দ্র_২য়_বলরাম মান্দিরে ঠাকুরের সঙ্গে, ২৪, ১। 

OF ARTA কথা ইনি আর লন না, ১৫, ২; ঠাকুরের পদসেবা, ১৯, ৩। 

৪র্থ- প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করেন, ৭, ২। 

পর্ণ-১ম-_তার জন্য মন কেমন, ১০, >| 

৩য়_“তার আকর আলাদা” ১৩, ১; ‘ওর জন্য জপ কারিয়ে নিলে!” ১৩, ১। 

৪র্থ_প্রুষসত্বা দৈব স্বভাব_অংশ শুধ: নয়, কলা; TS চতুর ২৩, >; 
REA অংশ, ২৩, ৩; ঠাকুরের পূর্ণর জন্য ব্যাকুলতা, ২৩, ৩; দর্শনে ঠাকুরের 
আহমাদ ২৩, &; SY সাকার ঘর, ২৩, ৭; ‘ওদের আগে ফল তার পরে FT, 
২৩, ৮; MAT পত্রপাঠ ALAM ঠাকুরের রোমাণ্চ ২৬, ১। 

ছোট ACHE STA শুদ্ধ, ১৪, ১) ‘একি ইংরাজতে আছে ? ১৭, 8! 

২য়_শ্যামপনকুরে, ভাব যাঁদ একটু বাড়ে? RG, ২। 

৩য়_দেখিতে দেখিতে ঠাকুর সমাধিস্থ, ১২, ২; ‘তোর BA’ ১২, ২; 
ঠাকুরের পা ধুয়া দিতেছেন, ১৩, ১; “তিনটেই মনে নেই_জাঁমন, জর; রুপেয়া” 
১৩, ১; এর কি সুক্ষ্ম বৃদ্ধি' ১৬, ২; ভিতরে বিষয় বরাদ্ধ আদপে ঢুকে নাই, 
২৫, ২; ব্রাহ্মণীর বাড়ি পাঁদ্দম ধরো, ১৯, >! 

৪র্থ_ পুরুষ AGI ২৩, ৩; ঠাকুরের উপদেশ, ২৩, ৩; ‘আমাদের স্বাধীন 


{তন রাত্রি সমানে থাকে, ২৩,. ৭; ওর কুম্ভক আপানি হয়। আবার সমাধি, 
২৪, ৪; দাক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমী দিবসে, কপালে আবের কথা, ২৬, ২; ধ্যানে 
মগ্ন। আত শুদ্ধ, ২৭, 8; ঠাকুরকে তাঁড়ৎ উৎপাদন TA দেখান, ২৯, >; 
শ্যামপডকুর বাঁড়তে িশ্রকে কৃপা দিবসে, ৩০, ২। 

বেলঘরের তারক-_-৩য়_সাধু সাবধান, ১২, ৪। 

৪র্থ_সমাধ অবস্থায় বুকে পা, ২৩, ২; দেখলাম শিখার ন্যায় জবল জবল 
করতে করতে কি CATACH গেল, তার পেছন পেছন, ২৩, ২; মাছ হিসাবে ALT 
20, ৭। 

লাট;_১মঁ_বলরাম গৃহে, ১৪, >! 

২য়_পান টান 'দিয়োছ’, ২৬, ২; সংসার ঘর থেকে একেবারে মীন্ত ও 
ধেই ধেই নাচ, ১৭, ৩। 
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৩র_-ভাব, ২২, ২; 'নোটো বসে রয়েছে, তিনিই যেন বসে রয়েছেন, ২৪, ২। 

৪র্ঘ_াশাশি পড়ে ভেঙ্গে গেছে, ১২, ৩; নোটো চড়েই রয়েছে, ১৪, ১; বেশশ 
ধ্যান কাঁরস্‌ LTV? ১৬, ২; ‘এ গজা fa? ১৮, ৫; লশ্ঠনটা জবাল, একবার 
চল, ১৯, ৪; নোটো খতালে একাত্রশ জন SE, ৩১, ২; ভন্তাঁদগকে হারনাম 
করিতে বলে পাঠান, ৩৩, ২। 

&ম-_দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে শ্রীঠাকুরের পাদমূলে, ১২, ৫। 

তারক ঘোষাল (শিবানন্দ)_৩য়-কাশীপুর বাগানে নরেন্দ্র সঙ্গে, ২৬, ১। 

র্ঘ-সাধক পিতার সন্তান। ঠাকুরের চিবুক ধাঁরয়া আদর, ৫, ১। বৃন্দাবন 
হইতে ফিরিয়াছেন, ১৮, ২। নরেন্দ্র সঙ্গে দক্ষিণেশবরে সাধন, ৩৩, ১। 

€ম_ খোল বাজনা শিক্ষা, ৯, ১। ঠাকুরের রোগ সম্পর্কে, ১৮, ৩। 

শরৎ_-১ম-_ শ্যামপ্কুর বাটীতে, ১৭, ৩। 

২য়_ঠাকুরের চরণধুলি লইলেন, ২৭, ৭। 

৩য়_নরেন্দ্র সঙ্গে ঠাকুরের দর্শন, ১৭, 81 

৪র্ঘ_দেখোঁছলাম খাঁষখৃষ্টের দলে ছিল, ৩১, ২; দাঁক্ষিণেশ্বরে ভোলানাথ 
Tas নিকট তৈল আনিতে যাওয়া, ৩২, $1 

৫ম_অধরের বাঁড়, পরিশিষ্ট (ক)। 

শশা-_২য় বদ্ধ কত রকম, ২৭, ১; চিড়ে ভেজা বৃদ্ধ, ২৭, ১। 

৩র-_মাংস খাওয়া উচিত কিনা, ২৫, ১; পাগল এলে ধাক্কা দিয়ে তাড়াব, 
২৬, ২; বরাহনগর মঠ, ঠাকুরের নিত্য পৃজার ভার 'লিওয়া, পাঁরাশিষ্ট--১। 
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কালী-_-১ম--পূর্ণকে ডাকতে যাবো, ১৭, ১। 

২য়_বাদ্ধদেবের চিন্তা, ২৭, ১ 

৩য়_গয়ায় নরেন্দ্রের গানের কথা, ২৫, > 1 

৪র্থ_নরেন্দ্রের সাহত পণ্টবাটতে সাধন, ৩৩, ১। বরাহনগর মঠ। 

AMSA ঠাকুরকে প্রথম দর্শন, ২৬, ১। 

হরি (তুরায়ানন্দ)_৪র্থ_মেয়ে ayaa face মন নাই, ২২, ৩। ঠাকুরের 
বেদান্তের উপদেশ, ২৩, ৩। 

৫ম- সংসারে এত দুঃখ কেন? ১৫) ৫। 

গঙ্গাধর--৪র্থ_ জাহাজে কালনায়, ১৪, ১; নরেন্দ্র সঞ্গে মামার বাড়ি 
গান, ৩২, ১। 

মান্টার-_১ম- প্রথম দর্শন, ১, ২; ÅA আবার এসেছে, ১, ৯; আমাকে 
তোমার কি বোধ হয় £ ১, ১০ ; কেশবের জাহাজে, ২, ১; মায়ে facet মঙ্গলবার, 
২, ১০; বিজয়ের সঙ্গে নৌকায়, ৪, ৭; তিন চোর ৬, ২; ঈশবরীর রূপ, ৬, 
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৩; wore সংহিতা, ৭, d; সিংহবাঁহনাীর আবিভাব, ৭, ২; নরেন্দ্রের সঙ্গে 
হ্যামলটন্‌-এর কথা, ৭, ৫; AKASH বাগানে নিরঞ্জন, ১০, ২; মাষ্টার ও 
গোপা প্রেম; ১০, ৩; ভগবানদাসের কথা, ১০, ৪; ঈশানের বাটীতে নরেন্দ্র 
সঙ্গে, SS, ১; ‘এখন তত ASAT কেন' Sd, ১; প্রভূসঙ্গে হৃদয়ের নিকট, 
১৩, ২; ‘হায়! কে যেন টেনে আনলে’, ১৪, ১; অহঙ্কার একেবারে চূর্ণ, ৯, 
৪; ঈশ্বরে কি করে মন যায়, ১, ৫; সংসারে ি করে থাকতে হয়, >, ৫; কি 
অবস্থাতে তাঁকে দর্শন হয় ১, ৫; আমাকে তোমার কি বোধ হয়, আমার কয় 
আনা জ্ঞান হয়েছে, ১, ১০; কে যেন টেনে আনলে, ১৪, ১; ঠাকুরের সেবা, 
১৪, ১; ঠাকুরের অসুখ সম্বন্ধে ডাঃ সরকারকে সংবাদ, ১৭, ২; অবতার-তত্ব, 
১৪, 21 

ইয়_এ সব কথাবর্তা ভাল নয়, ১, ২; যে ঈশ্বরের পথে বিঘ দেয় সে 
আবিদ্যা স্তর, ১, ২; সংসারী ফোঁস করতে হয়, ৮, ২; ভন্তমাল পড়ুয়া 
শুনাইতেছেন, ১১, ৩; ষোল GAT Taba সংসারে থেকে কি অসম্ভব? ১৩, 
১; বাড়ী না যাওয়ায় তিরস্কার, ১৩, ৪; ঠাকুরের সাহত চৈতন্যলীলা দর্শনে 
যাওয়া, ১৪, 8; চৈতন্যদেবের ন্যায় ইানও fe wie শিখাইতে দেহ ধারণ 
কারিয়াছেন, ১৪, ৮; আজ্ঞা ওজন বুঝতে পারছ না, তবে তাঁর শান্তি অবতীর্ণ 
হয়েছেন, ২৩, 8; FERA বাগানে গারশ ও মাষ্টার, ২৬, ১; ওঁর শরীর 
রক্ষা ভক্তের জন্য, ২৭, &; ঠাকুর বলেছেন সাধন করলেই ঈশ্বরকে দেখা যায়, 
১৯, ২; কিছু করলেই কেউ বলে দিবে এই এই, ১২, ১; দাক্ষিণেশ্বরে থাকিয়া 
সাধন, ১২, ১; ঠাকুরকে “দেবী চৌধুুরাণী' শদনান, ২২, ১। 

৩য়_সট্‌কা কল জান? ২, ১; আপনাকে ঈশ্বর স্বয়ং হাতে গড়েছেন, ৪, 
১; যেখানে কর্ম সেখানে ক ঈশ্বর পাওয়া যায়, ২, ২; রাম আর কাম কি 
একসঙ্গে হয়, ২, ২; পাঁরবারের উপর কর্তব্য কতদিন কর্ম কতাঁদন করতে 
হবে? ২, ২: ঈশ্বর দর্শন কি এই চক্ষে হয়, ২, ২; তুমি এখানে ওখানে যেও 
না, এইখানেই আসবে, ৩, ১; সাকারে এখন মন যায় না, আবার 'নিরাকারে এখন 
মন স্থির করতে পার না, ৩, >; যাঁর কথা হচ্ছে felts যেমন অনন্ত, 
আপানিও তেমাঁন অনন্ত! আপনার অন্ত পাওয়া যায় না! ৩, ২; তোমায় অতি 
গৃহ্য কথা বলাঁছ, 8, ১; আপনি তাঁর বিলাসের স্থান, &, ২; আপনার তুলনা 
নাই, আপনাকে যে যত বুঝবে সে তত উন্নত হবে, ৫, ২; বাঘ নারায়ণকে 
আলিঙ্গন করা চলে না, ৬, ৪; অজ্ঞান জ্ঞান দুই ফেলে দিতে হয়, ৬, 8; 
আপনার সহজাবস্থা, ১০, ৫; AP খৃষ্টের সময়ের SS মেয়ের গল্প LAT, 
১৯, ৩; amass, টৈতন্যদেব আর আপনি_তিনজনেই একবস্তু, ১৯, ৩; 
আপনার ভিতর দিয়েই সেই ?দগন্তব্যাপা মাঠ দেখা যায়, ১৯, ৩; তুমি যে এঁটে 
বুঝে ফেলেছ, বেশ হয়েছে, ১৯, ৩; RÉT হয়ে এটরকুর ভিতর কেমন করে 
থাকেন, AST বুঝা যায় না, ১৯, ৩; লীলার মধ্যে নরলীলা বেশ ভাল লাগে, 
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১৯ ৩; মুখ হইতে পান প্রসাদ দেওয়া, ২০, ১; কাশীপুরে ঠাকুরের সেবা, 
২৪, ১; পায়ে হাত বুলাইতে ও হাওয়া কারতে আদেশ, ২৬, ২; ঠাকুরের 
সামনে রামপ্রসাদী গান, ২২. ২। 

৪ পেনোটির মহোৎসব ক্ষেত্রে ও ফিরিবার কালে মাত শীলের ঠাকুর 
বাড়, ঠাকুর OH, ৬, ২; জব ত্যাগ কারও না মা, ৯, 8; মস্তক ও হায় 
PEK করিয়া ঠাকুরের আশীর্বাদ, ১২, ৩; আচ্ছা, জোয়ার ভাটা কেন হয়? 
১৮, ২; BR শালা নাচ’, ১৮, ৩; তাম এসব মানো ১৮, ৫; রুপ মানতে হয়, 
২৩, ১; তোমার আশ্বিন মাসের ঝড় মনে আছে? ২৩, ৩; ভিতরে হাসি আছে, 


আজ্ঞা, খুব কষ্ট হচ্ছে বটে, কিন্তু উদ্দেশ্য আছে, ৩১, ১; বেদান্ত সম্বন্ধে 
ATTA, ৭, ৩; নিরাকার সাধন কি হয় না? ME জানলে হবে না ধারণা 
করা চাই, ৭, ৫; সাধন করলে, জ্ঞান আর ভান্ত HBF কি হয় না? ৭, &7 
WAALS বাসের আজ দশম দিবস, ৮, ১) ঠাকুরের দেবদুলভ অবস্থা দর্শন, 
৮, ১; আচ্ছা, আমাকে তোমার কিরূপ বোধ হয়, ৮, ২; তোমায় চিনেছি, এক 


হবে-এসব ত জানি, ৯, ৪; ছেলে হয়েছে বলে বকেছিলাম, এখন fora 
বাড়ীতে থাক, ৯, 8; তুমি যা ভাবছো তাও হয়ে যাবে, ৯, ৪; তোমার কাজ 
উন ১৪, ১; ভাবাবদ্থায় দেখলে বোধ হয় একাধারে জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, তার 
উপর সহজাবস্থা, ১৬, ৩; উচু থাকের জন্য মনের ত্যাগ ও 'বাহরে ত্যাগ 
৯৬ ও; মা আপনাকে ধরে রয়েছেন, ২২, ৩; আমার ব্রজের লীলা মনে পড়ে, 
২২78; অবতার যখন নিজে কাজ করেন, তখন আলাদা কথা, ২২, ৪: 
AUGER মতন সব না হলে জীবের সাহস হবে, না, ২৫, ২; ভন্তের দুখ দেখে 
TMS অন্য লোকের মত কে'দেছিলেন, ২৫, ২; মণির সাহত অত 
TT কথা, ২৭, ২; মণির প্রাতি TEF, ৩১, ২; পাত্র শোকাতুরা পাঁরবারকে 
কাশীপনর উদ্যানে আনবার আদেশ, ৩৩) ১; এখানকার জন্য একখানি টুল 
আনবে, ৩১, ১; CHA সঙকীর্তনের দলে, ৮, ২; মা সংসারে যাঁদ রাখো 
এক একবার দেখা দিস, না হ'লে কেমন করে থাকবে, ৯, ৪; TAG একট 
শালগ্রাম! তার ভিতরে তোমার 718 চক্ষু দেখোছিলাম, ২৩, 8; তোমার 
মেয়েদের আর গান শিখিও না, ৩৩, ১। 

৫ম_-ইানি কেন ওখানে যান না, জিজ্ঞাসা কর ত গা’, ১, ৩; ঠাকুরের সঙ্গে 
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উইলসন্‌ সার্কাসে, ২, ২; তোমরা শান্ত, ৯, ২; বাঁঝ পাঁচিল fotra 
পালালো ১২, ৩; জ্ঞান ole দুইই fF হয় না, ১২, ৩; পণ্চবটী ঘরে 
রাত্রিবাস, ১২, 8; বিচার আর কোরো না ও তোমার কোন ভাবাঁট ভাল লাগে, 
১৩, ৩। 

বলরাম-_-১ম-বিজয় গোস্বামী সঙ্গে দীক্ষণেশ্বরে, ৪, ১; অন্নদা WIA 
কাছে, নরেন্দ্রের আনাগোনা আছে, ১৪, 2; তুমি খাবার পাঠিয়ে দিও, ১৪, ৫। 

২্য়_ওগো আজ তুমি এখানে TAS, ৬, >I 

৩য়_ মাথায় পাগড়ী, ১, ৭; কামনী-কাণ্চনই মায়া, ৩, ৩। 

৪র্থ_দক্ষিণেশ্বর হইতে নৌকাযোগে কাঁলকাতায়, ১৬, ২) ‘আহা বলরামের . 
কি স্বভাব!’ ২০, 2; বাড়িতে রথযাত্রা, ২৩, ৩; বলরামের বন্দোবস্ত, ২৩, ৫; 
পূর্ণাদির সম্বন্ধে ঠাকুরের সঙ্গে কথা, ২৩, ৮ ও ২৩, ৯; চৈতন্যদেবের 
সঙ্কীর্তনের দলে ঠাকুরের বলরামকে দর্শন, ২৪, ৩; শ্যামাপদ ভট্টাচার্যের কথা, 
২৬, ২। 

€ম-_দাসভাব, ১, ১; হাত সারবে না, ১৪, 9! 

গারশ--১ম-বলরাম ভবনে অবতার কথা প্রসঙ্গে, ১৪, ২; নিজগৃহে 
শ্রীঠাকুরের সেবা, ১৪, ৬; নরেন্দ্র সহ তর্ক বিচারে, ১৪, ৭; প্রভু তুমিই ঈশ্বর, 
FAA দেহ ধারণ করে এসেছো, আমার পাঁরন্রাণের জন্য, ১৪, ১০; ডান্তার 
সরকার সহ তর্ক বিচারে, ১৫, ৩; ১৭, ৪ ও ১৮, ৫; শ্যামপুকুরে শ্রীঠাকুরের 
সঙ্গে, ১৭, 8 1 

২য়__থিয়েটারে চৈতন্যলীলা দর্শন উপলক্ষে, ১৪, ৫; নিজ বাড়তে 
ঠাকুরকে লইয়া উৎসব, ২৪, ৩; আপনার সব AMSAT, ২৪, ৩; 'গাঁরশের 
বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না, ২৩, ২; অবতার সম্বন্ধে বিচার, ২৪, ৩; 
জলখাবার খাওয়ান, ২৬, ২; একাঙ্গী প্রেম কাকে বলে? ২৪, ৬। 

ওয়--স্টার থিয়েটারে, ১১, ১; ওতে লোক শিক্ষা হবে, ১৯, ১; একাট 
সাধ, অহৈতুকা ভক্তি, ১৯, ২; ‘তরে তরঙ্গে ভ্রদভঙ্গে 'ন্রভঙ্গে যেবা ভাবে” 
১১, ৩; তুমি দিন দিন শুদ্ধ হবে”৯৩, ৩; ঠাকুরকে স্তব, ২২, ৩; সারদা 
(প্রসন্ন) ছেলেটি TE বেশ, ২২, 8; ‘এ রুপাঁটও দেখোঁছি', ২৪, >| 

৪র্থ_ঠাকুরের কোম্ঠী দর্শন, ২৩, ৯; ঠাকুরের সাধন কেন, জিজ্ঞাসায়, 
২৩, ৯; দক্ষিণেশ্বরে স্বন্মাচ্টমী দিবসে স্তব- প্রার্থনা__আমমোন্তার কথা, 
২৬, ২; ডান্তার সরকার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে, ২৭, G | 

&ম-__ আপনর সব কার্য, শ্রীকৃষ্ণের মতন, ১৬, >; “ফচাঁকামতে আপনাকে 
পারলাম না", ১৬, ২; শ্রীঠাকুর াঁরশের বাটী, ১৭, >; স্টার থিয়েটার, ১৭, 
৩; PRAA গন্ধ কি যাবে, ১৭, ৩; 'তুঁম আর তিন বার এসো" ১৮, ২। 

রাম__১ম_রাম অধ্যক্ষ, তবেই হয়েছে, ১০, 8; মিছে তর্কে কি হবে, 
১৪, 41 
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২য়__হারিশ্ন্দ্র কথকতা দিবসে ঠাকুরের সাঁহত ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গে, 
G, ১; কেশব সেন কথা প্রসঙ্গে, ১৩, ৩। 

OF বাঁড়তে ঠাকুর সঙ্গে, ৭, ৩; দেবেন্দ্রের ATG উৎসবানন্দে, ১৩, 8; 
ঠাকুরের জন্য ফুলের মালা লইয়া আগমন, ২৬, R | 

৪র্থ-_ পুষ্প মালা দয়া ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্ম বিভূষিত কারয়াছেন, ৫, >; 
পেনেটীর মহোৎসবে ঠাকুর সঙ্গে, ৬, ১; বেদাল্তবাদী A ঠাকুরকে দেখাইতে 
আনয়ন, ৯, >! 

€ম- প্রথম দর্শন, ১, ৩; কেশবের বাটীতে, ৯, ৩; কেদারের উৎসব দিবসে 
দাক্ষিণে*্বরে, ২, ১; তার বাঁড়তে কীর্তনানন্দে, ৫, ৩; তাহার কাঁকুড়গাঁছ 
বাগানে, ১৩, ১; জন্মোৎসব MIA ঠাকুরকে নূতন কাপড় পরান, ১৬, ১। 

মনোমোহন-_-১ম- রামই সব হয়েছেন তবে, ১৩, ১। 

২য়_আজ ১লা অগস্ত্য...কে জানে বাবু! ১, ২। 

SA SISA জন্মোৎসব দিবসে দাঁক্ষিণে*্বরে, ১৩, ৩; বলরাম ভবনে 
পননর্যান্রা দিবসে, ১৫, ৩; ভাবাবিষ্ট, ২২, ৫; “MAA GA ডান্তার সরকার 
সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে, ২৭, ৪; ঠাকুরকে [নমাল্য প্রদান, ৩৩, ১। 

€&ম- তাহার বাটাতে শ্রীঠাকুর, ২, ৪; তাহার বাটীতে কেশব সেন প্রভাতি 
সহ উৎসব-_ পাঁরাশস্ট (ঘ)। 

সারেন্দ্র_-১ম--আজ্ঞা হাঁ আমার বড় দাদা”, ১৪, 01 

২য়_অন্পপূর্ণ পূজা দিবসে ঠাকুরের সঙ্গে কীর্তনানন্দে, ৪, ৩; 
দাঁক্ষিণে*্বরে মাঝে মাঝে এসে রাত্রে থাকবার জন্য বিছানা আনা 'কন্তু পাঁরবারের 
বারণ, ১৯, ৩; খসখসের পর্দা টাঁঙ্গয়ে দিও, ২৭, ২; ‘উন ভাব নিয়ে তুষ্ট’, 
২৭, ৭। মঠের প্রাতষ্ঠাতা_ পাঁরাশস্ট। 

OF তো ন্যায়পরায়ণ' “তান ত ভন্তকে দেখবেন” ৮, ২; এখন 
ঘুমাই পরে বাব হয়ে যাব, ৯, 8; ‘আম তখন মা মা বলে ডাকাছ' ২০, >; 
PATA দিবসে SS সঙ্গে আনন্দ, ২২, ৩; ফলফুল লইয়া ঠাকুরকে দর্শন, 
২৬, ২; যিনি কালী তাঁকে দর্শন, ২৬, 2; ভাব, ২২, 21 

৪র্থ_দেবী পনর, ৮, ৩; প্রাত ঠাকুরের স্নেহ, ১৩, ১; ঠাকুরের প্রসাদী 
মালা প্রাপ্তি, ভাবাবিষ্টপ্রায় হইয়া গান, ৩৩, ২। 

€&ম- তাহার বাগানে শ্রীঠাকুর, ৩, ১; দাঁক্ষণেশ্বরে জল্ম-মহোৎসবে, ১৬, > 
মাঝে মাঝে এসো, ১৬, ৩; মালা ঠাকুর কর্তৃক দুরে নিক্ষেপ পাঁরশিম্ট (গ)। 

নিত্যগোপাল-১ম-_দুই এক গ্রাম নীচে থাঁকস, ১৪, ৬। 

২য়_তুই কিছু খাবি?’ ২, ২; ‘সাধ: সাবধান’, ২, ২; ‘তুই কেবল চুপ 
করে থাকিস’, ২২, ৪1 

৩য়- কোলে পা ছড়াইয়া ঠাকুরের সমাঁধ, ১৬, ১। 

৪র্ঘ_মেয়ে মানুষ সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে সাবধান করেন, ২, ১; প্রকৃতি 
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ভাব, ২৩, ১; ATOR ‘গোপাল সেন” ২৪, ৩; অবস্থা পরিবর্তন কিছু 
দিনের জন্য হ'বে বলে বোধ হয় ১৮, ১;_বরাহনগর মঠ, ১। 

GIOIA বক্ষ রান্তমবর্ণ, ১, ১; ঠাকুর তাহাকে দুই-এক গ্রাস খাওয়াইয়া 
দিলেন, ১৬, ১; ঠাকুরের প্রশংসা, ১৬, 81 

অধর-২য়_খুব রোক চাই তবে সাধন হয়, ৩, ৬; তোমাদের যোগ ও 
ভোগ, দই আছে, ১৯, ৭; দ্বিতীয় দর্শন, ৩, ৫। 

৩য়_ ঠাকুরকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল, ৪, ২। 

৪র্থ_কি গো এত দিন আস নাই কেন? ১২, ৩; সীতাকুণ্ডের কথা, ১৬, 
৩; বাঁড়তে আনন্দ মহোৎসব, ১৭, ১; নূতন চাকরীর চেষ্টায় ঠাকুরের নিবাত্তি- 
মার্গের কথা ১৮, ৪; যদ: মল্লিকের বাগান সম্পর্কে ভোলানাথকে অভয় ও 
ঠাকুরের চিন্তা দূর ১৯, C1 

€ম- প্রথম দর্শন, ৪, ২; তাহার বাড়তে শ্রীঠাকুর, ৬, ১; বাড়ীতে ঠাকুরকে 
চণ্ডীর গান SRAT, ৭, ৩; তার জিহবাতে ঠাকুর {লিখিয়া দিলেন, ৭, 8; হাত 
বুলিয়ে দিতে পার, ১৪, ১; তব খাঁদ ফাঁদর বশ, ১৫, ৪। পাঁরাশস্ট (ক) 
বাঁতকমসহ। - 

কেদার_-১ম--১, ৭; এখানে পেটভরা পেলাম, ১৬, ৩। 

২য়_ শব্দ ব্ৰহ্মের কথা ২, ৩; মহাপুরুষ যেন এনাজিন, ২, ৮; OF হলে 
চণ্ডালের অন্ন খাওয়া যায়, ১৮, ৩। 

৩য়__গারশ ঘোষের সঙ্গে খুব মিল, ২৬, ১। 

৪র্থ_তাহাকে দোঁখয়া ঠাকুরের বৃন্দাবন লীলা উদ্দীপন, ১, ৪; ঠাকুরের 
APHIS ধারণ, শান্ত সঞ্চার হইবে ধারণায়, ৫, ১; রামের আনীত সাধুর 
সম্বন্ধে মত ও ঠাকুরের প্রতিবাদ, ৯, ১; তোমাদের এত বড় বড় গোঁপ তবু 
এতেই রয়েছে, Od, ২; ঠাকুর কেদারের বুকে হাত বুলিয়ে দিতে পারলেন না, 
২৩, ৮। €ম-_দক্ষিণেশবরে তাঁহার উৎসব, ২, ১। 

কাস্তেন_১ম- নরেন্দ্রাদ সঙ্গে, ৭, ৩; ভারী GF, ১৩, ৫। 

ওয়- শ্রীঠাকুর কথিত কাপ্তেন চরিত্র, ১৭, ৯; AAA ঠাকুরকে দর্শন, ১৭, 
৩; ক্যা WIS’, ১৭, 8! 

৪র্থ_স্বভাব; ১২, ৩; গাঁড়িভাড়া দেওয়ার কথা, ১৩, ২; বলে, ‘তুমি মাছ 
খাও বলে সদ্ধাই হয় না, ১৪, ১; বেশ বলে-নিরাকারের পর সাকার, ১৪, d; 
যোদন আমায় প্রথম দেখলে, সৌদন রাতে রয়ে গেল, ১৫, ৩; কাপ্তেনের ভান্ত, 
২০, >! 

নারায়ণ_১ম--বলরাম ভবনে, ১৪, ২; আপনার গান হবে না, ১৪, ৩; হাত 
ধাঁরতে যাওয়া, ১৪, ৫। 

২য়_কাল যাস সেখানে গিয়ে খাবি, ১৬, ২; ঠাকুরের স্নেহ, ১৯, RI 

৩য়- ঠাকুরের নারায়ণকে খাওয়ান, ১০, ৩; ওর খুব সত্তা, ১০, ৪। 


২৭২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথাম্‌ত--৫ম ভাগ [ পাঁরাশষ্ট 


৪র্থ_কেমন স্বভাব দেখেছ, ১৮, ২; সে আমায় বলে আপান সব, ২২, ৩; 
তার প্রতি ঠাকুরের ত্যাগের উপদেশ, ২২, ৩; ঠাকুরের নারায়ণকে দোখবার জন্য, 
ব্যাকুলতা ও বাবুরামকে দেখা করিতে বলা, ২২, ৪; বলরাম ভবনে ঠাকুরের 
সাহত কথা প্রসঙ্গে, ২৩, ২। 

€&ম-_ওরে পাশম্ন্ত শব পাশবদ্ধ জীব, ১৭, ২; মা তোর ভাল করবে, 
১৮, ১। 

দেবেন্দ্র ৩য়_খণং কৃত্বা TEX বে, ১৩, ১; বাড়িতে মহোৎসবে, ১৩, 
২; ব্ৰাহ্মণার ATG মহোৎসবে, ১৯, ১। 

৪র্ঘ__নিত্যগোপালের কথা ঠাকুর তাঁহাকে বাঁলতেছেন, ২৮, >| 

&ম- আমাদের ভিতর কলায়ের পোর, ১৭, ৩। 

চুণীলাল-_-১ম_-১৪, ২। -২য়- বৃন্দাবন দর্শন কথা, ১৪, ১। 

গর্থ_ব্ন্দাবন হইতে 'ফারয়া নিত্যগোপালের সংবাদ ঠাকুরকে শুনান, ১৭, 
২; কাশীপদুর বাগানে, Od, ১; আনাগোনায় ঠাকুরের উদ্দীপন, ৩১, 21 

রামলাল-_১ম--১, 81 

২য়_অধ্যাত্ম রামায়ণ পাঁড়য়া ঠাকুরকে শুনাইতেছেন, ১২, ১। 

৩য়_রামলাল গান গাহিতেছেন, ৪, ২। 

র্ঘ_ভন্তমাল হইতে প্রহনাদ চারন্র পাঠ, ৭, ১; গান, ৯, 8; মহেন্দ্র 
কাঁবরাজের টাকা ফেরৎ দিতে ঠাকুরের আজ্ঞা, ২১, ২; ঠাকুরের ঘরের রেকাবী 
হারানোর কথা, ২২, ১; ঠাকুরের পদসেবা ৩৩, ৩। 

€&ম-_গান, ৬, ২; গিরিশ ঘোষের সঙ্গে আলাপ কর থয়েটার দেখতে পাব, 
১৬, ২; তাহলে ছাবখানা একেই দিলাম’, ১৮, ৩। 

কেশব--১ম-কেশবের জন্য মার কাছে কাঁদতুম, ১, ৩; আদ্যাশীন্ত লীলা- 
প্রসঙ্গে, ২, ৪; চাঁদনীতে লেক্‌চার কথা, ৩, ৭; 'তুমি আদ্যাশান্তকে মানো, ৬, 
২; ‘এরই ল্যাজ খসেছে" ১৩, ৪; “ক সরল', ১৫, ৩। 

২য়_কমল কুটিরে ঠাকুরের সঙ্গে, ১০, ৩; প্রথম দেখা-_আঁসিসমাজে 
ধ্যানস্থ, ১৯, ২। 

৩য়_এই ছোকরার ফাতা ডুবেছে’, ১৪, ৩; 'বলোছিলাম' অহং ত্যাগ করতে 
হবে’, ১৭, 81 

৪র্থ-ঠাকুরের কেশবের বাড়িতে নববৃন্দাবন নাটক দর্শন কথা--যোগ ভোগ, 
৩, ১; দেখলাম বড় রাজাসক’, ৭, 8; কেশবের শরার ত্যাগের কথা, ১২, >; 
“দিক রাখতে গেল, তেমন কিছ; পারলে AT’, ১৩, ৪; ঠাকুরের কেশবকে প্রথম 
দর্শন কথা, ১৫, ৩; মা, এখানে আসিস ন’, ২০, ৩; বাপ ভাল না হলে ছেলে 
অমন GE হয় না, ২১, ২; কেশববাবুর নিকট Alas লোক গমন বিষয়ক কথা, 
২২, ৪; ‘সমাধি অবস্থায় দেখলাম_কেশব সেন আর তার দল’, ২৪, ৩; 
সংসারের গোছগাছ করে ঈশ্বরাচন্তা হয় কিনা, ২৯, dt 


্রীপ্রীরামকৃষ্কের সাঙ্গোপাঙ্গাদ ভন্তগণ ২৭৩ 


€ম_তাহার বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ ১, ৩; ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের 
পূর্বকথা ১, ৩; তাহার অসুখে ঠাকুরের ডাব চান মানা ১, o ;Free will -এর 
কথায় ৩, ২; Libr ভিতরে মাছ, ১২, ৫; আগে ATi মত চিন্তা, ১৩, ৩; 
এখন কালী মানে, ১৩, ৩; তাহাকে ঠাকুর নমস্কার কারতে শেখান, ১৫ 8; ও 
আঁফচুবড়ী ১৫, ৪; ‘এখানে আসতো শুধু গায়ে, ফল হাতে করে” ১৫ ৪1 

বিজয়_-১ম-_কেশবের সাহত মিলন, ২, ৭; কামনী ও দাসত্ব, ৪, ৪; ‘তুমি 
কি বাসা পাকড়েছ'? ৮, ৩; ALAM, ১২, ৮; ঠাকুরের চরণ বক্ষে ধারণ, ১৬, 
৩; ঢাকায় তাঁকে দেখাঁছ গা ছয়ে! ১৬; Gl 

২য়_সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে PA কথাপ্রসঙ্গে, ১৫, ১; মহান্টমী দিবসে 
রামের বাড়তে HAA কথাপ্রসঙ্গে, ১৬, ১; অধরের বাড়ি ঈশ্বরীয় কথাপ্রসঞ্গে 
১৮, ৩। 

৩য়_সাধুর সাক্ষাৎ কথাপ্রসঙ্গে, ১০, ১; নৃত্য করিতে কাঁরতে 'দিগম্বর 
১০, 81 

8A —AGADT মূলে, ১৩, ১; বেশ সরল” ২১, ২। 

৫ম- মণি মল্লিকের বাড়িতে উৎসবে উপাসনা, ৩, >; 

হণরানন্দ__২য়-নরেন্দ্রের সাহত fav, ২৭, ৩; কি শান্ত যেন রোজার 
কাছে জাত সাপ, ২৭, ৩; ঠাকুরের পায়ে হাত বূলাইতেছেন, ২৭, ৫। 

৪র্থ_কাশীপুরের বাগানে, ৩৩, ৩। 

তেজচন্দ্র_৩য়__একবার তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ__আমায় কি বলে, ১০, ৪) 

৪র্থ_অবসর নাই" এই বললি সংসার ত্যাগ করবি', ২৩, ২। 

€&ম-ওরা নির্মল আধার, ১৭, ২। 

হরিপদ-১ম-দেখিস্‌ যেন আনিস ঃ ১৪, ৮। 

২য়-ঠাকুরের পদসেবা কাঁরতেছেন, ২০, R! 

৪র্ঘ-_তুই কিরুপ ধ্যান কাঁরস্‌, ৯৬, ৩; ‘এক ঘোষপাড়ার মাগীর পাল্লায় 
পড়েছে, ২০, ২; ছেলেদের ধন পুজার কথা, ২৩, ৯। 

&ম-_আনন্দ চাটু্যের কথা, ১৩, ৩। 

হারি-_(ম্যখ্যয্যেদের)__৩য়_তুই fotat ঘোষের বাঁড় যাস, ১২, ১; ওর 
ule ত কম নয়, ১৪, 8! 

৪র্ঘ_মাকে জিজ্ঞাসা করে মন্দ নিও, ২৯, ৫; দেখি তোর হাত দেখি, ২২, 


81 
কালীপদ-৩য়-গিরশ ঘোষের কথা, ২০, ২; শ্যামপুকুরে কালীপ্‌জা 


দিবসে ২২, ২। 
ওর্থ_-আমাদের, এ খুব ঠাকুর, ২৮, >; চৈতন্য হোক, Od, ১। 
দ্বিজ_৩য়_একে পূর্ণর সঙ্গে দেখা করিয়ে দিওনা-পেনেটীতে যেও, 


34, ১। 


A ৩ ৫ম—_১৮ 


২৭৪ শ্রীশ্রীরামকৃ্ষকঘামৃত-__৫ম ভাগ [ পাঁরাশন্ট 


৪র্থক অবস্থা! ২৩, ২; দক্ষিণে্বরে ঠাকুরের নিকট, ২৪, ১। 

&ম--ওর পক্ষে গোপনে ঈশ্বরকে ডাকাই ভাল, ১৮, ৩। একতারা TRACE 
কেন, ৯৮, ৩। 

হাজরা--১ম-_ শদুষ্ক' কাষ্ঠ, ৬, ৩; শদদ্ধাত্মাকে ঈশ্বর বল কেন? ১৩, 41 

২য়_ভূকৈলাসের সাধুকে কষ্ট দিয়ে মেরে ফেলার কথা, ৭, ২; দেখ আমার 
জপ হয় না, ১৭, ৩; এখানকার 'বেশী fe বন্ধন? ২০, ৩; আমাকে ক 
ঠাওরাও- পাঁরাশম্ট, ১। 

৩য়_নিষ্ঠা আছে বটে_দক্ষিণেশ্বরে জপ করতো, ওরই ভিতর থেকে 
দালালীর চেষ্টা করতো, ১৫, ১। 

৪র্ঘ ছোট দর্গা, ১, 8; তোমার বিশ্বাস কই? ৮, ১; INÈ ছেড়ে 
দাও ৮, ২; নরেনের কথা, ১৬, ৩; হাজরা আর একটা জানে, ১৭, ২; ওঁ টুকুর 
জন্যই সাধন ভজন, ১৮, ৫; এ*র বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা, ১৯, ১; নরেন্দ্র 
আগমনী গাইলে, ১৯, ৪; কার নিন্দা ক'রো না, ২০, ৫; মা এক হানব্দাদ্ধ_ 
এখানে এসে মালা জপ করছে, ২১, 6; তত্ৃজ্ঞানের ব্যাখ্যা ২২, ১; AWA, 
ও জ্যোতিষ জানা জিজ্ঞাসা, ২২, ৪; বলে ধনীর ছেলে, সুন্দর ছেলে দেখে তুমি 
ভালবাস, ২৩, ৮। 

&ম-ও RIOTS, ৮, 2; বাড়তে মন, ১৪, ১; সে বিরাহনী, ১৬, ২। 

প-৯ম_জাহাজ', 30, 8; কর্ম চাই বই ক, ১৩, ৩; বেদান্ত 

বিচার প্রসঙ্গে, ১৩, ৬; AER নয়নে গান, ১৬, ৩। 

২য়_আজ্ঞে টেনে রাখে, এগুতে দেয় না, ২৩, ২; স্তব পাঠ, ২৩, ৩; 
ঠাকুরের সম্মুখে গিরিশের সাঁহত বিচার, ২৪, ৩; মহাশয় সমাধিস্থ ক ফিরতে 
পারে? ২৪, ৭। 

৩য়_বেদান্ত চর্চা করেন, ১০, ২; ভন্তের এককালে ত নির্বাণ চাই? 
১৬, SI 

৪র্থ_নিজ ভ্রমণবৃত্তান্ত কথন, ৯০, ১; ঠাকুরকে শাস্ম হইতে স্তব ALAM, 
১০, ৫; নারদ AVIA হইতে শ্লোক শদনান, ১২, ২; ঠাকুরের সাঁহত কীর্তন, 
১৮, ৩; ভন্তদের বিষয় ঠাকুরের প্রশ্নের উত্তর, ২৪, ২; ডান্তার সরকারের সাঁহত 
কথোপকথন ২৮, ১; ইনি কোন্নগরে চলে গিছলেন, আমরা গগছলাম বলে, ২৮, 
১; নরেন্দ্রের ঠাকুরের কাছে মহিমার কথা, ৩২, ১। 

CASI ভন্তসঙ্গে দাঁক্ষিণেশ্বরে, ১৩, ২; বাবু সাঁচ্দানন্দ লাভ না 
হলে কিছুই হ'ল না", ১৪, ১। 

ঈশান ম5খোপাধ্যায়--১ম- ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ও সেবা, ১১, ১; তোমার খুব 
বিশ্বাস, ১৩, ৮; সঙ্গত কথা বলবে নাঃ ১৫, ৩। 

২য়-ঠাকুরের উপদেশ 'লঙ্কায় রাবণ মোলো, বেহুলা কে'দে' আকুল হ’লো’ 
_তাই হয়েছে তোমার, ১৯, &। ' 


্রীপ্রীরামকৃ্ণের সাঙ্গোপাঙ্গাঁদ ভন্তগণ ২৭৫ 


৩য়_ঠাকুরসহ নিজগৃহে মহোৎসবানন্দে, ৭, ১। 

&ম__অধরের বাড়তে, ৮, ১; ভাটপাড়ায় পুরশ্চরণ কথা, ৮, ২। 

পল্ট;_৩য়- হাসিয়া গড়াগাঁড় দিতেছেন ১২, ২; TORS হবে তবে একট. 
দেরীতে, ১২, ২; আঁসস্‌ এখানে একবার, ১২, ৩; তোর বাবাকে কি বলাল ?” 
S9, S1 

SA শ্যমপনুকুরে, ২৭, ৫। 

যদ; মল্লিক_-১ম--১৭, 81 

২য়_-একেবারে জিজ্ঞাসা করে ভাড়া কত?” ১৯, ১। 

ওয়-আধখানা গরম আধখানা ঠাণ্ডা’, ৪, ৩; বাগানে APTA ছবি দেখে 
ঠাকুরের সমাধি, ১৯, ৩। 

8e ঠাকুর তাঁহার বাগানে, ১৯, 8; ভারী [হসাবী ১৯, ৫। 

€&ম__তাহাকে মোসাহেব হইতে সাবধান, ১২, ২। 

শিবরাম-__২য়_শিবুর ফড়িং ধরা ও সব চৈতন্যময় দেখা ১৭, ১! 

৪র্থ-_ ফাঁড়ৎ ধরা_বদন্ুৎ ও চকমাকি; ‘দাদা’, ১৫, R! 

মণি মল্লিক__১ম-_কাশন পর্যটন বৃত্তান্ত, ৬, ১; বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া 
উৎসব ৮, ১; AACA বাগানে মহোৎসব, ১০, ৮। 

২য়_কাশীর সাধু দর্শন_কথা, ৩, ১; তোঁলরা নাকি বড় হিসাব, ৩, ২; 
‘SSS করার সময়ে তাঁকে কোনখানে ধ্যান করবো?’ ৬, 81 

৩য়_ব্ৰাহ্মসমাজ সম্বন্ধে শশধরের HIZO তর্ক, ৯, G I 

৪র্থ_কেশব সেনের সংবাদ জ্ঞাপন, ৭, ৪; গড়ের মাঠের একজিবিশনের 
গল্প, ১১, ১; আমাদের কর্তব্য জিজ্ঞাসা, ২৯, ১; কেশবের বাপ ও পিতামহের 
Sis, ২১, R! 

€ম-বাঁড়তে মহোৎসব দিবসে প্রীঠাকুর, ৩, ১; তুলসীদাসের কথা, ১৯, 
২; ইলেকট্রিক লাইট, ১৪, >! 

শিবনাথ_১ম_৩, ২; ৩, ৬; ৩, ৭; ‘কথার ঠিক নাই’ ৮, ১। 

২য়_শিবনাথের বাটার দ্বারদেশে শ্রী ঠাকুর, ১৫, ১; ‘কেন শিবনাথকে 
চাই? ১৫, 21 

৩য়_“বলে, বেশশ ঈশ্বর চিন্তা করলে বেহেড হয়ে যায়' ২১, ৩। 

৪র্থ_ ঠাকুর দেখিতে যাইবেন, ১৯, ৩। 

TAGS সান্ন্যাল_১ম_৫, ১; ১২, ১; ৯২, GI 

২য়_পণ্চবটীমূলে, ২, ৭। 

৩য়_গান শুনাইতেছেন, ৮, ১; গারশের সাঁহত ‘কেশব bide সম্বন্ধে’ 
কথা, ১৪, ৬; গান ১৭, 8! 

GAIA, ১, ৩; পাঁরাশিষ্ট। 

প্রাণকু্*-_১ম-_দক্ষিণেষ্বরে, >, ৭। 


২৭৬ ্রীশ্রীরামকৃফ্কধানৃত__৫জ ভাগ [ পারশিষ্ট 


২য়_ অনাহত শব্দটি TF? ১৩, ১। 

৪র্থ_সাঁহত আনন্দ ও তাঁর প্রতি উপদেশ, ১, ১। 

&ম- বাড়তে উৎসব ১, 21 

বড়ো গেপাল--২য়_তামাকের নেশা ও টিকা ধরানোর কথা ১৩, ৪1 

৩য়_আমিও È (TACHA) সঙ্গে যাব, ২৩, ১। 

৪র্থ_কৃপা করবেন বাঁলয়া ঠাকুর বালতেছেন__গোপালকে ডেকে আন, ৩১, 
১; পূর্ণর গাড়ি ভাড়া ৩৩, ৩। 

নবগোপাল--১ম- কাঁদতে লাগিলেন, ১৬, ৩। - 

ওর্ঘ__দক্ষিণেশ্বরে জন্মাষ্টমী দিবসে, ২৬, ২; কাশপুর উদ্যানে, ৩১, ১। 

€ম-__দাক্ষণে*বরে ১৮, ৩। 

হরমোহন--৩য়__রাখাল এই কথা বললে-_-১৬, ১। 

৪র্থ_ যখন প্রথমে গেল বেশ লক্ষণ ছিল, ১৫, ৩। 

ছোটগোপাল--২য়-_ ঠাকুরের সঙ্গে মারোয়াড়ী ভন্তগৃহে ২১, ১। 

৩য়_দেখ্‌ তেজচন্দ্রকে শনি, মঙ্গলবারে আসতে IAR, So, 81 

৪র্থ-গুকে একটু তামাক খাওয়াও, ১৯, ১। 

গিরীন্দ্র_২য়- ব্রাহ্গরা বলে পরমহংসদেবের Faculty of organisation 
নাই, ১৩, ৩। 

৫ম__দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসব দিবসে, ১৬, ১। 

কিশোরী গপ্ত-_২য়_গোলকধাম খেলা, ১৭, ৩। 

৩য়_ঠাকুর স্নেহে তার বুকে হাত দিলেন, So, 8; ‘এদের সব দেখিয়ে এসো 
তো’, ১৭, ৩। 

€ম-_দাঁক্ষণেশবরে, ৭, ৩; ঠাকুরের পদ সেবা কাঁরতে যাওয়া, dd. ৩; ওষধ 
আনিতে আলমবাজারে ১৫, 81 

রাম চাটয্যে-২য়_সমাধস্থ ঠাকুরকে ধাঁয়া দাঁড়াইয়া, ২১, ৩; রাম এক 
পয়সার FACS কিনে নাও, ২১, ৩। 

৫ম- শ্রীশ্রীমাতার পাঁরচারকার অসুখ সংবাদ, ১৫, 81 

প্রসন্ন (সারদা)_২য়_ প্রথম দর্শন, ২২, ১। 

ARMAS স্বভাব_আমার সামনে ন্যাউটো হয়ে দাঁড়াল, ১২, 81 

SAA অবস্থা হয়েছে, ২৩, ৪; বরাহনগর মঠ, ১। 

হারিশ-_২য়_বেশ বলে ‘এখান থেকে সব চেক্‌ শাপ করে তবে ব্যাঙ্কে টাকা 
পাওয়া যায়’ ৯, ২; মহাজ্টমী দিবসে রামের AGI, ১৬, 21 

ওয়_সোনার উপর ঝোড়াকতক মাটি পড়েছে, সেই মাটি ফেলে দেওয়া, 
১০, 21 

৫ম-_দাঁক্ষণে*্বরে বাস করিতেছেন, ১২, G | 

আশ, (আগরপাড়ার)_৪র্থ_ প্রাত ঠাকুরের উপদেশ, ১, ২। 


্রীশ্রীরামকৃষের সাঙ্গোপাঙ্গাঁদ ভন্তগণ ২৭৭ 


ভুপতি-_-১ম- ঠাকুরের স্তব, ১৬, ৩। 

৪র্ঘ_ব্যায়রাম না হলে শুধু ATG ভাড়া করলে লোকে কি বলত, ২৯, ১। 

অতুল-_৩য়-কেদারবাব্‌ (অতুলকে) যে 'মটিঙে ঈশ্বর সৃষ্টির মতলব 
করোছলেন সে মাউডে আম ছিলাম না’, ১৮, ২। 

ওর বলরাম ভবনে, ২৩, ২; শ্যামপনুকুরে, ২৯, >! 

€&ম-তীব্র বৈরাগ্য চাই, ১৭, ২। 

নবাইচৈতন্য_২য়_গান গাইতেছেন (দোল প্ার্ণমার দিন) ২৩, ৩। 

৪র্থকীর্তন, ১৮, ৩। 

বনোদ-_৩য়_তুই কেমন আছস? ১৩, ১। 

৪র্ও স্ত্রী সঙ্গ, ২৩, 21 

&ম-_দক্ষিণেশ্বরে মহোৎসব দিবসে, ১৬, ১; বাঁধা আজ হবে, গান আর AF- 
দিন হবে, ১৬, ২। 

তুলসীরাম__৪র্থ_ ঠাকুরকে প্রণাম, ২৩, ৭; ইনি হাসেন না, ২৩, ৯। 

বড়কালী-__৪র্থ- হাজরার সাঁহত কথা, ২২, ১। 

অমৃত সরকার--১ম-অবতার মানে না, ১৫, ৩। 

মহেন্দ্র সরকার--১ম- যুগধর্ম কথা প্রসঙ্গে, ১৫ ২; ‘এখনও পরমহংস 
চলছে" ১৬, ১; চড়ুই পাখিকে ময়দা দেওয়া, ১৬, ৪; বৃদ্ধের নির্বাণ ও আফঙ 
১৮, 8; ‘তোমার কাছে হেরে CITA, ১৮, ৬। 

২য়_তুমি শুধ শোন নাই’, ২৫, 2! 

৩য়_গিরিশের AZo বচার, ২০, 8; ঠাকুরের সাঁহত বিচার ২০, ৪; বুদ্ধ 
চারন্রের গান শ্রবণ, ২২, ২। 

৪র্থ_ঠাকুরের জিব টেপা, ২৬, ২; শ্যামপদকুরের বাটীতে বুদ্ধের গান 
শ্রবণ, ২৭, ৩; অহঙকার-_বজ্জাৎ ‘আমি’, ২৭, ৫; Comparative religion 
২৮, ১; ভাবাবস্থায় ঠাকুরের কৃপা ও ডান্তারের কোলে শ্রীচরণ অর্পণ, ৩০, ২; 
‘তুমি খৰ শুদ্ধ, ৩০, RI 

মহেন্দ্র কবিরাজ-৩য়-এখানে পাঁচটি টাকা দিয়ে গিয়োছল-__বুকের ভিতর 
fafa আচড়াতে লাগল’, ৬, ২। 

৪র্থ__পাঁচ টাকা ও ঠাকুরের যন্ত্রণা, ২১, ২; 'তোমাদের পাণ্ডতাট বেশ’, 
২১, ৩। 

€ম-_দক্ষিণে্বরে জন্মোৎসব দিবসে, ১৬, >! 

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়_-১ম--শ্যামা' রূপাটি হইল কেন ৬, ৩। 

€&ম-উৎসব দিবসে-ঠাকুর সঙ্গে 8, >I 

রামদয়াল__৪র্থ__পাীড়ত ও ঠাকুরকে কুশল প্রশ্ন, ৩, >; শশধরের সাঁহত 
কথা, ১৫, ৫। 

€ম- দক্ষিণে*বরে, ৩, 2! 


২৭৮ শ্রীপ্্ীরামকৃফষকথাদূত-_€ম ভাগ [ পারাশিষ্ট 


যজ্ঞেশ্বর_(দম্‌দম্‌ মান্টার)_৩য়_নবজীবনে বাঁতকমের লেখার কথা, 
১৭, ৩। 
বৈকৃণ্ঠ_€ম- পাঁরশিষ্ট (ক) অধরের বাটীতে। 
ক্ষীরোদ__৩য়_গঙ্গাসাগর যাওয়া, কম্বল কনে দেওয়া, ২৩, ৩। 
৪র্থ_ প্রথম দর্শন, ২৬, ১। 
ক্ষীরোদ-_ ৩য়__(হাঁরণচন্দু) পদ সেবা করা, ১৩, ১। 
মপীন্দ্র_৩য়_ প্রকৃতি ভাব, ২১, ১; ভাব, ২২, ২। 
অক্ষয়--৩য়_ ঠাকুরের পদ সেবা, ১৩, 81 
ফাকর-_৩য়_ ঠাকুরের সম্মুখে অপরাধ ভঞ্জন স্তব পাঠ কারতেছেন, 
২৬, ১। 
্রা্মণী_ (শোকাতুরা)_৩য়-জন্মমত্যু তত্ব কথা, ১৭, ২; ঠাকুরকে বাড়তে 
লইয়া মহোৎসব, ১৯, ১; কাশীপুরে ঠাকুরকে গান শুনান, ২৬, ২। 
বিহারী ৩য়-কালীপৃজা দিবসে স্তব, ২২, ৩। 
বেশী পাল--১ম__তাহার বাগানে ঠাকুরকে লইয়া উৎসব, ৩, ১; অর্থের 
সদ্ব্যবহার, ১২, ৯। 
৫ম-_ বাগানে মহোৎসব, ৫, ১; দক্ষিণেশবরে, ১১, ১। 
উপেন্দ্র-_৩য়_ ঠাকুরের পদ সেবা, ১৩, ৪1 
কামারহাটীর ব্রাহ্মণী-_৪র্থ_খুব ফোড়ন দিও, ২৩, 8; আনন্দে চক্ষে জল 
পড়ছে ২৬, ২। 
যোগান সেন-(কৃষ্ণনগরের)_৩য়_শোকাতুরা ব্রাহ্মণার বাঁড় ১৯, ১। 
WA মা_৩য়_বাড়তে ঠাকুর, এক্যতান বাদ্য ১৯, ২। 


দর্শক ভন্তগণ 

FET TANT জামায়ের ভাই-_ ৩য়--১২, ১ 

অন্নদা গুহ ৪র্থ- নরেন্দ্র সেখানে যান, ১৯, 81 

অন্নদা বাগচী ৪র্থ- আঁঙ্কত চিত্ৰ ঠাকুরকে দেখান, ২৯, ১। 

অমৃত PRIA বাঁড় ঠাকুরের সাঁহত, ১০, ৬; “মালা পাঁরয়ে 
দেবো?’ ২৭, ৭। 

অমৃত সরকার-_-১ম-অবতার মানে না, তাতে দোষ কি? ১৫, ১। 

৪র্থ-_সম্বন্ধে কথা, ২৭, 81 

অশ্বিনীকুমার দত্ত--১ম- পাঁরশিল্ট; ৩য়_রামের বাড়িতে দর্শন, ১৬, ১। 

উমানাথ-২য়__কমল কুটির দর্শন, ১০, ৫। 

কাটোয়ার বৈষ্ণব (ট্যারা)_৪র্থ প্রশ্ন জন্মান্তর বিষয়, ২৬, ২। 

কালীকৃ্ণ ভট্টাচার্য_৫ম-_দর্শন, ১, ১। 


কালীকৃষণ ভেবনাথের বন্ধ?)__২য়_ কোথায় যাবে? ২, ১। 


জীত্রীরামকৃষের দর্শক ভন্তগণ ২৭৯ 


িরন্ময়ী লেখক (রাজকৃষ্ণ রায়)_৩য়__রাধাকৃষ্ণ OFFA, ২৯, ৬। 

কুক সাহেব_-১ম-_-১, ৩। 

৪র্থ_জাহাজে আমায় দেখে বল্লে ‘বাবা! যেন ভূতে পেয়ে ATA’, ২৪, ৩। 

€ম_১. ৩। 

কুঞ্জবাবব_৪র্থ-নববৃন্দাবন নাটকে পাপ ALTA, ৩, >! 

কুমার 1সং__২য়_সাধু ভোজনে ঠাকুরের aaa, ৭, ১। 

কৃষ্দাস পাল-_২য়__দেখলাম রজো গুণ, তবে fam, ১৯, R! 

কৃষধন (রাসক ব্রাহ্মণ)_-৪র্থ_আগাঁন টেনে TAA, ২৩, ২। 

কেশব কাণর্তনীয়া-_৩য়__'তা তানই করণ, তানই কারণ”, ৭, ২। 

কেশবের জননী-_২য়-__কমল FITA, ১০, ৫। 

কোন্নগরের গায়ক__৪র্থ_ গান, ১৯, R! 

গণেশ উীঁকল-_-১ম-_-১১, >! 

গরান্দ্র পোথারয়াঘাটার)_-১ম--ও কামজয়ের উপায়, ১৫, ২। 

গোপাল মি্র_৫ম- প্রথম দর্শন, ৯, ৩। 

চন্দ্র চাটয্যে (কর্তাভজা)_৪র্থ-২৫, ৩; ২৩, RI 

জয়গোপাল সেন-_-১ম-নিজ বাড়তে শ্রীঠাকুর, ৯, >! 

জয় মুখ্‌য্যে_২য়_বরাহনগর ঘাটে জপ করছে অন্যমনস্ক, ৯, >| 

' জানকী ঘোষাল-__৪র্থ_ নন্দন বাগানে, 8, >! 

জ্ঞান চৌধুরী-_-৪র্থ-_ ঠাকুরের নানা উপদেশ, ২, ১; অহঙ্কার ১৫, ৩; 
জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন? ১৯, >! 

€ম-_পাঁরাশস্ট চে) বাঁড়তে মহোৎসব। 

ঠাকুরদা_ওর্থ- গান, ১২, >! 

ঠাকুরদাস (সেন)_২য়_ প্রেম সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ, ৩, ৩। 

তারাপদ--১ম__গান, ১৪, ৩। 

তৈলোক্য (্বাস)_২য়_যেমন নিয়ম আছে সেই রকমই বরাবর হওয়া 
ভাল’, ৬, >! 

দ্বারবান, যদ: ETA বাগানের_৪র্ঘ_ভ্ত, ঠাকুরকে পাখা করিতেছেন, 
১৯, €। 

দ্বজের দিতা-_৪র্থ ঠাকুরের সাঁহত কথা, ২৪, >! 

দীননাথ খাজাঞ্জী__৪র্থ_ ঠাকুরের সমাধি দর্শন, ২২, G! 

দূর্গাচরণ ডান্তার_৩য়_কাজে TM, ১৭, ৪ | 

দেবেন্দ্র ঘোষ (শ্যামপরকুরের)_৫ম__দাঁক্ষণেশ্বরে ঠাকুরের FLEA, ১২, G| 

দেবেন্দ্র ঠাকুর--১ম- ঠাকুরকে দর্শন, ১৩, él 

দোকাঁড় ডান্তার-_২য়- শ্যামপকুরে, ২৫, ২। ৫ম-কেশব সঙ্গে, ঠাকুরের 
চক্ষে অঙ্গ প্রবেশ করান পরাক্ষার্থ পাঁরাশস্ট ডে)। 


২৮০ শ্রীপ্রীরামকৃফকথামৃত-__-৫ম ভাগ [ পারাশষ্ট 


নকুল বাবাজী_৩য়__গান চমৎকার, ৩, ৩1 

€ম-দক্ষিণেশবরে, ৫, 81 

নন্দলাল-_-১ম--২, >O! 

নন্দ বস্_৩র-_-তুঁম বেশ হিন্দু, ১৮, ২। 

নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়_-৫ম-ঠাকুরকে সাধূদের গল্প শুনান, ১৫, ৩; 
সরল ১৫, ৩। 

নবকুমার_১ম_৪, ৭1 ৪র্থ--অহংকারের মুর্তি, ১, ৪। 

নবদ্বীপ গোস্বামী ৩য়--ত্যাগী ও তাগশ দুয়ের মানে এক’, ৪, ১। 

নরোত্তম কীর্ভনীয়া--৫ম--১৬, ১। 

নবীন নিয়োগী-৪র্থ-বোগ ও ভোগ দুই, ৮, ৩; বাড়তে নীলকণ্ঠের 
যাত্রা, ২৩, 01 

নিতাই মল্লিক ডান্তার--€ম- ঠাকুরের সঙ্গে, ১৫, ৪। ' 

িরঞ্জনের ভাই_২য়_“কি ধ্যান, ২০, ২। 

নীলমাঁপ (অধ্যাপক)--৩য়-শ্যামপদকুরে কালীপূজা দিবসে-আজ আমার 
খুব দিন!’ ২২, ২। 

নীলকণ্ঠ--৪র্ঘ- ঠাকুরের বাত্রাশ্রবণ ও পরে দাঁক্ষণেশবরে আনন্দ, ২২, ৪7 
২২, ৫। 

নীলমাধব সেন-_-১ম-পওহারী বাবাব কথা প্রসঙ্গে, ২, ২। 

নেপালের মেয়ে-৪র্-গাঁত গোবিন্দ’ গান, ২০, ১। 

পশ পতি বেস)_৩য়- ঠাকুরকে ছবি দেখান, ১৮, ২। 

প্রতাপ ডান্তার_৩য়-_-সঙ্গে SHV গুণগান, ২১, ৩। 

৪র্থ_ব্হ্ম কেন রূপ কল্পনা করলেন? ১৫) ৫। 

প্রতাপ মজন্মদার-_-১ম-_স:রেন্দ্রের বাগানে কথা প্রসঙ্গে, ১০, GI 

BAMA কুকসাহেব লইয়া ঠাকুরকে দর্শন, ২৪, ৩। 

€ম-কেশবের সাঁহত দাক্ষিণেশ্বর মান্দরে__পাঁরাশষ্ট (খ)। 

প্রতাপের ভাই_-১ম--১, ৩। 

প্রসন্ন (ব্রাহ্মভন্ত)_২য়_কমল কুটীরে, ১০, ২। 

ওর্থ- ঠাকুরকে পরীক্ষা, ১৫, ৩। 

পাগলী--২য়_পাগলীর মধুর ভাব, ২৬, ৩। 

OTPORA বাগানে ঠাকুরের ঘরে দরজার কাছে দাঁড়াইয়া দর্শন, ২৬, ২। 

পাড়ে (খোট্রা)_৪র্থ-যুবতী at আগলান, ২২, ৩। 

পান্না কীর্জনী--১ম-_ গান ভাল, ১১, ১। 

প্রিয়, নরেন্দের বরাহ্মবন্ধ্ব_২য়- কীর্তন ও রাত্রে দাঁক্ষণেশবরে বাস, ১, ২। 

ঠম__রাজমোহনের THIS ঠাকুরের সামনে উপাসনা, ২, ৩1 

প্রিয় মুখজ্জে-২য়_তোমাদের হারাট বেশ’, ১৯, ১। 


॥ 


` শ্ৰীশ্ৰীরামকৃষ্ণের দর্শক ভন্তগণ ২৮১ 

৪র্থ_অধরের বাড়ি, ১৭, ২; মাষ্টারীর কথা, ১৯, ৫; পায়ের বন্ধন, 
২০, ৩; জপ করার কথা, ২১, GI 

প্রেমচাঁদ বড়াল--€ম--৩, >i 

বলরামের পিতা-৪র্-১৬, >I 

&ম-_অধরের বাঁড়তে, ১০, ১; দাক্ষিণেশ্বরে, ১১, ১। 

বাঁঙ্কম (চট্রো)_-১ম-_সহ কথা প্রসঙ্গ, ১৭, Oi 

€ম- শ্রীকৃষ্ণ মানে, শ্রীমতী মানে না, ১৭, ৩; অধরের বাটাতে কথাপ্রসঙ্গে 
পাঁরাশন্ট (ক)। 

বাঁঙ্কম--৪র্থ_তার জন্য ঠাকুরের ভাবনা, ২৯, ১। 

বিজয়ের পিতা-৪র্থ-২১, ২। 

বিজয়ের শাশুড়ী-৩য়_শ্দাচ ও SPT ib, ১৭, >! 

৪র্_নিরাকার সাধন, ২২, 8! 

িদ্যাসাগর--১ম-_ অন্তর্দৃষ্টি নাই, ৬, ১। ২য়_বেত খাওয়ার ভয়, 
পাঁরাশিষ্ট ১। 

or ঠাকুরের সাহত নিজগহে, ১, ২; ‘নতুন কথা শিখলাম’, ৯, ৩। 

িদ্যাসন্দরের বিদ্যা আভনেতা-৫ম__দাঁক্ষণেশ্বরে, ১৫, ১ 

বিশ্বম্ভরের বাঁকা কন্যা-_৪র্ঘ_ ঠাকুরকে প্রণাম, ১৫, ২। 

িশবাসবাব_-৫ম--ওটা দারাদ্দির”, ২, ২। 

বপন সরকার-_কোন্নগরের-৫ম-এ+কে একখানা আসন দাও, ১৬, ২। 

শবিষ-১ম- শরীর ত্যাগ, 8, >! 

বেচারাম (আচার্য) ৫ম-_বেণ' পালের বাগানে মহোৎসব দিবসে, ৫, ২। 

বেনোয়ারী (কীর্তীনয়া)_৪র্থ_কীর্তন, ২৩, ৫। 

বৈকুণ্ঠ সেন_১ম-সংসার কি মিথ্যা?’ ৯, >I 

বৈদ্যনাথ (সরেন্দ্রের আত্মীয়)_২য়_ফ্রি উইল কি সত্য? ৪, ১। 

বৈষ্ণবচরণ (কণর্ত্তানয়া)_২য়_অধরের TG কীর্তন, ১৮, ২। 

gat FIST, ১৫, ৫; ১৭, ১; ২৩, I 

ভগবত’ দাস-_২য়_ ঠাকুরের সহিত কথা, ৬, 8! 

ভগবানদাস ডোন্তার)_€৫ম-_দক্ষিণেশবরে, ১৪, R! 

ভগবান রুদ্র ডান্তার__৪র্থ- ঠাকুরের হাতে টাকা দয়া পরীক্ষা, ২৬, ৩। 

watt তেলী-_৪র্-২১, ২। 

SST ডোন্তার)_২য়_বেদান্ত কথা প্রসঙ্গে, ২৫. ২। 

SMV পাত্র ৩য়_-১৬, >! 

ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের বড় ভাই_৩য়_আমাদের উপায় কি? ৯, ৬। 

ভূপেন_৪র্থ_দাঁক্ষণেম্বরে, ২৪, >! 

ভূবনমোহিনী ধান্রী-৪র্২- সন্দেশ আনয়ন, ১৪, >! 


২৮২ ্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-_-€&ম ভাগ [ পাঁরাশষ্ট 


ভৈরব বন্দ্যোপাধ্যায়_৪র্থ_ নন্দন বাগানে উপাসনা, ৪, ১; “ধ্যান করছে, তা 
এক একবার আবার চায়” ২৭, ৫। 

ভোলানাথ_২য়__ভারতের নাজির, নর-নারায়ণ, ১০, ৩। 

৪র্ঘ_ এজাহার অধরকে শুনান, ১৯, &; তার হাত ধরে ঠাকুরের নরেন্দ্রের 
জন্য কান্নার কথা ২০, ২; অসুখের জন্য তৈল, ৩২, ১। 

মাঁণসেন-_৪র্থ-পেনোটর মহোৎসব দিবসে ঠাকুরসঙ্গে, ৬, ২; হঠযোগী 
কাকে বলে, ১২, ৩। 

মাঁণসেনের সঙ্গী ডান্তার_৪র্থ_ওলম্বাকুল, ১২, ৩। 

মধনসূদন ডাক্তার_৪র্থ_ত্রিগুণাতীত ভান্ত, ৭, ৪; ঠাকুরের হাতে ব্যান্ডেজ 
কাঁরতেছেন, ১০, ৩; নীলকণ্ঠের যাত্রামধ্যে চক্ষে ধারা, ২২, ৩; প্রত্যহ ঠাকুরকে 
দেখেন__এই ভক্তদের ইচ্ছা, ২৫, ১। €ম- তাঁহার রোগ নাই, ১৮, ৩। 

মনোহর সাই-€ম- মান ও মাথুর ৫, ৩। কীর্তন, ১৮, ৩; ৬, ১। 

মহলানবীশ--২য়-সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরকে দর্শন, ১৫, ১। 

মহেন্দ্র গোস্বামী_৩য়_হরপার্বতী আমাদের বাপ মা, ৭, ৩। 

€&ম_সংরেন্দ্রের বাড়ী- পরিশিষ্ট (গ)। 

মহেন্দ্র মখনয্যে-২য়- হাতীবাগানে কলে ঠাকুরকে সেবা, ১৪, 81 

OF এখানকার যাত্রায় প্যালা দিতে হয় না, ১৪, ৪1 

৪র্থ_অধরের বাটীতে আহারে আপত্তি, ১৭, ২; তীর্থ যাইবার কথা, 
১৯, ৩; গাঁজাখোরের ক স্বভাব, ১৯, &; তারপর উপায়ঃ ২০, ১; ঠাকুর 
তাঁহাকে সেলাম করিতেছেন, ২৩, ৫; বাগবাজারের হারবাবুর কথা, ২৩, V| 

মহেশ ন্যায়রত্বের ছাত্র_৪র্থ-_কুলক্ষণ ২২, 91 

মারোয়াড়ী ভন্ত-৪র্থ-“মহারাজ উপায় কি, ১, €। 

মান্টারের পিতা- ৪র্থ--১১, ১। 

মিশ্রসাহেব_৪র্থ- ঠাকুরের প্রাত ভান্ত, ৩০, ২। 

মোহিত সেন_র্থ_ লক্ষণ তত ভাল নয়। মুখ থ্যাবড়ানো, ২৩, ২। 

যজ্ঞনাথ--৪র্থ_নন্দন বাগানে উৎসব, ৪, ১। 

যতীন্দ্র ঠাকুর-_২য়_ সংসারী লোকের we আছে? ১, ১। 

যতীন দেব_-€৫ম-স্টার থিয়েটারে, ১৭, ৩। 

যোগান বস:-২য়_আশ্চর্য ব্রাহ্মসমাজে) ১২ বছরের ছেলে সেও নিরাকার 
দেখছে, ১৮, ৩। 

রজনা রায়--১ম-৮, ৪। 

রতন_৩য়_ঠাকুরের (রাধাকান্তের) খড়ম চুরি ও থালাচালা, ৬, ১। 

৪র্থ_ ঠাকুরকে প্রণাম, ১৯, ৫। 

রাতির মা--৪র্থূবেশে মার দর্শন, ১, ২; গোঁড়া বৈষ্ণবী, ১৫, >! 

&ম- এক WIA, ১২, ১। 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দর্শক ভন্তগণ . ২৮৩ 


রবীন্দ্র ঠাকুর_৪র্থ_নন্দন বাগান ব্রাহ্মসমাজে, 8, ১। 

রাখাল ডান্তার_৪র্থ ঠাকুরকে দেখা, ২৬, R! 

৫ম- ঠাকুরকে দেখা, ১৮, ৩। 

রাখালের বাপ-_২য়- “ওল যাঁদ ভাল হয়, তার মুখাঁট ভাল BA’, ২, ৬। 

রাখালের বাপের *বশুর-২য়-ঈশ্বরীয় কথা প্রসঙ্গে, ৮, ১। 

রাখাল হালদার-_৩য়-_কাশীপুর বাগানে ভান্তর প্রার্থী, ২৬, ২। 

রাজনারায়ণ__২য়-_চণ্ডীর গান শদনান, ২০, >! 

রাজনারায়ণের ছেলে-২য়- ঠাকুরকে গান শুনান, ২০, ২। 

রাজমোহন (ব্রাহ্মভন্ত)_৫ম-তাঁহার বাড়তে শ্রীঠাকুরের শুভাগমন, ২, ৩। 

রাজেন্দ্র ডান্তার ২য়_কাশীপুর বাগানে_সেরে উঠে আপনাকে হোঁমওপ্যাথ 
মতে ডান্তার করতে হবে, ৭, ১। 

৩য়_তান ঠাকুরের জুতা ফরমাস দিয়া আসবেন, ২৬, ২। 

৪র্থ_কাশাীপঢুর বাগানে, ৩৩, ৩। 

রাধিকা গোস্বামী-৪র্থ ঠাকুরকে প্রথম দর্শন, ২০, ৩। 

রামনারায়ণ ডান্তার__১ম-_“আমার পা টিপতে লাগলো” ১৭, ৩। 

রামপ্রসন্ন_২য়_-বলে TALS সাধু সেবার কথা আছে_এ দিকে বুড়ো মা 
খেতে পায় না’, ১৩, 81 ৪র্থ--ও পণ্চবটীর হঠযোগনী, ১২, >! 

শশধর পণ্ডিত_-১ম- প্রীঠাকুরের সঙ্গে, Dd, ১; এবং ১৯, ২। 

OF SAAS কথাপ্রসঙ্গে, ৯, ১; ৯, ২; “AMAA শাস্ত্র পড়লে ক হবো, 
৯১ 8! 
৪র্থ_বাসক সজ্জা, ১৫, 8; ‘দেখলাম এক ঘেয়ে” ১৯, >; সাইনবোর্ড, 
৩১, ১। 

৫ম--শান্ত কথাপ্রসঙ্গে, ১৮, ২। 

শ্যাম বসঃ_১ম_কথাপ্রসষ্গে, ১৮, ৩! ২য় শ্যামপকুরে ঠাকুরকে দর্শন 
আহা চিনি মাখা কথা, ২৫, ২। 

শ্যামদাস (কীর্তানয়া)_৪র্থ_ কীর্তন, ১৮, ৩। 

শ্যামাপদ পাঁণ্ডিত--৪র্থ_তাঁকে ঠাকুরের কৃপা, ২৫, >; সালসী করে, 
২৬, ২। 

Qaia ডাক্তার ৩য়-_প্রারব্ধ, ২৬, 2! 

শ্রীনাথ মিত্র-ওর্থ_নন্দন বাগান মহোৎসব, ৪, | 

শ্রীশ মেখোপাধ্যায়)-১ম-১৯, >! 

সদরওয়ালা ব্োঙ্গভক্ত)_-১ম-বেণী পালের বাগানে, ১২, >! 

সমাধ্যায়ী_৪র্থ-ঈশ্বর নীরস" ২৭, ৫। 

৫ম-_এন্র চক্ষু দিয়ে ভিতরটা দেখা যাচ্ছে, >, ৩! 

সরা পাথর (ঘোষপাড়ার মত)_৪র্থ_তার বাড়তে হৃদ সঙ্গে, ১৮, >! 


২৮৪ 


শরপ্রীরামকৃফ্ষকখামৃত-_-&ম ভাগ 


[ পারশিষ্ট 


সহচরা কৌর্তীনয়া)_৪থ- দক্ষিণেশ্বরে জন্মোৎসব দিবসে, ১৩, ৩। 
সারদাচরণ (অধরের বন্ধ7)--২য়-_ পাত্রশোকে ঠাকুরের সান্ত্বনা, ৩. &। 
€ম-_তাঁহাকে গাঁতচ্ছলে উপদেশ, ১০, ১। 


[ধু মজমদার_-১ম--১, 21 


FACET মেজভাই_-€ম- বাড়িতে ঠাকুরের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে, ২, ৪। 
CATE ঠাকুর-_-২য__'তোমাকে রাজা টাজা AACS পারবো AT, ১, ১। 
হরলাল-_-১ম-২, ১। &ম- দীক্ষণে্বরে ঠাকুরকে দর্শন, ১৮, ৩। 
হ'রিবল্পভ_৩য়_তোমায় দেখলে আনন্দ হয়, ২২, ২। 

Rina, (মাষ্টারের প্রাতবেশ)_৩য়--তুমি যে কুমড়োকাটা বড়ঠাকুর 


হলে, ৫, ১। 


হেম কর--১ম-_-জগতে এক বস্তু আছে_ মান ?" ১৮, ৩। 


যে সকল গানের উল্লেখ আছে 


অভয় পদে প্রাণ স'পোঁছ, ৩-৯-১ 
আপনাতে আপনি থেকো মন, ১-১২-৯ 
আমায় দেমা পাগল করে, ১-১৬-৪ 
আমার কি ফলের অভাব, ১-১-৯ 
আম এ খেদে খেদ কারি শ্যামা, ১-২-৫ 
আমি দুগর্দ দুর্গা বলে মা যাঁদ 
মরি, ১-১-৭ 
আমি ম্যান্ত দিতে কাতর নই, ২-৫-১ 
“আয় মন বেড়াতে যাবি, ১-২-৬ 
এ কি বিকার «Fat, ২-৩-৩ 
এবার আমি ভাল ভেবেছি, ৩-১১-৪ 
এবার কালী তোমায় খাবো, ২-১৬-১ 
এ সব ক্ষেপা মেয়ের খেলা, ২-২০-২ 
কতদিনে হবে সে প্রেমসণ্ডার, ১-১৮-১ 
কথা বলতে GAZ, ২-২৩-২ 
কালী নাম FT, ৩-৯-১ 
কে জানে কালী কেমন, ২-২০-২ 
কেমন করে পরের ঘরে ছিলি উমা 
বল মা তাই, 8-d9-8 
কে হরিবোল হরিবোল বলিয়ে 
যায়, ৩-১৪-৫ 
গয়া গঙ্গা প্রভাসাঁদ, ১-৩-৩ 


গো আনন্দময়ী হ'য়ে মা, ১-১৪-৩ 

চিন্ময় মম মানস হাঁর, ১-১-৮ 

জয় কালী জয় কালী বলে, ২-২০-২ 

ডাক দৌখ মন ডাকার মতন, ১-১-৫ 

ডুব দেরে মন কালী বলে, ২-১-২ 

ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন, 
১-৩-৭ 

তার তারিণী ! এবার ত্বারত 
করিয়ে, ৩-১০-৫ 

তারতে হবে মা তারা হ'য়োছ 
শরণাগত, ৪-৭-২ 

তারে কৈ পেলুম সই, হলাম যার 
জন্য পাগল, ২-১৬-১ 

দেখলে তোমার সেই অতুল প্রেম 
আননে, ৩-১৫-৩ 

দোষ কার; নয় গো মা, ২-৩-৩ 

প্রেমধন বিলায় গোরা রায়, ৪-১৩-৪ 

বংশী বাজিল এ বাঁপনে, ১-২-৬ 

বলরে AMAT নাম, ২-১৭-২ 

বিপদ ভয় বারণ, ৩-১৫-৩ 

ভবদারা SALA নাম শুনেছি, 
তোমার, ৩-৪-২ 


্রীশ্রীরামকৃ্কথামৃত-_গান ও গল্পের নির্ঘণ্ট 


ভবে আসা খেলতে পাশা, ৪-১৩-১ 
৩-১১-৩ 

ভাবলে ভাবের উদয় হয়, ৪-১৮-৩ 

ভুবন ভূলাইলি মা হরমোহিনী, ৩-৪-২ 

ভেবে দেখ মন কেউ কারু নয়, ১-৮-৪ 

মজলো আমার মন-ভ্রমরা, ২-৬-৪ 

মন কি তত্ব কর তারে, ৩-১-৬ 

মন চল নিজ নিকেতনে, ৩-১-২ 
পারাশষ্ট 

মন রে কৃষ কাজ জান না, ১-৯-১ 

মনের কথা কইব কি সই, ৪-১৮-১ 

মলিন পাঁঙ্কল মনে কেমনে ডাকব 
তোমায়, ৪-১৯-২ 

মা আম কি আটাসে ছেলে, ৩-৪-৩ 

মাক এমনি মায়ের মেয়ে, ৩-৯-১ 

মা কি শুধুই শিবের সতী, ৩-৯-১ 

যতনে হৃদয়ে রেখো, ১-৮-৩ 

যাবে ক হে দিন আমার বিফলে 
চালয়ে, ৩-১-২ পাঁরাশষ্ট 

শ্যামাধন কি সবাই পায়, ৩-১১-২ 

শ্যামাপদ আকাশেতে, ২-৩-৪ 

শ্যামা মা বক কল করেছে, ৪-১৬-১ 


২৮৫ 


শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি, ১-২-৫ 

শ্রীদুর্গা নাম জপ সদা, ২-১৮-২ 

সদানন্দময়ী কালী, ২-২০-২ 

সুরা পান কাঁর না আমি, ৪-৩০-২ 

হরি রস মদিরা পিয়ে, ৩-১৫-৩ 

হলাম যার জন্য পাগল, ৪-২৩-৭ 

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে, 
১-১৮-১ 

কর তার নাম যতাদন দেহে রহে প্রাণ, 
১-১৭-২ 

সত্যং শিব সন্দর রুপ ভাত হাদ- 
মান্দরে, ১-৭-৩ 

এমাঁন মহামায়ার মায়া রেখেছ কি কুহক 
করে, ১-৯-১ 

মারব মারব ata, নিশ্চয় মারব, 
১-১০-১ 

কেশবকুরু, করুণা দীনে, ১-১৪-৩ 

কার ভাবে গৌর বেশে জুড়ালে হে 
প্রাণ, ১-১৪-৩ 

শব সঙ্গে সদা রঙ্গে, ১-১৪-৩ 

জয় জয় পরব্রহ্ম অপার তুমি 
অগম্য, ১-১৬-৩ 

সুন্দর তোমার নাম, ১-১৬-৪ 


যে সকল গল্পের উল্লেখ আছে 


একই গামলায় নানা রং-এর কাপড় 
ছোপান, ১-১৫-২$ ১-১৭-২; 
&-১০-২ 


এাঁগয়ে পড়ো, ১-১০-৬; ২-২১-৩; 


৩-১-৬; ৪-২০-৩ 

শব সাধন, ১-৪-১ 

গাছের উপর বহুরূপী ১-৩-৫: 
১-১৫-২; ২-১৫-৯ G-30-2 

গোপাল গোপাল, কেশব কেশব, 
১-১৭-৩; ৪-১৩-২; &-ক-৬ 


চাষার খানা কেটে জল আনা, ১-৪-৩; 
৪-১২-২ 

চিঠি ও কুটুম বাড়ী GY, ১-১৪-৩; 
১-১৬-৩; ৩-৯-২; ৪-২০-৫; 
৫-১৬-২ 

চলের মুখে মাছ, ১-৮-৩; ৫-১৬-১ 

জ্ঞানী চাষার পাত্রশোক, ১-১৩-৬; 
২-৭-২ : 

ঢোঁড়া সাপে ব্যাঙ ধরা, ১-৪-৫; 
৩-১২-৩ 


২৮৬ শ্রীশ্রীরামকৃ্ষকথামৃত-_৫ম ভাগ [ পারাশষ্ট 


পাহাড়ের উপর কু'ড়েঘর, ১-১০-৭ যাওয়া, ২-১৩-৪; ৪-৮-২ 

বনের পথে তিন ডাকাত, ১-৬-২; AIT জলে ডুবিয়ে দেওয়া, ৩-১১-৩) 
৪-১৩-১ 6-৫-২ ...৪-১৫-%) ৫-ক-৬ 

বারশো নেড়া, তেরশো নেড়ী, ১-৪-৪ ছোকরা সাধুর ভিক্ষা করা, ৩-১০-১) 

ব্যাঙের টাকা, ১-৪-৬ ৪-১৮-৫ 


ব্রহ্মচারী ও সাপ, ১-১-৬; ৪-২৪-১ দুই পত্রের ব্রহ্মাবিদ্যা শিক্ষা, ৩-১-৩ 
মাহুত নারায়ণ, ১-১-৬; ৩-২০-৪; পম্পা সরোবরে রাম ও ব্যাঙ, ৩-১০-১ 


৪-২৬-২ বড়বাব ও উমেদার, ৩-১৪-২; 
রামের ইচ্ছা ও তাঁতী, ১-১৩-৪; ৪-১৩-২ 

৪-১-২; 6-৬-৫ - ANASTI ও হীরা, ৩-১৪-৭ 
স্বাতী নক্ষত্রের বাঁষ্টর জল, ১-১৩-৩; ভন্ত হিন্দ; ও আল্লা নাম, ৩-৯-৫ 

৩-১৭-৪ মাছ ধরা ও পাঁথক, ৩-১৪-১. 


স্বামী আসার আনন্দ, ১-১৮-২ সমবয়স্কা মেয়েদের স্বামী চেনান, 
হালদার পুকুরে বাহ্যে করা, ১-২-৮; ৩-৫-১ 


৫-ক-২ আঁষ চুপড়ীর গন্ধ, ৫-১৫-৪ 
অন্ধের হাতা দর্শন, ২-২-৫ আম শাস্ত জান না, সাঁতার 
আকবর শা'র কাছে ভিক্ষা, ২-২৩-২) জানি, ৪-১১-১ 

৩-১০-১ গুড়ের নাগরী ল্দীকয়ে রাখা, 
কসাইয়ের গো-হত্যা, ২-১৯-৪ ৩-১৩-১; ৪-২১-২ 


কাপড়ের খুটে রামনাম লেখা, ১-১-৭ aerate সাধ সাজা, ৪-৮-৩ 
Tat উধধে িষ্যের জ্ঞান, ২-১৯-৩ TSE ও বদ্‌না, ৪-১৮-৪ 


৪-২৩-২ রাজার ছেলের পঠে কাপড় 
ছাগলের পালে বাঘ পড়া, ২-৬-৯; কাচা, ৪-২১-৪ 
৪-৮-২ ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়া, ২-৮-২; 
বালক ও দাদা মধুসুদন, ২-১২-২ ৩-১২-২ 
জাহাজের . মাস্তুলে পাখী, ২-১৩-৪ ;ভূতের চুল সোজা করা, ৩-১৭-৪ 
৩-১৭-৪ যোলজন FATE একে একে 
জেলের মাছ চুরি করা, ২-৬-৩ ত্যাগ, ৩-১৪-৪ 
ভাগবত শোনা ও বেশ্যালয়ে MAS রায়ের ভগবত কন্যা, ৪-২৩-১ 
যাওয়া, ২-৩-৩; ৪-২০-৩ বনের পথে তন ডাকাত, ১-৬-২ 
সাধুকে কষ্ট দিয়ে মারা, ২-৭-২;  জয়পদ্রের পূজার! ব্রাহ্মণ, ১-৪-৪ 
২-৩-১ হঠযোগার সংসার ত্যাগ, ৩-১৫-১ 


সিদ্ধাই দ্বারা ঝড় থামান, ২-১৪-২ ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়া, ৩-৯-৩ 
রাজাকে ভাগবত শোনান, ২-২৩-২ AN সূতা লুকান, ৩-৯-৩ এ 
হাতে লণ্ঠন টিকে ধরাতে গাধার দুধ খেয়ে ঘুংড়ী কাশি, ৯১-৯৫" 


OPINIONS 
SWAMI VIVEKANANDA TO ‘M’ 
In a letter dated 7th Feb, 1889 from Antpore*, says,— 


Thanks ! 100000 Master! You have hit Ramkristo in the 
right point. Few alas, few understand him !! 

My heart leaps in joy—and it is a wonder that I do not go 
mad when I find any body thoroughly launched into the midst 
of the doctrine which is to shower peace on Earth hereafter. 

In a letter dated October 1897 C/o Lala Hansaraj Rawal- 
pindi, says:— 

“Dear M. C’est bon mon ami—Now you are doing just the 
thing. Come out man. No sleeping all life. Time is flying. Bravo 
that is the way. 

“Many many thanks for your publication. Only I am afraid 
it will not pay its way in a pamphlet form.** Never mind—pay 
or no pay. Let it see the blaze of day-light. You will have many 
blessings on you and many more courses but বৈস্বাহ সব কাল বনতা 
সাহেব। (That is always the way of the world, Sir.) This is the 
time.” 

In a letter dated 24th November 1897 from Dehra Dun, 
says: 

My dear ‘M? Many many thanks for your second leaflet. 
It is indeed wonderful. The move is quite original and never was 
the ilfe of a great teacher brought before the public untarnished 
by the writer’s mind as you are doing. The language also is be- 
yond all praise—so fresh, so pointed and withal so plain and easy, 
I cannot express in adequate terms how I have enjoyed them. I 
am really in a transport when I read them. Strange, isn’t it? 


* Antpore is a village in the Hooghly district,—the birth place 
of Premananda. The Swamiji, M., and many of his fellow disciples 
were at this time, staying as guests at the house of Swami 
Premananda. When Swamiji wrote the above, he was observing 


a vow of silence (মৌনরত)। 


OPINIONS 


Our teacher and Lord was so original and each one of us will 
have to be original or nothing. I now understand why none of us 
attempted his life before. It has been reserved for you—this 
great work. He is with you evidently. 

P. S. “Socratic dialogues are Plato all over. You are entirely 
hidden. Moreover, the dramatic part is infinitely beautiful. Every 
body likes it, here or in the West.” 


Srijut Girish Chandra Ghosh in a letter dated 22nd March 
1900 says:— : 


** “Jf my humble opinion go for anything ‘I not only fully 
endorse the opinion of the great Swamy (Vivekananda) but add 
in a loud voice that kathamrita has been my very existence during 
my protracted illness for the last three years. **You deserve 
the gratitude of the whole human race to the end of days.” 

Swamy Ramkrishananda (Sasi Maharaja), Belur Math now 
of the Madras Math, in a letter dated 27th Oct, 1904, says:— 


** “You have left whole humanity in debt by publishing 
these invaluable pages fraught with the best wisdom of the greatest 
Avatar of God.” 


Mr. N. Ghosh in the Indian Nation 19th May 1902 says:— 

Ramkrishna Kathamrita by M. (part I.) is a work of 
singular value and interest. He has done a kind of work which no 
Bengalee had ever done before, which so far as we are aware no 
native of India had ever done. It has been done only once in 
history namely by Boswell. But then the immortal biography is 
only the life of a scholar and a kindhearted man. This Katha- 
mrita, on the other hand, is the record of the sayings of a Saint. 
What is the wit or even the wordly wisdom of the great Doctor 
by the side of the Divine teaching of a genuine devotee? Its 
value is immense. We say nothing of the sayings themselves for 
the character of the Teacher and teaching is well-known. They 
take us straight to the truth and not through any metaphysical 
maze. Their style is Biblical in simplicity. What a treasure would 
it have been to the world if all the saying of Sree-Krishna, 
Buddha, Jesus, Mohammad, Nanak and Chaitanya could have 
been thus preserved. 


